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মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হল। সম্পাদনার কাজে 
তত্বাবধান করেছেন পৃজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন। সম্পাদনার 
আদর্শটি তিনিই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন । বামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহ ন| থাকলে 
এত শীঘ্র এই বই ছাপ! সম্ভব হত না। আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই 
তাকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বইটির একটি প্রফ দেখে 
দিয়েছেন। সন্দেহস্থলে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে তীর উপদেশ গ্রহণ করেছি। তাঁকে 
আমাদের কৃতজ্ঞত! জানাচ্ছি। বর্ধমান সাহিত্য ভা মানিকরামের পুথি এবং 
যুক্ত পাচুগোপাঁল রাঁয়ের ংকলিত মানিকরামের শবকোষ ব্যবহার করতে 
ধিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। 

বইটিতে ছাঁপার ভূল কিছু কিছু আছে। শেষে একটি শুদ্ধিপত্র দিয়েছি। 
অন্থান্ত মুত্রণ-গ্রমাদ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে উল্লেখ করিনি। 
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ভূমিকা 


মানিকরাঁম গাস্ুলির ধর্শমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ 
থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। সম্পাদনা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শা্দী এবং দীনেশচন্দ্র সেন। পুথি সংগ্রহ করবার আগ্রহ শাস্ী 
মহাশয়ের বরাবরই ছিল। শ্রীধন্মমঙ্গলের পুথি সংগ্রহের ইতিহাঁসটি তিনি 
নিজেই বলেছেন। “মেই সময়ে রাজা রাজেন্্রলাল মিত্রের দেহাঁস্ত হইল এবং 
বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও উড়িয়া পুথি খোজার ভাঁর আমার উপর পড়িল। 
আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গাল! পুথি খুঁজিতে লাগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও 
বলিয়! দিলাঁম, তোমরা বাঙ্গাল] পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। 
নান! কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্মমঙগলের ধর্শঠাঁকুর বৌদ্ধধর্মের 
শেষ। স্থৃতরাং ধশন্মঠীকুর সম্বন্ধে কোন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, 
কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা! আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া 
দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধন্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখাঁন 
হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং 
ধন্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত ছড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তীাহার। মাণিক 
গা্ুলীর শ্রীধর্শয়ঙ্গল আনিয়া! দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়! দিতে চাঁয় না, 
বিদ্যাপাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শল্তুচন্্র বিষ্ারত্ব জাযিন হইয়া মাসিক 
১০. দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে এ পুথি পাঁঠাইয়া দেন, আমি বাড়ী 
বসিয়। তাহা কপি করাই। থাঁটা ব্রাহ্মণের ছেলে, স্তায়শান্ত্রের পড়ুয়া 
ধন্মঠীকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জাঁনিবার জন্য বিশেষ 
আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি 
ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়া 
গিয়াছে ।”১ ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দীনেশবাৰু এই পুথিটির 
আলোচন! করেন। দীনেশবাবু বলেছেন নানা কারণে গ্রন্থ ছাপবার সময়ে 
ভুলক্রটি থেকে গেছে । পরে যোগেশচন্দ্র রাঁয় বিদ্যানিধি মহাশয় শ্রীধর্মমঙ্গলের 
একটি ভাল সংস্করণ প্রকাঁশ করবার আকাঙ্ষা জানিয়েছিলেন। 


১ হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গ।ল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহ! | হরপ্রসাদ শাস্তী ॥ ভূমিকা, 
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একটি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করেই ধর্খ্মঙ্গল সম্পাদিত হয়েছিল। 
মানিকরামের ধর্মমঙ্গলের আর কোঁন পুথির উদ্দেশ বহুকাল পাওয়া যায়নি। 
অন্থান্ত ধর্মমল রচয়িতাঁর পুথি (খণ্ডিত অথবা সম্পূর্ণ) কয়েকখানি মিললেও 
মানিকরামের পুথির সংবাদ এতকাল পাওয়া যাঁয়নি। শাস্ত্রী মহাশয় যে 
পুথিখানি কপি করিয়েছিলেন সেখানিরই ব| কী গতি হল আজ পর্বস্ত তাঁর 
হদিস আমরা পাইনি। কিছুকাল আগে বির্দমান সাহিত্য সভা+র জন্য পুথি 
ংগ্রহ করবার সময় শ্রীযুক্ত পধানন মণ্ডল অন্যান্য পুথির সঙ্গে মানিকরাঁম 
গাঙ্গুলির ধর্মমগলের একটি পুথি পাঁন। প্রস্তত গ্রন্থ ছাপা বই এবং এই 
পুথিটির উপর নি£র করে প্রকাশিত হল। 


্‌ 


সাহিত্যসভ।র পুথিটি হুগলি জেলার মানিকরামের বাসভূমি বেল্টে শ্রাম 
থেকে প্রাপ্ত। প্রথম যখন পুথিখাঁনি হস্তগত হয় তখন মনে হয়েছিল এইটিই 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধশ্মমঙ্গলের পুথি । কেনন। পুথির লিপিকাঁল সাহিত্য-পরিষৎ 
গ্রকাশিত গ্রন্থের পুথির লিপিকালের সঙ্গে হুবহু এক। কিন্তু সাহিত্য- 
সতার পুথির সঙ্গে ছাপা ধশ্মমঙ্গলের সবত্র মিল নেই । ভাষায় অনেক 
পরিবর্তন আছে। পর্বাপেক্ষ। লক্ষণীয় বিষয়, সাহিত্যসভার পুথিতে নেই 
এমন অনেক ছত্র ছাপ। ধর্শমঙ্গলে আছে এবং ছাপা ধর্মঙ্গলে নেই এমন 
অনেক ছত্র সাহিত্যসভার পুথিতে আছে। এই থেকে মনে হয় ছাপা 
ধশ্মমঙ্গলের পুথি এবং সাহৃত্যসভার পুথি এক ও অভিন্ন নয়। হয়ত 
উভয় পুথি একটি আদর্শ পুথির নকল। 

সাহিত্যলভার পুথিখানি সম্পূরণ। কিন্তু শেষের দিকে কয়েক পাঁতা 
কিছু কীটদষ্ট। তুলোট কাগজের পুথি। পুথির আঁকাঁর ১৫" ইঞ্চি ৫২" 
ইঞ্চি। পুখিটির প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্য! সমান নয়। কোনও পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র, 
কোনও পৃষ্ঠায় ১৩, আবার কোনও পুষ্ঠায় ১২ ছত্র আছে। মোট ১৫৬ পত্রে 
অথাৎ ৩১০ পৃষ্ঠায় পুথিটি সমাপ্ত। পৃষ্ঠার মাঞ্জিনে পালার উল্লেখ আছে। 
অক্ষরের ছাদ ম্পষ্ট। গোট! গোটা লেখা। সাহিত্যসতার পুথিটির লিপিকর 
একজন নন। অন্তত ছুজন লিপিকর পুিটি প্রস্তুত করেছিলেন। একজন 
লিপিকরের নাম পাচ্ছি রামচন্দ্র গাছুলি-_“লিখিতং শ্রীরামচন্ত্র গাঁংগুলী”। 
এক জায়গায় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নামও আছে। একজনের লেখা নয় 


রি / 


বলে বানানে সর্বত্র একই আদর্শ অনুস্থত হয়নি। উচ্চারণ-শিথিলতার 
জন্যও একই শব্দের বিভিন্ন বানান পাচ্ছি। যেমন-__হইল, হল্য, হৈল, হইল্য, 
হৈল্য, হল, হৈইল্য ইত্যাদি । পুথির মাঝামাঝি থেকে_-করে৯ কোরে ; 
হয়ে হোয়ে; করিল১ কোরিল ; হইল হোইল ইত্যাদি বানানও আছে। 
মাঝামাঝি থেকে হসস্ত চিহ্কের বাহুল্যও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এমন কি 
“আনন্দিত শবটির বানান "আনন্দ লেখা হয়েছে। এরকম আরও কিছু 
ৃষ্স্ত ভাষাবিচাঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একটি উড়িয়া বানান পেয়েছি__- 
ক্রুপায়”। 

পুখিতে যেরকম বানান ছিল আমরা! সর্বত্র সেরকম রাঁখিনি। যেখানে 
আবশ্তক মনে করেছি সেখানে পাঠ শুদ্ধ করে দিয়েছি। যেখানে অর্থ 
পরিফার হয়নি সেখানে অর্থগ্যোতক শব্দটি বপিয়ে পুথির পাঠ পাঁঠাস্তরে 
দিয়েছি। তবে কিছু কিছু শব্ধ আছে যেগুলির সঠিক অর্থ বোধগম্য হয়নি। 
সেক্ষেত্রে পুথির পাঠ অবিরুত রেখেছি । কারণ অষ্টাদশ শতকে এমন বহু 
শব্ধ এবং বাঁকৃরীতি ছিল (যে-কথা যৌগেশচন্দ্র রায় বিগ্যানিধি মহাশয় 
বলেছেন ) যেগুলি এখন প্রচলিত নয়। যেসব শবের বুাৎপত্তি সংস্কৃত কিংব। 
দেশী বিদেশী শব্দের সাহায্যে নির্ণয় কর! যায়নি সেখানে পাঙ্ত্োর প্রচেষ্টা 
বর্জন করে শব্ধ অবিকৃত মুদ্রিত করেছি। প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখলে কোন 
কোঁন শবের অর্থ মোটামুটি ধর! যায়। নে সব অর্থ শবস্চী'তে দিয়েছি। 
আমাদের সংশয়স্থলে প্রশ্ন-চিহ্ন যোগ করেছি । 


৩ 


মানিকরাম গাুলির নিবাস আধুনিক হুগলি জেলার বেলডিহা! ( বেল্টে ) 
গ্রামে। কবি যে বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে পাই-গোঁপাল গাশুলির 
পুত্র স্থদাম গাঙ্গুলি, তাঁর ছেলে অনস্তরাঁম, অনস্তরামের পুত্র গদাধর, 
গদাঁধরের ছেলে মানিকরাম। মানিকরামেরা ছয় ভাই। মানিকরাম 
সকলের বড়। এক ভাই ছূর্গারাম কোন কারণে বিখ্যাতি ছিলেন। পঞ্চম 
ভ্রাতা রামতন্থ “রসিক রসে পূর্ণ”। সম্ভবত কাব্যকল! ভাল বুঝতেন । চতুর্থ 
ছকুরাম ধর্মমঙ্গলের গায়েন ছিলেন। 

গাএন হবেক তোর চতুর্থ মোদর। 

জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর ॥ 
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মানিকরামের উল্লিখিত অভয়া সম্ভবত ভগিনী । মাতা কাত্যায়নী। 
মাঁনিকরামের অপর রচন। শীতলামঙ্গল। পুথি মাত্র সাতখানি পাতায় 


সম্পূর্ণ । সেখানেও ভনিতা ধর্মমঙগলের অন্থরূপ * 


বেলভিহা গ্রামে ধাঁম ছ্িজ শ্রীমানিকরাম 
তব পদে করিল প্রণতি ॥১ 


পিতামাতার প্রতি মানিকরামের সশ্রদ্ধ ভক্তি লক্ষণীয় । 


পিতৃমাঁতিসম গুরু নাহি ত্রিতুবনে । 
পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাদের চরণে ॥ 


আগেই দেখেছি হরপ্রসাদ শান্্ী ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আবিষ্কার 

করেছিলেন । ধর্মমঙ্গলের অন্যতম সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও ধর্মমঙ্গলে 
বৌদ্ধপ্রভাঁব দেখেছেন । কিন্তু ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দ্েবত। নন সে স্থুনিশ্চিত।২ 
ধমপূজার পুরোহিত ডোম সম্প্রদায়ের লোক । উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কারণে 
ধ্ঠাকুরের প্রতি বিশেষ প্রীতিপক্ষপাত ছিল না। এই কাঁরণেই বৌদ্ধধর্মের 
ইঙ্গিতগুলি স্থম্পষ্ট একথার কোন সার্কতা নেই । দ্বিতীয়ত মানিকরাঁম যে 
“জাতি যায়” বলে আর্দীঙ্ক। করেছিলেন মে বৌদ্ধত্বের জন্তে নয় বরং অন্ত্যজ 
শ্রেণীর পূজা দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনী গাইবেন বলে। আসল কথ ধর্ম সম্বন্ধে 
ভারতীয় উদার মনোভাবটি সকল মঙ্গলকাঁব্যে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি 
অনুস্থত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর বিরোধ আছে সত্য কিন্তু 
স্ক্মভাবে দেখলে দেখ। যাবে এর মধ্যে একট! উদার সমন্বয়ের নির্দেশ আছে। 
বিশেষত ধর্মমঙ্গলে দিগ্বন্দনাতে মানিকরাম সে কৈফিয়ত ক্ুম্পষ্টভাঁবে 
দিয়েছেন। 

একেতে অনস্তমূত্তি লীলার কারণে। 

অতএব ভেদ কর্য। বন্দে কবিগণে ॥ 

আমিহ করিব ভেদ তাঁথে দোষ নাই। 

এই নিব্দেন মোর সভাকার ঠাঁই ॥ 


১ প্রবন্ধমাল] ১, পৃষ্ঠ] ৩২-৩৪ ॥ মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল ॥ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
২ কীপরামের ধর্মমঙল ঃ ভূমিক! ॥ শীহকুমার সেন, প্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীহনন্দ| সেন 
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না৷ বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ 
নিস্তার নাহিক তার। 

একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয় 
এই বেদ-ব্যবহার ॥ 


এই থেকে মাঁনিকরাঁমের ধর্মমত সম্বন্ধে উদ্ীর্তাঁর পরিচয় পাই। 

মানিকরায় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন । যদিও তিনি বলেছেন যে তার তর্কশান্ত্ চর্চা 
করবার আর অবকাশ হয়নি তথাপি গ্রন্থের অস্তরঙ্গ পরিচয়ে বুঝতে পাঁরি কৰি 
সংস্কৃত পুরাঁণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাঁণ ভালভাবেই জানতেন । 
লাঁউসেনের শিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে-সমস্ত বইয়ের নাম করেছেন 
তাতেও এইটি প্রমাণিত হয়। মাঁনিকরামের গ্রন্থে তৎসম শবের বাহুল্য । 
এবং অনেক সংস্কৃত শব্ধ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে বুাৎপত্তিগত অর্থে 
ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃতজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন । 


৪ 


অন্যান্য ধর্মমঙ্গলরচয়িতাঁর মত মাঁনিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থো্পত্তি-বিবরণ 
এবং আত্মপরিচয়-কাহিনী কাব্যরসে সিঞ্চিত। তবে বূপরামের রচনার মত 
ভাঁবঘন এবং গভীর নয়। 

সেকালে আর দশজন ব্রীক্ষণ ছেলের মত মাঁনিকরাম পঠনপাঠনের জন্টে 
নাঁন। দেশ ভ্রমণ করে বেড়াঁচ্ছিলেন। অনেক কিছু পড়ে তর্ক শেখবার আশায় 
ভুড়াঁড়ি গেলেন। এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন “মাঁএর হএছে এথা অকাল মরণ ।* 
এ স্বপ্ন তাঁকে বড় বেজেছিল। 


উচ্চৈঃম্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘ]। 
কি হইল হাঁয় হায় কোথ। গেল মা ॥ 


মাঁনিকরাম যখন শোকে আকুল তখন ধর্ম এসে দেখ! দিলেন। সংসারের মর্ম 
বুঝিয়ে ধর্ম কবিকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন “ভবনে চল ঝাঁট। বাত্রের 
স্বপ্পের বৃত্তীস্ত কবি মেনে নিলেন। সকালে উঠে তর্কাঁচার্ষের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে খুিপুথি সহ দেশের দিকে রওনা হলেন। বিদ্যাঁচর্চায় ভোরও 
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পড়ল সেইখানে । সেকথা মানিকরাম অন্যত্র বলেছেন।, সে যাই হোক 
কবি দুশ্চিন্তা নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছিলেন বলে বেতালনে এসে 
নদী পাঁর হয়েই পথ হারিয়ে ফেললেন। হুর্য অভিমুখী হয়ে যেতে যেতে 
খালে পৌছলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছিলেন । দৈবে সেখানে এক 
ব্রাহ্মণের সঙ্গে মানিকরামের দেখা হল। 

কপাঁলে থাঁকিলে লেখ। কাঁলে এসে ঘটে । 

দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাঁটে ॥ 

পূর্বমুখে তরুতলে দাগ্ডাইএ পথে । 

অপূর্ব অদ্ভুত মৃত্তি আসাবাড়ি হাতে । 


ব্রাঙ্ষণকে দেখে কবির আশা হল। বেশ আঁনন্দও পেলেন । সেই ত্রা্ষণের 
সঙ্গে কবির কিছু “শান আলাপন”ও হল। ব্রাক্ষণ নিজেই আত্মপরিচয় 
দিলেন। বিপ্রের নাম রাঁজ্যধর বিদ্যাপতি | ধাম রঞ্াপুরে । বিপ্র মানিকরাঁমকে 
পঠনপাঠনের জন্যে তীর সদনে যেতে বলে গেলেন। তারপর ব্রাক্ধণ বললেন 
তুমি এগিয়ে যাও । মানিকরাম এগিয়ে যেতেই বিপ্রকে আর বৃক্ষতলে দেখতে 
পেলেন না। 

আখি পালটিতে হল অন্ধকার্ময়। 

বিপ্রে ন1 দেখিএ বড় হইলাম বিম্ময় ॥ 


স্থতরাং কবি তার কর্তব্য বিস্থৃত হয়ে খুঙ্গি পুথি রেখে বুক্ষতলে বসে রইলেন। 
এমন সময়ে এক পণ্ডিত এলেন। তার গলায় ধর্মের “পাদুকা ছুটি, কীধা 
আছে। তিনি মানিকরামকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই পথে রাঁজ্যধর 
বিদ্াপতি গেছেন? মানিকরাম পণ্ডিতকে জিজ্ঞে করলেন, তার সংবাদে 
আপনার প্রয়োজন কি? পণ্ডিত কবিকে বললেন, তুমি তাকে চিনতে পার 
শি। এখনি তার পরিচয় পাবে। তার আগে পপদ্মতুল্য পাদুক। সম্প্রতি 
কর সেবা । মানিকরাম চমকে উঠলেন। চারদিকে তাকাতে লাগলেন। 
সামনে এক সরোবর দেখতে পেলেন । 

পাঁড়ে গিএ দেখিস পীযুষতুল্য জল। 

প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদ্দল ॥ 


১ দ্বিজ শ্ীমানিক ভণে ধর্মের মঙ্গল । 
যায জেগে পড়াণুন। ঘুচিল সকল ॥ 


//৩/০ 


পৃজিব প্রভূর পদ প্রেমানন্দমতি। 
তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ'আকুতি ॥ 


সান করে উঠতেই দেখেন সরোবর নেই। পণ্ডিতও মেই। কবি ধর্মের 
ধ্যান করে অপর সলিলে পদ্ম নিবেদন করলেন। বেল পড়ে এলে কবি 
আপনার “বাসে ফিরে এলেন। বঞ্জাপুর তিন দিনের পথ। হাঁজিপুর পার 
হয়ে তারাভুলির তীরে কবি যখন এসে পৌঁছলেন তখন আবার সেই বিপ্রের 
সঙ্গে দেখা। এবারে বিপ্রের অন্ত মৃতি। “সাক্ষাৎ শমন'। হাতে আস! 
বাড়ির পরিবর্তে দারুণ বাড়ি। কবি একা । জনমানব নেই। স্থতরাং তিনি 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিপ্র যখন কবিকে বধ করবেন বলে শাসাঁলেন 
তখন মানিকরামের স্ততি ছাড়! উপায় রইল না। তিনি বললেন ত্রাক্ষণের 
দস্থ্যবৃত্তি কখনও কেউ শোনেনি । ত্রার্মণ পণ্ডিত। স্থৃতরাঁ এসব কথা 
ব্রাহ্মণ ভালই বুঝবেন। বিপ্র নাছোড়। তিনি বললেন, মানিকরাঁম একট 
বর্বর। আর বিপ্রের দহ্থ্যবৃত্তি! সে তো বাল্মীকিও করেছেন । মাঁনিকরাঁম 
কেঁদে ফেললেন। বললেন “তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে? । ব্রাক্ষণ 
কবির ব্যাঁকুলতায় হেমে ফেললেন। বললেন, আমার হাঁজিপুরে কিছু কাঁজ 
আছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি যাঁও। আমি কাঁজ মেরেই আসছি। 
কবিও “তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্পুর ক্ষিপ্র। কিন্তু কবির আশা সফল হল 
ন]। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাজ্যধর বিদ্যাপতির সংবাদ পেলেন না। 
কবি সাতপাঁচ ভেবে বাড়ি ফিরে এলেন। এসেই জর। ভীষণ জরে কবি 
অস্থির হয়ে পড়লেন। এই সময়ে শিয়রদেশে দেখেন সেই বিপ্র। সেই বিপ্র 


কহেন কিসের চিন্ত। কিসের ব্যামোহ। 
উঠ বাছ! আমার বচনে মন দেহ ॥ 
গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাড়া । 
নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাড়া ॥ 


মানিকরাঁম এবারে আর ছাড়লেন না। বিপ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন । 
বিপ্রও পূর্বপ্রতিশ্রতিমত নিজের পরিচয় দিলেন। বিপ্র হচ্ছেন বীকুড়ারাঁয়। 
তিনিই বিশ্বের কারণ। অনেক ভক্তকে তাঁর চরণে ঠাই দিয়েছেন। ক্রহ্গা 
বিষু যহেশ্বর এই তিন জন ভিন্ন নয়, অভিন্ন। সঙ্কটকালে কবি যদি তাকে 
স্মরণ করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর অভয়পর্দের আশ্রয় দেবেন। বারমতি 


৯৯ 


রচনা করবার জন্যে মানিকরাঁমকে বললেন । নিজের বীজমন্ত্র দিয়ে দিলেন । ধর্ম- 
মঙ্গল রচন! করলে “জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর" | শুনে তো কবি অস্থির 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা “পক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে? । 
ধর্ম বললেন, আমি যাঁর সহায় তার এত ভয় কেন? মানিকরাম খিজত্বের 
দোছাই দিয়েছিলেন । জগতঈশ্বর বললেন, আমি তোর জাতি। অতএব 
নির্ভয়ে কবিতা রচনা কর। আর কবির কাঁজ তো শুধু নকল করা। 

নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দ্রিলেন নকল । 

ইহা! দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥ 


ধর্ম কবিকে সাহন দিয়ে ময়ুরভট্ের কথ পাড়লেন। 
মযুরভটের কথ! মন দিএ শুন ॥ 
বৈকুগে রেখেচি তারে বিষ্ণুতক্তি দিএ। 
অগ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ ॥ 


ধর্মের বাজি'তে “কুপক্ষ বিপক্ষ” সমান হবে। কবিকে একথা! বলেই “প্রভু হল্যা 
অন্তর্ধান'। কবি গীত রচনা করলেন। 

পুরানো বাঁংলা কাবো কবির আত্মপরিচয় অংশটুকু ব্যক্তিগত আবেগে 
উজ্জ্বল। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর অনেক কবিই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্ত 
ঘনরামের গ্রন্থোৎগ্বত্তির বিবরণ পাইনি । মানিকরাম যা বলেছেন তার মধ্যে 
গতান্গতিকতার ছোয়া! আছে। কিন্তু অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতাঁর 
স্পর্শ এই অংশটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 

মানিকরাম সেকাল্রে আোতাদের সম্বন্ধে সচেতন । তাঁদের হাঁলচাঁল 
ভাঁল ভাবেই বুঝতেন। কাব্যের রস অপেক্ষা অলঙ্কার এবং ব্যাঁকরণজ্ঞাঁন 
একশ্রেণীর আদরণীয় ছিল। কবিদের এদের সমঝে চলতে হত। স্থতরাং 
দেবদেবীবন্দনার সঙ্গে শ্রোতাদেরও সন্তুষ্ট করতে হত। 


কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জৌড়হাতি। 
গরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাঁত॥ 
আর বন্দি সমাহিতে স্থজ্ঞানীর প1। 

বিন| দোষে ষদি কেহ স্বরে দেয় ঘা ॥ 


ধর্মের দোহাই সব কবিই দিয়েছেন। মানিকরামও বাদ যাঁননি। কেননা 
“বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে না যায়” “বিষম ধর্মের মায়। করাতের ধার?। 


১/৩ 

“যে গায় এবং গাওয়ায়” তার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয়। যে ধর্মকে অবহেলা! করে 
তার কুষ্ঠ আদি ব্যাধি স্থনিশ্চিত। এ ছাড়া পাপীদের জন্যে ঢালাও বন্দোবস্ত 
কবি করেছেন, “নিসত্য৷ পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর”। মানিকরাম দিগ্বন্দনাতে 
নিজগ্রামের দেবতাঁর বন্দনাও করেছেন । 

বেলডিহায় বাকুড়াঁরাঁয় বন্দি একমনে । 

অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে ॥ 

এ থেকে বুঝতে পারি কবির নিজগ্রামের দেবতা ছিলেন বীকুড়ারায় 

অর্থাৎ ধর্মঠীকুর | সম্ভবত শীতলপিংহ কোন প্রতিবেশী গ্রামের জাগ্রত দেবত|। 


৫ 


মানিকরামের গ্রন্থ রচনা কাঁল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । মানিকরামের 
গ্রন্থ সমাধির ছত্রগুলি উদ্ধার করছি। 
শাকে খতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যৌগ তাঁর সনে ॥ 
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। 
শর্বরী শবাগ্রি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥ 
এই থেকে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ সমাঞ্ডির কাল নির্ণয় করেছিলেন এই ভাবে ১ 
খতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭ )-৬৪৭ 
দিদ্ধি (৮)যুগ (২)পক্ষ (২)-৮২২ 


স্পা 


১৪৬৯ 
অর্থাৎ মাঁনিকরাঁমের গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে )। 
কিন্ত মানিকরামের গ্রস্থ এত প্রাচীন হতে পারে না। মাঁনিকরাম বূপরামের 
কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, 
বন্দিয়। মযুরভট্ট আদি বূপরাম। 
দ্বিজ শ্রীমাঁনিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥ 
রূপরাষের গ্রন্থ সমাপ্তির কাল হচ্ছে ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাবব ।২ স্পষ্টই বোঝ। ধাচ্ছে 


১ শ্রীধশ্মমঙ্গল | সাহিত'-পরিষৎপত্রিকা, ১৩১৩ ॥ দীনেশচল্জ্র সেন 
২ রূপরামের ধর্মমঙগল, পৃষ্ঠা ১/* ॥ শ্রীক্কুমার সেন এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 


থ 


১০/০ 
মানিকরাঁমের গ্রন্থ এর পরে লেখা । যোগেশচন্দ্র রাঁয় বি্ভানিধি মহাশয় 
কবির বংশলতা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বংশলতা৷ আলোচনা করে তিনি 
মানিকরামের গ্রস্থপমাপ্তিকাল বলেছিলেন, ১৭*৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ 
্রীষ্টাৰব।১ বংশলতিকাঁটি এখানে উদ্ধতিযোগ্য। 


মাণিকরামের বংশাবলী 
রর রা রা রা ারগারির 
গদাধর গাঙ্গুলী টিরািকারবাজমার রি 
|. | | | 
] 7 গজাধর দর্পনারায়ণ দেবনারায়ণ 
|. | মরি ৃ | 
মংণিকরাম দুর্গাপাম খুক্তারাম পামতনু  শয়ান ৬অক্ষয় 
ৃ 
রর শ্ীরামপদ 
কাণীনাথ র।মনাথ বিশবন।থ (ন্ঙমান বয়স প্রায় ৫০ বৎসর ) 


যোগেশচন্দরের তালিকায় ছকুরামের নাম বাদ পড়ল কেন বুঝতে 
পারছি না। 
যোগেশচন্দ্র রাঁয় বিদ্ভানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন 
বিভূতিভূষণ দত্ত মহাঁশয়।২ তাঁর মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাঁল হবে ১৪৮৯ 
শকাব অথবা ১৫২৯ শকান্ব। সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে 
যোগেশচন্দ্র বায় ন্বিগ্ভানিধি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বিস্তৃত আলোচনা 
করেছিলেন ।৩ তার মতে 
পু (৬১), বেদ (৪), সমুদ্র (৭)- ৬৪৭ 
সিদ্ধ (২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২)-২৪২৪ 


৩০৭১ 


এই তারিখটিই ঠিক। কেননা আচার্য যোগেশচন্দ্র কবির রচমকাঁল 
নির্দেশের শ্লোকটির শেষের দুই ছত্বে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আঁছে তাও 
পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের 9ঠ| জ্যৈঠ মঙ্গলবার মানিকরাম গ্রন্থ সমাপ্ত 
করেন। তা! ছাড়া ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক। এমন কি একটি ইংবেজি 
শবও পেয়েছি ( তবল 50816 )। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের 


১ সাহিতা-পরিষং-পত্রিক।, ১৩১৫ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিবি 
২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ ॥ শব্-সংখ) লিখন-প্রণালী ॥ বিভূতিভূষণ দত্ত 
৩ প্রবাসী, ১৩৩৬, পৌষ, কবিশকান্ক ॥ যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ভানিধি 


১৩/৩ 


প্রভাব আছে বলে মনে করি। মানিকরাঁম যে বিষুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের 
বন্দনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনেকে যোগেশবাঁবুর গণনায় 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ গ্রন্থনমাপ্তিকাঁলে অর্থাৎ ১৭৮১ ্রীষ্টাবে 
বিষ্ুপুরে মদনমোহন বিগ্রহ ছিল না। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন ষে 
“বিষুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন বরণিআড় গ্রামে এক বৈদিক ব্রাক্ষণ- 
গৃহে এখনও ভূতকালের সাক্ষী হইয়া! আছেন। ইহাঁকে ধরিলে বিষুপুর রাজ্যে 
এখনও মদনমোহন আছেন।”১ তা ছাড়া আমরা সকলেই জানি বিগ্রহ 
অপসারিত হলেও বিগ্রহের অদৃশ্য উপস্থিতি সকলেই বিশ্বাস করেন । 


২০ 


ঘনরামে দিগ্বন্দনা নেই। মাঁনিকরাঁমে আছে। ঘনরামে দিগ্বন্দন। না 
থাঁক। আশ্চর্যের বিষয়। দ্রিগ্বন্দনার এতিহাপিক মূল্য আছে। সে কারণে 
মানিকরামের দিগ্বন্দনার পরিচয় মূল্যবান্‌। 

বেলডিহার বীকুড়ারায়, শীতলমিংহ; ফুলুয়ের ফতেমিংহ; বৈতলের 
বাঁকুড়ারায়; পাওুগ্রামের বুড়াঁধর্ম ; শ্যামবাজারের দলুরায় ; দেপুরের জগৎ- 
রায়; গোপালপুরের কীকড়াবিছা! ; সিয়াসের কালাটাদ ; ইদাসের বাকুড়া- 
রায়; গবপুরের স্বরূপনারায়ণ) মঙ্গলপুরের বূপনারায়ণ; পশ্চিমপাড়ার 
যাত্রীসিদ্ধি ; বরুজগ্রামের মোৌহনরায় ; গুডুচের শীতলনাঁরাঁয়ণ ; আলগুচিন্তাঁর 
ক্ষুদিবায়; আকুটি কুলেমালার ধর্ম; বন্দিপুরের শ্যামরাঁয় ; জাড়াগ্রামের কালুরায় ; 
যাঁজপুরেরু দেবগৃহ (ধর্ম দেবতার পীঠস্থান ); তাঁরাহাঁটের তারকেশ্বর ; শিয়ড়ের 
শাস্তিনাথ ; ফুলুয়ের ফুল্েশ্বর দৌলেশ্বর; কামেশ্বরের নেড়াদেউল ; ব্রাহ্মণভূমের 
ঝাঁড়েশ্বর 3 চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর; বেতাইয়ের কোডরেশ্বর ; ভদ্রেশ্ববের ভদ্রেশ্বর 
খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর ; বালিগড়্যার তারকেশ্বর; কাশীর কাশীশ্বর; বগড়ির 
কষ্ণরায়; বিষুরপুরের মদনমোহন ; গয়ার গদাঁধর; নীলাঁচলের জগন্নাথ 
বলরাম স্থভদ্র। ; বৃন্দীবনের রাধারুষ্ণ ; প্রয়াগের মাধব; দ্বারিকার দ্বারিকাঁ- 
নাথ ; অধোধ্যাব শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা? সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ; পাওুগ্রামের 
শ্যামটাদ ; ধুলেপুরের কেলেসোন! (আশ্চর্য যে বাঁধা ঠাকুরানী কের ভাইনে" 


জপ জপ পাপা পপ আআ স্প শশী 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৫ | ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী ॥ যোগেশচন্ত্র 
রায় বিদ্ভানিধি 
১ প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃঃ ৩৫* ॥ কবি শকাস্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায় 


১০৮৩ 


মানিকরামের গ্রন্থ এর পরে লেখ!। যোঁগেশচন্দ্র রায় বি্ভানিধি মহাশয় 
কবির বংশলতা৷ সংগ্রহ করেছিলেন । সেই বংশলতা আলোচন। করে তিনি 
মামিকরামের গ্রন্থসমান্তিকাঁল বলেছিলেন, ১৭০৩ শকাব অর্থাৎ ১৭৮১ 
খ্ীষ্টাৰ।১ বংশলতিকাটি এখানে উদ্ধতিযোগ্য । 


মাণিকরামের বংশাবলী 


টি ৮২ শাীশীস্পীশীি শীট পদ ৮ শপ শিীীিশাপিশ পপি পাপী 
পোপ শপ শী ৯০০০ শি শশ্ীশশীশীশ্টশিীশিশশাশীতি পাকশী পা? 


ূ 
গদাধর গাঙ্গুলী 


| ফিচার জা 
ও 1 শঙ্গাধর দর্পশারায়ণ দেবনারায়ণ 
এ | | 
মাণিকর[ম দ্রগাাম দুক্তারাম রলামতন্ু  নয়ান অক্ষয় 
| 
ৃ ণ ৃ শ্ীরামপদ 
কাশীনাথ রামনাথ বিশ্বনাথ ( বমাঁন বয়স প্রায় ৫০ বৎসর ) 


যোগেশচন্দ্রের তালিকায় ছকুবামের নাম বাদ পড়ল কেন বুঝতে 
পারছি না। 
যোগেশচন্দ্র বায় বিগ্ভানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন 
বিভূতিভূষণ দত্ত মহাঁশয়।২ তাঁর মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাল হবে ১৪৮৯ 
শকাব অথবা (১৫২৯ শকান্দ। সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে 
যোগেশচন্ত্র রায় বিগ্ানিধি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাঁল বিস্তৃত আঁলোচন! 
করেছিলেন ।৩ তার মতে 
ধতৃ (৬), বেদ (9), সমুদ্র (৭) ৬৪৭ 
সিদ্ধ(২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২)-২৪২৪ 
৩০৭১ 


এই ভারিখটিই ঠিক। কেননা আচার্য যোঁগেশচন্দ্র কবির রচনকাল 
নির্দেশের শ্লোকটির শেষের ছুই ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাঁও 
পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের 9ঠ৷ জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার মানিকরাম গ্রস্থ সমাঞ্চ 
করেন। তা! ছাড়! ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক । এমন কি একটি ইংরেজি 
শবাও পেয়েছি ( তবল 50851 )। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের 





৯ সাহিত্য-পরিষৎণপত্রিক।, ১৩৯৫ ॥ যোগেশচন্র্র রায় বিদ্যানিবি 
২ সাহিত্য-পৰিষং-পত্রিক1, ৯৩৩৫ ॥ শব্ব-সংখ/| লিখন-প্রণালী ॥ বিভৃতিভূষণ দত্ত 
৩ প্রবাদী, ১৩৩৬, পৌষ, কবিশকাস্ক | যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


১৩/০ 


প্রভাব আছে বলে মনে করি। মানিকবাঁম যে বিষুপুরের মদনমোহন বিগ্রহের 
বন্দনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অনেকে যোগেশবাবুর গণনায় 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ গ্রস্থসমাপ্তিকালে অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টান্ধে 
বিষুপুরে মদনযৌহন বিগ্রহ ছিল না। যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে 
“বিষুপুরের এক প্রাচীন মদনমোহন রণিআড় গ্রামে এক বৈদিক ব্রাঙ্মণ- 
গৃহে এখনও ভূতকালের লাক্ষী হইয়৷ আছেন। ইহাকে ধরিলে বিষ্ণুপুর রাজ্যে 
এখনও মদনমোহন আছেন।”১ তা ছাড়া আমর সকলেই জানি বিগ্রহ 
অপসারিত হলেও বিগ্রহের অদৃশ্য উপস্থিতি সকলেই বিশ্বাস করেন । 


ঙ 


ঘনরাঁমে দিগ্বন্দনা নেই। মানিকরামে আছে। ঘনরামে দ্িগ্বন্দনা না 
থাকা আশ্চর্যের বিষয়। দিগ্বন্দনার এতিহাঁসিক মূল্য আছে। সে কারণে 
মানিকরামের দিগ্বন্দনার পরিচয় মূল্যবান্‌। 

বেলডিহাঁর বীকুড়ারাঁয়, শীতলমিংহ; ফুলুয়ের ফতেসিংহ ; বৈতলের 
বাকুড়ারায়ঃ পাগুগ্রামের বুড়াধর্ম ; শ্যামবাজারের দলুরায়; দেপুরের জগৎ- 
রায় ; গোপালপুরের কাঁকড়াঁবিছা ; সিয়াসের কালাঁটাঁদ ; ইর্দাসের বীকুড়া- 
রায়; গবপুরের স্বরূপনারায়ণ; মঙ্গলপুরের বূপনারায়ণ ; পশ্চিমপাড়ার 
যাত্রাসিদ্ধি; বরুজগ্রীমের মোহনরাঁয় ; গুডুচের শীতলনারাঁয়ণ ; আলগুচিন্যার 
ক্ষুদিবায়ঃ আকুটি কুলেমালার ধর্ম; বন্দিপুরের শ্যামরায় ; জাড়া গ্রামের কালুরায়; 
যাঁজপুরের দেবগৃহ (ধর্ধ দেবতার গীঠস্থান ); তাঁরাহাটের তারকেশ্বর ; শিয়ড়ের 
শাস্তিনাথ 3 ফুলুয়ের ফুক্পেশ্বর দোলেশ্বর ; কামেশ্বরের নেড়াদেউল; ব্রাহ্মণভূমের 
ঝাড়েশ্বর $ চন্ত্রকোণার মল্লেশ্বর ; বেতাইয়ের কোরেশ্বর ; ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর ) 
থানাকুলের ঘণ্টেশ্বর ; বালিগড়্যার তারকেশ্বর ; কাঁশীর কাশীশ্বর; বগড়ির 
কৃষ্ণরাঁয় ; বিষুপুরের মদনমোহন ; গয়ার গদাধর) নীলাচলের জগন্নাথ 
বলরাম সৃভদ্রা ; বৃন্দাবনের রাধাকষ্ণ ; প্রয়াগের মাধব; দ্বারিকার দ্বারিকাঁ- 
নাথ ; অযোধ্যার শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা; সাওড়াকোণের রামরুষ্ণ; পাণুগ্রামের 
শ্টামটাদ; ধুলেপুরের কেলেসোন! ( আশ্চর্য যে রাঁধা ঠাকুরানী কৃষ্ণের ডাইনে' 


পপ পপ 


১ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক1, ১৩১৫ | ধর্মমঙ্গল-প্রণেতা মাণিক গাঙ্গুলী ॥ যোগেশচন্ত্র 
রায় বিছ্টানিধি 
১ প্রবাসী ১৩৩৬ পৌর, পৃঃ ৩৫* ॥ কবি শকান্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায় 


১1৩ 


আছেন এখানে); বাগনাঁপাড়ার বলরাম ? কৃষ্নগরের গোপীনাথ ; তমলুকের 
জিষ্ণুহরি ; গোরুটার রাঁমগোপাল ; বোড়র বলরাম ? ষাঁজপুরের বাধাশ্তাম ১ 
মাহেশের জগন্নাথ ; চন্দ্রকোঁণার বঘুনাঁথ ; অগ্রদ্বীপের গোঁপীনাঁথ ; বাঁলসীর 
নারায়ণ, কাটোয়াঁর ঘাটে চৈতন্তনিতাই ; কামারহাঁটীর দেশড়ার ; ওপড়াশের 
পঞ্চানন ; ভিতরগড়ের সত্যপীর $ মনাইচকের ও মিলিকির মোকাম ; ফুলুয়ের 
জয়ছুর্গী; বৈতলের ঝকড়াই ; খেপুতের খেপাই; আমতাঁর মেলাই; 
কালীঘাটের কালী; মৌলার রঙ্কিণী, বিক্রমপুরের বিশাল! ; বড়দার 
বিশীল।; রাঁজবলহাটের রাঁজবল্লভী ; পিয়াখালার এবং বন্দিপুরের বাস্থলী ; 
বেভাইয়ের সর্বমঙ্গল। $ বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা ; কামরূপের কামাখ্য। ; হিংগুলাটের 
হিংগুলাটেশ্বরী ; বিদ্ধযাচলের বি্ধ্যাচলবাসিনী ; পুরুষোতমের বিমল! ; কাশীর 
অন্নপূর্ণা ; ঢাকার ঢাকেশ্বরী ; আরুড়ের অপর্ণা ; কিরীটিকোণার কিরীটেশ্বরী ; 
যাজগ্রামের বিরজা। ; আশ্বিনকোটার অষ্টতুজ ; সেনপাহিড়ের শ্যামরূপা ; 
খাতড়াবর মহাঁকালী ; পড়াশের ঘাট; নাঁড়চে গ্রামের শ্রীসর্বমঙ্গল ; আহুড়ের 
বিশালা ; মড়াগড়্যার বাণেশ্বরী ১ লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী ; লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী; 
বুঞ্জায়ের চণ্ডী; রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী; মাঁনসরূপের মনসা ; ছিরাঁমপুরের 
ত্রিপুরাস্থন্দরী , বেলার চণ্ডী; ছাঁতনার বাস্থলী; তমলুকের বর্গভীমা; 
রায়খার কালী; শানিঘাটের শুভা; শাটানন্দীর লক্ষ্মী; পলাশির পলাশ- 
চণ্ডিক; ভীঁড়ারগড়ের ভাড়ারচণ্ডী; খীর গ্রামের নৃমুণ্মালিনী ; তালপুবের 
যী; গোগ্রামেব ভগবতী ; ময়নাপুরের ষঠী-এই সমস্ত দেবদেবীকে 
মাঁনিকরাম নতি জানিয়েছেন্‌। 

দিগ্বন্দনার বর্ণনায় লক্ষণীয় হল ফুলুই, পড়াঁশ, বেতার, চন্দ্রকোঁণ! 
অঞ্চলগুলি। ফুলুইয়ের তিনজন ঠাকুর, চন্দ্রকোঁণাঁর দুজন, বেতারের ছুজন, 
পড়াশের দুজন ঠাকুরের নাম পাচ্ছি। এই গ্রামগুলির গ্রামদেবত! ছুজন 
কিংবা তিনজন থাকাতে মনে হয় সমস্ত দেবতাই সমান প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
রূপরামের ধর্মমঙলে যে যে দেবদেবীর বন্ধন! আছে তার মধ্যে মানিকরাঁমের 
সঙ্গে মিল সামান্যই । রূপরামে মুনলমান ফকিরের, গাজীর, পীরের উল্লেখ 
কিছু বেশী। চন্দ্রকোণা, রাঁজবলহাট, বর্ধমান, কাঁলীঘাট, কুলেমালা, সেয়াখালা, 
তালপুর, জাড়গ্রাম, লাউগ্রাম, শ্রীরামপুর, বেতায় (বেতার ) মৌলা, তমলুক 
ইত্যাদি স্থানের উল্লেখ বূপরামেও আছে কিন্তু দেবদেবীর মিল সর্বত্র নেই। 
মানিকরামের দিগ্বন্দনাতে বিস্তৃতি কিছু বেশি। যাঁছুনাথের ধর্মপুরাণে 
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যে দিগ্বন্দনা! আছে তার সঙ্গে মানিকরামের মিল সামান্যই । তমলুকের 
বর্গভীমার কথা মুকুন্দরাম থেকে মানিকরাম সকলেই উল্লেখ করেছেন। মৌলার 
রঙ্কিণী এই রকম আর একজন প্রসিদ্ধ দেবী । বিক্রমপুরের বিশাল অপর 
প্রসিদ্ধ দেবী। ধর্ম ঠাকুরের নামাস্তর য। পাচ্ছি অর্থাৎ শীতলসিংহ, ফতেসিংহ, 
যাঁত্রানিদ্বি, দলুরায়, মোহনরায়, শ্যামরায়, ক্ষুদিরাঁয়, কৃষ্করাঁয়, ০০৪ 
সেগুলি রণদেবতার ইঙ্গিত দেয় বলে মনে হয়।৯ 


৭ 


কবি তাঁর কাব্যকে শ্রীধর্মমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নোতনমঙ্গল, অনাদিযঙ্গল বলেছেন। 
নোতনমঙ্গল বলাঁর সার্থকতা নিয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন এ কাব্য ময়র- 
ভট্রের পরেই রচিত। কিন্তু কাব্যরচনাকাল এত আগের নয়। মানিকরাম 
নৃতন অর্থে অভিনব বুঝিয়েছেন । 'নৃতন'এর এই অর্থ মেকাঁলে চলে গিয়েছিল । 
কবিও কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দাবি করবার জন্যে নৃতন বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন। 
মানিকরামের কাব্যের অপর নাম বারমতি। ঘনরাঁমও বলেছেন বার দিনে 
এ কাব্য গীত হয়। “বাঁরমতি'র আধুনিক উচ্চারণ ঘনরামে পাই বার্মতী। ধর্ম 
মানিকরামকে স্বপ্নে বলেছিলেন 


বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি 
বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি ॥ 
এই বাঁরমতি কে কে করেছিলেন তাঁর একটি তালিক। মানিকরাম দিয়েছেন । 
প্রথম, দেবনারায়ণ; দ্বিতীয় দেবতার রাজ সম্ভবত ইন্দ্র; তৃতীয়, রাঁজ। 
মহীশ্বর ১ চতুর্থ, চাঁপায়ের কুলে ফুক দত্ত; পঞ্চম, রাজা হরিচন্দ্র ; ষষ্ঠ, 
রাজবংশ কাশী; সপ্তম, রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে ; অষ্টম, ল(উসেন জালন্দার 
বাঁঘবধ করে ; নবম, লাউমেন তাঁরাদীঘিনীরে কুমীর বধ করে, বারুয়ের মেয়ের 
দর্প চর্ণ করে? দশম, কাঁঙরে কর্পুরধলকে পরাজিত করে ; একাদশ, ঢেকুরে 
ইছাঁঘোষ নিধনের দ্বারা ; দ্বাদশ, হাঁকণ্ডে পশ্চিম উদয় করে। এই বারমতি 
গীত হত বাত্রে ও দিনে । সেকথা মানিকরাম স্থানে স্থানে বলেছেন 
হবি বলে লাম্্রতিক সবে যাও ঘর। 
রাত্রে আসি শুন আজি রপ্ার শালে ভর॥ 


১ রূপরামের ধর্মমঙগল, পৃঃ ৮/ ॥ জীহকুমার সেন ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
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স্তরাং দিনে ও বাত্রে এই ছুই ভাগে প্রত্যেকটি পালা ভাগ করা হত। এই 
বারমতির মধ্যে আঁমাঁদের গ্রন্থে আছে হরিচন্দ্রের পাল! থেকে (রাজবংশ কাশী 
বাদে )। হুতরাং বন্দনা সহ মোট সাতটি মতির কাহিনী চব্বিশটি পালায় 
গীত হত। দ্রেবনাঁরায়ণ, ইন্দ্র, রাঁজব'শ কাশী এবং ফুক দত্তের এবং রাজা 
মহীশ্বরের কী গতি হল সে স্বন্ধে জানবার কোন ইঙ্গিতই কবি তার রচনায় 
রেখে ঘাঁননি। 
মানিকরামের বর্ণনার সঙ্গে কিন্তু ঘনরামের মিল নেই। ঘনরাষের সমস্ত 
অংশটি তুলে দিচ্ছি। ঘনরামের বর্ণনায় কিছু এতিহাসিক উপাদান থাকতে পারে। 
প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজ । 
পরিপাটা পরিপূর্ণ দিল আছ্যপৃজ ॥ 
ধৃপদত্ত দ্বিতীয়ে পৃজিল সপ্রতুল। 
মাঁণিক দীপের মাঝে ধর্মের দেউল ॥ 
তৃতীয় মথুর ঘোঁষ পূজে ধর্মরাজে । 
ধেন্রু ধান্য ধনধর্মে ধরণী বিরাজে ॥ 
চেরে পৃজে মহীমুখ ব্রাহ্মণ শরীর | 
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্মের মন্দির | 
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে। 
যে জন জন্মিল ধর্ম-ললাটের ঘামে ॥ 
ষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাঁজা। 
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্সের দিল পৃূজ।॥ 
জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্মের পূজা দিল। 
সেই হইতে লুয়ের সি ভারতে হইল ॥ 
সম্তম সেবক সদ। ডোমের নন্দন । 
যাঁর ঘরে হইল ধ্‌ঠ অতিথি ব্রাহ্ধণ ॥ 
আসাই চগ্ডাল আটে পুজিল প্রচুর 
মিজান ধান্যেতে যাঁর জন্মিল অঙ্কুর ॥ 
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাঁল। 
তপ জপযাগ যজ্ঞ জপেসর্ককাল॥ 
দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত ॥ 
ধর্মপূজা করিল যে অতি হুমৃহত্ ॥ 
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একাদশে সেবক বাইতি হরিহব। 
দেখিলে বৈকু্ঠে গেল শুলির উপর ॥ 
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপনন্দন। 
অবনী এসেছ ধর্ম-পূজার কারণ ॥ 


৮ 


মানিকরাঁম ধর্মপূজার একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সামুলার জবাঁনিতে। 
ধর্মপূজায় শুদ্ধ মতি এবং পবিজ্র মনোভাব প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ" 
করে ত্যাগের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হতে হবে। বারজন ভকতা অর্থাৎ ধর্মের 
সেবাব্রতী এই পূজায় প্রয়োজন । আর 


স্বচ্ছশীল। গ্রবীণ। সধব। সীমন্তিনী। 
বেছ্যা লবে মনমত দ্বাদশ আমিনী ॥ 


কর্মকার, নাপিত, মাঁলাঁকর, কুলাল নানাবিধ সংস্কারের কাজে লাঁগবে। 
উড়ি ধাঁনের চাল, ঘ্বৃত, মধু, চিনি, নারিকেল, কলা, সুপারি, হরীতকী, দধি, 
দুগ্ধ, পূজার উপকরণ। 'ধূমলের জন্তে” চাই ধৃপ দীপ ধুনাচুর দণ্ড। স্থর্যের 
অর্ঘ্যের জন্যে দরকার প্রচুর পুষ্প_-এর মধ্যে জবা ফুল চাঁইই। আর চাই 
চম্পকপুষ্প। বাগ্কর, বৃষ, পুরোহিত তো আছেই । এ-সমন্ত নিয়ে াপায়ের 
কুলে গিয়ে ধর্মসেবা করতে হয়। কুম্তকাঁর ঘট, লুয়ের ( “গাজনের পূর্বে 
একটি কাঁলে। রংয়ের ছাগলকে সাংজাতোক্ত ছাগ-সংস্কারের বিধাঁনে সংস্কার 
করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। সেই ছাগল ইচ্ছামত ভ্রমণ করে। ইহাকেই 
'লুইয়া, বলে”৯ ) হাড়ি, মুক্তিকলম, দণ্ড (ধুস্থচি), দেরখো (দীপবৃক্ষ ), 
প্রদীপ, সরা, মালস! এবং প্রতাহ মন্গই হাড়ি জোগান দেয়। নাপিত পুজার 
সম্মার্জনা করে। তাঁকে অন্যবিধ কাজও কিছু করতে হয়। মাঁলাকরের কাঁজ হচ্ছে 
পুষ্প জোগান দেওয়া । গৃহভরণ ক্রিয়ার এই সমঘ্ত বিবরণের জন্যে শীধর্ম- 
পুরাঁণ, দ্রষ্টব্য ।২ ধর্মপৃজার প্রথমেই সামুলা ত্যাগের আদর্শের কথা বলেছিল । 
এই ত্যাগ যে কতদূর পর্যস্ত ষেতে পাঁরে তাঁর উদাহরণ রঞ্জার শালে ভরে এবং 
লাউসেনের নবখণ্ডে পরিচয় পেয়েছি। লাউসেনের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের 





১ শ্রীধর্শপুরাণ, পষ্ঠা [১] মযুরভট বিরচিত ॥ ব্ষস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
২ এ ॥ গৃহভরণ গাজনের বিবরণ। 
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মাহাত্মস্থাপন। রঞার ছিল পুত্রকামনা। ধর্মপূজ! পুত্রকামনার জন্তে করা 
হয় গৃহভরণ গাজনে তার উল্লেখ আছে। ধর্শপূজার এক অংশকে সাংযাত 
পদ্ধতি বল! হয়। সাঁংযাঁতের ইতিহাস প্রাচীন । প্রাচীন কালে রাজার! 
নদীতীরে সম্মিলিত হত উতৎসব-অনুষ্ঠানে । শুভ মঙ্গল কামন। ছিল এই সকল 
উতৎমব-অন্ষষ্ঠানের অন্ততম লক্ষ্য । ধর্মপুজাবিধানেও দেখি চাঁপায়ের কুলে 
রঞ্জার শালেভরের সময়ে অসংখ্য গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল। একপ্রকার 
মিছিলের মত করে টাপাঁয়ের কুলে যেতে হয়েছিল। স্থতরাঁং একে যে সাংযাত 
বল! হবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই।১ ধর্মমঙ্গলে আছে। 


যথাঁকালে যাত্রা কৈল লয়ে ধর্মজাত। 
উচ্চৈঃম্বরে হরিধ্বনি করে সর্বজন । 
ঢাক ঢোল আদি করি বাঁজাঁয় বাজনা ॥ 
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ঘনরাঁম মানিকরাম ইত্যাদির কাব্য রাঁমায়ণ মহাভারতের কাহিনীতে পরিপূর্ণ 
রুষ্ণকথা এবং বামকথা যে সেকালে অসামান্য জনপ্রিয় ছিল এই কাব্যই 
তার অন্যতম নিদিশন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ অথব। রামচজেের কথা 
প্রসঙ্গত ব্যবহৃত । কিন্তু ধর্মমঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বিস্তৃতভাবে বণিত 
হয়েছে। লাউসেন, কপুর, রপ্তাবতী, কর্ণমেন, মহামদ এদের প্রসঙ্গ বাম-কৃষ্ণ- 
কথার আধারে স্থাপিত। কবি যেন রামায়ণ মহাভারতের অন্গুরূপ আদর্শ 
ধ্মমঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত দেখে উল্লাম বোধ করেছেন। 
জাতির ধ্যানে এবং মননে রাম-রুষ্চ যে কতটা স্থান জুড়েছিল এই সকল 
কাহিনী থেকে তা বুঝতে পারি । মানিকরাঁমের কাব্যে লাউসেন কর্পুর প্রায়শই 
রাম এবং লক্ষমণ_-কখনও কখনও ভরত শত্রদ্ন। আবার কদাচিৎ লব কুশ। 


কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই ॥ 
শ্ীরামের সঙ্গে যেন চলিল! লক্ষণ । 


কুচ বলরাম হচ্ছেন ধর্মমঙ্লে লাউমেন কপূর । রঞ্জাবতী কৌশল্য। কর্ণসেন 
দশরথ। হনুমানের কীতিকলাপ অন্যান্য মঙ্গলকাঁবোও আছে। হন্ুমান্‌ 


বিচিত্র সাহিত্য (১ম থও)] শ্রীহকুমার সেন। মঙ্রল-নাটগীত-পাচালি ইত্যাদি 
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মনসামঙ্গলে টাদের সর্বনাশসাধনে তৎপর হয়েছিলেন । এখানে পাত্র মহামদের 
জারিজুরি ভেঙ্গে দিয়েছেন। লাউমেনকে যে-কোন বিপদ থেকে উদ্ধার 
করেছেন। হুহুমান্‌ বার বাঁর বামচন্দ্রের দোহাই দিয়েছেন। লাঁউসেনের 
সঙ্গে লাউদত্তের মৈত্রীবন্ধন হলে কবির রামায়ণকাহিনী মনে পড়ে যায় 


মৈত্রভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দিল কোল । 


কুমীরকে বধ করে লাউপেন কুমীরকে পাঁপজীবন থেকে মুক্তি দিলেন। 
রাঁমচন্দ্রের পদরেণুস্পর্শে অনেক শাপগ্রস্ত নরনারী মুক্তি পেয়েছিল। 
লাউসেনের সন্বন্ধেও কবি বলেছেন 


ধরণীর ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক। 

সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক ॥ 
তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি । 
শীঘ্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী ॥ 


আবার মহামদকে বার বার কংসের হ্যায় কৃতাস্ত বল। হয়েছে। মহামদও 
আপনাকে কংস মনে করতেন। স্থতরাং কংসনিধন কাহিনী লাউসেন- 
মহামদ কাহিনীতে অতি সহজেই ঢুকে পড়েছে। 
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ঢেকুবের নৃপতি সোমঘোঁধ বিদ্রোহী হলে গৌড়েশ্বর তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত 
ধরেন। গৌড়নুপতির সামন্ত কর্ণমেনের চার ছেলে প্রাণপণ যুদ্ধ করেও 
মোমঘোষকে পরাজিত করতে পারেনি । “আছ্য ঢেকুর পালার পরে 
রঞ্জাবতী কাহিনী আরম্ভ হয়েছে। গল্পের এই রকম স্থচনাতে কাঁলিদাসের 
কুমারসম্ভবের কথ। মনে করিয়ে দেয়। অস্তুরের অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠলে দেবসেনাপতি কান্তিকেয়ের জন্ম কামন! করেছিলেন দেবতার] । 
এখানেও অনেক অমিল সত্বেও লাউসেনের জন্মবৃত্বাস্ত এবং ইছাই ঘোষের 
নিধনের মধ্যে অনুরূপ কাহিনী-পরিকল্পন1! দেখতে পাই। আছ্য ঢেকুর 
পালাতে ঘনরামে সোমঘোষের ছেলে ইছাইএর এবং সেনাপতি “লোহাটা'র 
কথ। আছে । মানিকরামে তা নেই। 

রঞ্জার শাঁলেতর কাহিনী মর্যস্পর্শী। কবি অনুরূপ একটি কাহিনী 
সামূলার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন_-হরিচন্ত্রের উপাখ্যান। এই হরিচন্্ 
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এতিহাসিক ব্যক্তি এককালে এমনও একট! ধারণ! প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
সেকথা! মনে করবার কোনও কারণ নেই। হরিচন্দ্রের কাহিনী কয়েকটি 
কাহিনীর সম্মিলিত রূপ। এতরেয় ব্রাহ্মণেঃ কৌধীতকী ব্রা্ষণে এবং দিক 
সাহিত্যের অন্থান্ত স্থলে শুনঃশেপের কাহিনী পাওয়৷ যাঁয়। রাঁজা হরিশ্চন্দ্ 
অপুত্রক । বরুণের বরে তিনি রোহিত নামক পুত্রসস্তাঁন লাভ করলেন । 
কিন্ত হুরিশন্দ্র পূরবপ্রতিশ্রতিমত রোহিতকে বলি দিতে সম্মত হলেন ন1। 
রোহিত বনে পালিয়ে গিয়ে অজীগর্ত নামে এক ব্রা্ধণের সাক্ষাৎ পেল। 
অজীগর্তের পুত্র শুনঃণেপের বলির ব্যবস্থা হল। অজীগর্ত অর্থলোভে 
এই কাঁজে সম্মতি দিয়েছিলেন । শুনঃশেপ প্রার্থনা জাঁনালেন। দেবতার! 
তুষ্ট হয়ে শুনঃশেপের বন্ধন মৌচন করলেন। ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দের পরিবর্তে 
পাই হরিচন্ত্র। কদাঁচিৎ হরিশ্ন্্র মেলে । রোহিতের স্থল নিয়েছে লুহিচন্দ্ 
( লুহিচন্দ্র রোহিতের পরিবর্তিত রূপ )। এই কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে কর্ণপুত্র 
বুষকেতৃর কাহিনী । দাঁতাকর্ণের কাহিনী সর্বজনবিদ্িত। কর্ণপত্বীর আকুল 
প্রার্থনা সত্বেও ব্রাঙ্গণ বিচলিত হননি ৷ ধর্মঠাঁকুরই সেই ব্রা্ষণ। স্থতরাঁং 
কতকট। কল্পনা বাকিট! বৈদিক-পৌরাণিক উপাখ্যানের আধারে হরিচন্ত্র- 
কাহিনী নিমিত। 

হরিচন্দ্ পালায় আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানিকরাম সামূলার 
মুখ দিয়ে হবিচন্দ্র পাল উখ্বাপন করেছেন । ঘনরাঁম করেছেন বঞ্জাবতীর 
জবানিতে। ঘনরামে নেই মাঁনিকরামে আছে এমন কতগুলি ঘটনার উল্লেখ 
করছি। রাজ! হরিচন্ত্র অপুত্রক এই অপবাঁদ রাজার পরিচারিক! হাড়িনী 
দিয়েছিল। রাঁজা এই অপমান ভুলতে ন1 পেরেই বন্ধুকার তীরে গিয়েছিলেন । 
সেখানে মাকপ্ডেয় মুশির সঙ্গে দেখা হল। মুনির নির্দেশমত রাজারানী অনাদ্য- 
পূজা করলেন। চন্দ্রবাণ রচনা করে ঝাঁপ দিলেন। দিখপণ্ডিত হয়ে পুত্র- 
কামন। করলেন। ধর্ পুগ্জবর দিলেন । মৃতবৃক্ষ মু্জরিত করে ধর্মের মহিম! 
দেখান হল। বাজারানীর পুত্র হল শাপত্রষ্ট শত্রধর লেট্রা। ঘনরামে 
না থাকলেও এর অনেকগুলি বিষয় ষাছুনাথের ধর্মপুরাণে আছে ।১ যাছুনাথের 
ধর্মপুরাঁণে চন্দ্রবাণের কথ। নেই। শক্রধর লেট্রার পরিবর্তে পাই বিদ্ভাঁধরের 
কথা । যাছুনাথের কাহিনী বিস্তৃত এবং তাতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ আছে 


১ সাহিত্য-প্রকাশিকা ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ যাছুনাথের ধর্মপুরাণ ॥ শ্রীপঞ্চানন মগডল 
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যা অন্যত্র নেই। এইলমব দেখে মনে হয় মূলে হুরিচন্দ্র পালাটি অনেক বড় 
ছিল। কালক্রমে সে আখ্যানটি ক্ষীণ হয়ে আসে। 

বাঘবধ পাঁলাটি কৌতৃহলোদ্দীপক। কুমীরবধ পালায় তেমন বৈচিত্র্য 
নেই। কিন্তু কৰি বাঘবধ পাঁলাঁটিকে বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন । গোঁড়েশ্বর 
এবং ইছাইঘোঁষের ঘন্দের মধ্যে লাউসেনের ভূমিক। স্পষ্ট। কিন্তু বাঘবধ 
পালার সার্থকতা কি? কেবলমাত্র লাউসেনের বীরত্ব প্রদর্শন ? একটি কারণ 
যে লাউসেনের বীরত্বপ্রদর্শম তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাবোর 
গঠনভঙ্গি দেখে মনে হয় যে এর মধ্যে একটা মহাকাব্যের প্যাটাঁন ক্ষীণভাবে 
বয়ে গেছে । বাঁঘবধ পাঁলাটি তার অন্যতম প্রমাণ। লাউসেন গৌড়ে খাবার 
পথে বাঘের অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেল। স্তরাঁং কর্ূরের নিষেধ 
সত্বেও তীর ক্ষাত্রবীর্ঘ অত্যাচার নিবাঁরণে এগিয়ে এল । মূল কাহিনীর গতিবেগ 
শ্থ হলেও কবি এই উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করবার লোভ মংবরণ 
করতে পারেননি । এই কাহিনীটি পকথার বর্ণনার মত। বাঘের আচার- 
আচরণেও পশ্ুস্থলভ হিংশ্রতা এবং মন্ুয্যস্থলভ বিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধ 
যা হয়েছে তাঁও রূপকথার যুদ্ধের মতই । পশ্তুর এই জাতীয় আচরণ বিশ্বৃত 
যুগের রূপকথার কাহিনীগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করে। রামচন্দ্র রাবণ বধ 
করবার আগে এইরকম নাঁন। যুদ্ধ করেছিলেন। এঁতিহামিকেরা বলেন এসব 
কাহিনী বাল্সীকি রচন। করেননি সংগ্রহ করে দিয়েছেন মাত্র। এই অজন্্র 
উপকাহিনী নিয়ে মহাকাব্য সমুন্নত মহিমীয় দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মমঙ্গল কাঁব্য- 
প্রণেতাঁও দেশের কোন কোন প্রচলিত রূপকথা কিংবা কাহিনীকে এমন 
কৌশলে ধর্মমঙ্গলে জুড়ে দিয়েছেন যে কাহিনীটি কোথাও বেয়ানীন হয়নি । 
বুঝতে পারি সেকালের শ্রোতীর1 আবেগে উত্তেজনায় উৎকগায় এবং পরম 
দুশ্চিন্তায় এই কাহিনীটি উপভোগ করেছেন৷ অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ছোয়াও 
তাদের মনে লাগেনি । যদি লাগত তাহলে মূল কাব্যের আস্বাদন করতেই 
তাঁরা পারতেন না। 

ধর্মমঙলে বারুইপাড়া, সুুরিক্ষার পাট এই গল্পগুলিও যেন ঠিক অনিবাঁ্ধ 
গতিতে আসেনি । এগুলিও যেন বিচ্ছিন্ন কোন কাহিনী ছিল। কবি 
কৌশলে স্থবিন্তম্ত করেছেন, এই মাত্র। গোর্থবিজয় কাহিনীতে কাঁমরূপে 
নারীশাসিত নারীরাজ্য দেখেছি। এ যদ্দি কেবল গালগল্প হত তাহলে একে 
উড়িয়ে দেওয়া! সম্ভব ছিল। কিন্তু তা তো নয়। বারুইপাঁড়ার কাহিনী এবং 
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সবরিক্ষার কাহিনীর মধ্যে আতিশয্য আছে কিন্তু যেটুকু সত্য আছে তাতেও 
প্রমাণ হয় যে নারীদের এই জাতীয় আচার-আচরণ একেবারে অবাস্তব কিছু 
নাঁও হতে পারে। গোর্খবিজয় নাথমাহিত্যের কাহিনী । ইড়া, পিঙ্গলা, 
বুমা ইত্যার্দি যৌগের বিষয় সেই কাহিনীতে একটা বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। 
স্থরিক্ষার পাঠেও লাউসেনকে সব চাইতে যে প্রশ্নটি নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছিল 
তা হচ্ছে 
অঙ্গ মধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয়। 

এ সাদৃশ্ঠ আকম্মিক ন! হবারই সম্ভাবন] । 

আর একটি ক্ষুদ্র অথচ সর কাহিনী সফুল্লা কতৃক লাউসেনকে অজয় 
কাটারি দান। অবস্ত এ কাহিনীটি লাউমেনের গল্পের সঙ্গে শিথিলভাবে যুক্ত 
নয়। যোট কথা, রামায়ণ মহাভারতে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি মূল 
কাঁহিনীকে আশ্রয় করে অনেক শাঁখ! কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। 
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মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্য অষ্টাদশ শতকের । সেই সময়কার বাঁংল। 
সাহিত্যের যে রুপ পাই মানিকরামের কাব্যেও তাঁর প্রকাশ। কলিযুগের 
অনাচারের যে “লিষ্টি' ঘনরাঁম এবং মানিকরাম দিয়েছেন তাঁতে করে সে-যুগের 
একট! হদিস পাওয়া যেতে পারে। বাজ্যে যে বিশেষ স্থুখশাস্তি ছিল এমন 
কথা বল। যাঁয় না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিশেষ করে ঘনবামের কাব্যে রাজ্যের 
এবং বাজার মঙ্গলচিস্তার কথা শুনেছি । মানিকরামও বাঁর বার সে কথা 
বলেছেন, 

ধাজার মঙ্গল হল্যে রাজোর মঙ্গল। 
মানিকরাম একথা আরও কয়েকবার বলেছেন। মহামদ ক্ষমত। পেয়ে বাজ্যে 
যে অনাচার আরন্ত করেছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা মানিকরাঁম দিয়েছেন । 

দুবাচাঁর ছুষ্টমতি অতি খলচিত্ত। 

দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্থ দেও নিত্য ॥ 

জবুল জমির জমা! বেশী করে ধরে। 

যে না দেয় তাঁর স্য গুণাকার করে ॥ 

ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব। 

বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব ॥ 
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শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোঁক পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে 
লাগল। এ দুঃখ বাস্তব মানিকরাঁমের সমপাময়িক লোকের পক্ষে। ন্ৃতরাং 
রাজ্যের মঙ্গলে'র জন্যে আদর্শ রাঁজার আকাজ্জ। মানিকরামের পক্ষে স্বাভাবিক । 

গৌড় বাজদরবারের যে ছবি মানিকরাঁম প্রকাশ করেছেন তাতে 
এতিহাঁসিকতা। বিশেষ কিছু আঁছে কিনা জানি না। তবে তখনকার দিনে 
রাজসভাঁর বর্ণনার সঙ্গে মানিকরামের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই । তখনকার 
রাঁজসভায় শাস্্র আলোচন। চলত । 


সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাক্মণ। 


পুবাঁণ ইত্যাদির সঙ্গে "রায়বার”ও পড়া হত। ভাটের এসে এই রায়বার 
পড়ত। রামায়ণ মহাঁভীরতও ভাটের পাঠ করতেন। কারকুন মুহুরি মাঁমলা- 
মৌকদ্দমার কাগজপত্র পরীক্ষা করত। বড় বড় বাঁজকর্মচাঁরীরা রাজাকে 
ঘিরে ববত। এদের বিশেষ কোনে! বিবরণ মানিকরাম দেননি । মোখাঁদিম, 
মণ্ডল, বারভূঞা এর! রাজার বিভিন্ন কার্ধের সহায়ক । সেন্যও কিছু কিছু 
থাঁকত-_ 


শোভে সব রাঁউত সম্মুখে সমকাল ॥ 


জমাঁদার, কোটাল, শিকদার, সর্দারের উল্লেখও রাজনভার বর্ণনাতে আছে। 
মহাঁপাত্র বসতেন রাজার বাম পাশে। 

বাঁজসভার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সেকীলের সৈনিকদের কথ। বলতে হয়। 
বল! বাহুল্য, ধর্মমঙ্গল কাঁব্য থেকে এঁতিহাঁসিকবুন্দ সেকালের যুদ্ধের একটা 
মোটামুটি ধারণা করতে পাঁরবেন। এই কাঁরণে এর গুরুত্ব আছে। হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী “বেণের মেয়েতে যে যুদ্ধদৃশ্টের অবতারণা করেছেন তা! মানিকরাম থেকে 
মেওয়া। সৈন্বদের মধ্যে ছিল-_বন্দুকী, পদাঁতি, সিফাই, অশ্বারোহী, ঢালি, 
পাইক, স্থবাদাঁর, মল্ল, শাঙ্গীধর, বাঁগী, খোঁজা, মোগল, পাঠান, খানসামা, 
কাজি, মুস্তকিম, সেকজাদা, মীর, মদ্দ, গাজি। যুদ্ধের সময় অনেক চতুর 
নাগরিক নানা রত্বের আশায় যুদ্ধের লাজ পরে থাঁকত। তীর, ধনুক, 
গুলিগোলা, ইত্যাদি ছিল যুদ্ধের অস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ঘোড়া এমন কি উটও 
যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। হাঁতী তো! ছিলই। যুদ্ধের সময় “লক্ষণ' মানা বোধ হয় 
নিয়ম ছিল। কুলক্ষণের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মানিকরাম 
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পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে । 
কলম্বরে প্রক্ষডালে কালপেঁচ ভাকে। 
খাতা খাত শৃগাল দক্ষিণে খায় মড়া। 
কল ডাকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া ॥ 


এসব নিয়ম মানার সুন্দর দৃষ্টাস্ত সেকালে খুবই ছিল।১ সেকালে বিভিন্ন 
বৃতিধারী লোক নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে দিন চালাত। কর্মকার, কুলাল, 
মালীকর, শুঁড়ি, ইত্যাদির কথ! তো মানিকরাম বার বার বলেছেন। 
মঙ্গলকাব্যের আদর্শে রচিত বলে মানিকরামের কাব্যেও সেই ধারার 
অনুসরণ দেখি । যেমন সাধভক্ষণ। পাঁচ মাসে পঞ্চাম্বত, নয় মাসে সাধ। 
বগ্তার সাধতক্ষণের একটি বিস্তৃত বর্ণন! ধর্মমঙগলে আছে। এই স্থত্রে বন্ধনের 
তালিক আছে। নবজাতকের বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলতেও কবি 
ভোলেননি । সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছু ধন বিতরণ করা হত। ছয় দিনে 
স্ুুতিকাষষ্ী, নয়দিনে নত্তা, একুশ দিনে অরণ্যযণীর পূজা, ছয় মাসে অন্প্রাশন। 
পাঁচ বছরে বিদ্যারস্ত। পণ্ডিত বিছ্যাঁশিক্ষ। দেন। সেকালের বিদ্যাচর্চার যে 
বিবরণ মানিকরাম দিয়েছেন ত। সামাজিক দলিল হিসেবে উল্লেখযোগ্য । 
স্বরবর্ণ, ব্যঞ্চনবর্ণ(ইত্যাদি বর্ণপরিচয়ের পর ব্যাকরণ পড়তে হত । বৈয়াকরণদের 
মধ্যে ছিলেন পাঁণিনি। কলাপ, ভাঁষ্যের ব্যবস্থাও ছিল। তারপরে সাহিত্য- 
চ্চ।। মুরারি, ভারবি, ভষ্টি, নৈষধ, পিঙ্গল, কালিদাস ছিল পাঠ্যতালিকায়। 
অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আগম, তর্কশাস্ত্, ছন্দশাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে 
হত। ফিজিক্যাল ট্রেনিংএর ব্যবস্থাও ছিল। নানাঁদেশ থেকে মলের 
আসত । মানিকরাম একটি দেশের নাম করেছেন সে হচ্ছে মণিপুর । 
সেকালের বিবাহের বর্ণনা পেয়েছি লাউসেনের বিবাহ উপলক্ষে । বিবাহ- 
প্রাঙ্নণ সুন্দর করে সাজাতে হত। নান! বাচ্ঘবযন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। অধিবাসের 
দিনে সধব। নারীরা জল সইত। মঙ্গলের জন্যে সধবা নারীদের এই জল সহা! 
ব্যাপারটি ছিল। এই প্রসঙ্গে মানিকরাঁম এয়োগণের একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
তালিক! দিয়েছেন। এই তালিকা থেকে সেকালের মেয়েদের নামবৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় পাওয়া যাবে। যুবতীব। জল নিয়ে এসে বাঁড়িতে রাখত। তারপর 
নান্দীমুখ। বর-বরণ এবং পরে স্ত্রীআঁচার। এর পর যৌতুকদান। এর পর. 


পিপি সাপ পাটি পিস 


৯ প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী | শ্রীহকুমার সেন 
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বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাঁওয়া হয়। বরকে খাইয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। পরের 
দিন প্রভাতে কনের বরের বাড়ী যাত্রা। ধর্মমঙ্গলের ৩৪৬-৩৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
বিবাহের খুটিনাটি বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিয়েছেন মানিকরাম। সতিনীর 
জালাঘ্ত্রণীর উজ্জ্বল চিত্র পাই লখ্য| ডুমনী এবং অমলার কথা কাটাকাটিতে। 


অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই। 
কিসের চেটাঁস কর কার ধন খাই ॥ 
সতিনী শেলের কীট। সভে বলে তিতা । 
সতা হত্যে রাঁবণ রামের হবে সীতা ॥ 

স ন ্ঁ 
চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত। 
জ্বলস্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘত ॥ 
স্বামীর নুয়াগী তুমি সোন৷ দুলে কানে । 
আমি পরি ছেড়া কাঁথ। এই দুস্থ মনে ॥ 


অনুরূপ বর্ণনা! আছে কলিঙ্গ৷ কানড়া৷ হ্ুয়াগী বিমলার বাকোঁবাক্যে। সেখানে 
আছে 

সদ। সতিনীর সবক্র গতি । 

বিনা দোষে জলে বিষের বাতি ॥ 

সহজে সতিনী শেলের কাটা। 

উঠিতে বসিতে অশেষ খোঁট! ॥ 


পতিনিন্দার কথা পাঁচ্ছি বারুইপাঁড়া পালাতে । চৌতিশ। পাই ইছ ঘোষের 
দেবী বন্দনাতে। ঘনরাঁমে এইটি কলিঙ্গার জবাঁনিতে রচিত। সে-যুগের 
বিশ্বাস, ঝাড়ফুক, মন্ত্রতম্ত্ররে কথাও মানিকরাঁম বলেছেন। লাঁউসেনের 
যাত্রাকালে রঞ্জাবতী 


মন্তকের কেশ বেদ্ধে দিল মন্ত্র পড়ে । 


বিবাহে জ্যোতিষগণন। অবশ মান্য ছিল। কন্যার বিবাহে যৌতুকের ঢালাও 
বন্দোবন্তের কথা! ধর্মমঙ্গলে আছে। বিবাহের পূর্বে ষষ্ঠীপূজার ভালে। বিবরণ 
মানিকরাম দিয়েছেন ৩৫৪--৩৫৫ পৃষ্ঠায় | 

শুঁড়িবাঁড়ির বর্ণনা ঘনরাঁম এবং মানিকল্পাম উভয়েই দিয়েছেন । শুঁড়িনীর 


২৭৬ 


চালাকির, ছলচাতুরির দৃশ্য বাস্তব গুণোপেত। মানিকরাম কালুর আচার 
আচরণে বন্য উচ্ছঙ্খলতা ফুটিয়ে তুলতে ঘনরামের তুলনায় অধিক সফল 


হয়েছেন । 


১০১ 


ধর্মমঙ্গলে চরিত্র-পরিকল্পনায় গতাম্গগতিক ধারার অনুসরণ আছে। 
গ্রন্থের নায়ক লাঁউসেন ধর্মের দ্বারা লালিত, পালিত এধং আশ্রিত। 
লাউমেনের সব জয়-পরাঁজয়ের মূলে ধর্মঠীকুর। সেই কারণে এই চরিত্রটি 
দেবলোকের ছায়ায় পরিকল্লিত। একবার মাত্র পৃথিবীর জন্তে তাঁর ছুংখ 
আন্তরিকতার সুরে ধ্বনিত হয়েছিল। শ্বর্গে যাবার মুখে লাউসেনের পৃথিবীর 
জন্যে শোক পাঠককে স্পর্শ করে। গৌড়েশ্বরের নাম পাই না। কোন 
চবিত্রবৈশিষ্ট্যও নেই । থাকবার কথাও নয়। কেননা গৌড়েশ্বর গ্রস্থের 
বিদেহী চরিত্র । মহামদের খলতা', নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তিনি নিবিকার। শত 
প্রমাণ সত্বেও তিনি মহামদকে আশ্রয় দেন। আসলে গৌড়েশ্বরের কথ 
বলবার জন্যে কবির আগ্রহ ছিল না। রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ 
দিয়েই তিনি খালাঁস! দ্বন্দের বীজটি বপন করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাহিনীর 
স্বত্রপাত করঞ্জেন। মহামদ রঙ্গমঞ্চ জীকিয়ে বসল। গোড়েশ্বর মহাঁমদের 
হাতের পাঁচ- পুতুল । যামা-ভাগ্রের কলহই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্ত। 
মহামদের চরিত্রের সঙ্গতি ক্ষুপ্ন হয়নি। ভাগ্নের উন্নতিতে মামার ঈর্ষা 
উত্তরোত্তর বেড়েই গে-্ছ। দ্বিতীয়ত মহামদের ঈর্ধার আরও একটা কারণ 
ছিল। তাঁকে না জানিয়ে গ্রীক বুদ্ধ রাঁজা কর্ণসেনের হাঁতে তুলে দেওয়াতে 
তার অভিমানে বড় বেজেছিল। ম্ৃতরাঁৎ কর্ণমেনের পুত্রের নিধনই তাঁর 
একমাত্র কাম্য হল। এমন কি বোনের উপরও সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি । 
“আটকুড়ি' বলে তিরস্কার করতে মহামদের বাঁজেনি। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যাঁয় কালু-লখ্যা এবং তাঁদের 
পুত্র সাখান্থরাঁর চরিত্রে। কালুকে লাউসেন সক্ষে করে এনেছিলেন । এদের 
জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কষ্টে দিনাতিপাঁত করত। শুয়ার চড়িয়ে দিন 
চলত। স্বভাবতই এদের এই জীবনযাত্র/ কবিকে স্পর্শ করেছিল। এক 
খ্যাত কবি বলেছিলেন “দুঃখ কর অবধান, ছুঃখ কর অবধাঁন। এ নিবেদন 
চণ্ডীর কাছে নয় পাঠকের নিকট । মানিকরাঁম ব্যাধজীবন আকেননি তিনি 
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যাদের চরিত্র অন্কন করেছেন তাঁর বাখালিয়া। রাজার চাঁকর। কালুর 
আবির্ভাব-লগ্লটি মানিকরাম স্মরণীয় করে রেখেছেন 


কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥ 
হরিতক শাল হাতে হে হৈ হাকে। 
সাওনি সামলি ধনি কালি বল্য। ডাকে ॥ 
ম্লান মুখ সদাই শৃকর সঙ্গে ফির্যা। 
কটিতে কৌগীন তায় গণ দশ গির্যা ॥ 
তৈল বিনে তার কেশ তন্ যেন খড়ি। 
কেবল স্কট কষ্ট কপালের ভেড়ি ॥ 


কপালের কষ্ট হত ন1 যদি কালু মনের মত কাঁজ পেত। অসীম তার সাহস, 
অমিত তাঁর শক্তি। সে শক্তি, সাহম অপচিত হচ্ছে দ্রেখে কালু বীরের 
খেদ। সেনের দেখা পেয়ে কালু তাই উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়ে দেয়। যাদের 
জীবনের পরিচয় হচ্ছে 

কপাল প্রপন্ন নয় কালে কষ্ট পাই। 

কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥ 

শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ। 

হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ | 

ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞ্ি বান। 
তাদের হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্তনে আনন্দের জোয়ার আসে । লাউসেনের সঙ্গে 
কালু সদ! সর্বদা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষে কালু ঘজতের ব্যভার' ত্যাগ 
করতে পারেনি। শুড়িনীর গৃহে তাঁর আচরণ কিংবা অর্থের প্রতি আকাঙ্কা 
তার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক এনে দিয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে 
কালু রক্ত মাংসে গড়া মাঁচ্ষ হয়ে উঠেছে । চরিত্রটি একরঙ! নয়। সেনের 
অবর্তমীনে তাঁর অসঙ্গত আচরণ মানুষের অন্তরের রহস্তেরই পরিচয় প্রকাশ 
করে দেয়। স্বর্গে যাবার সময় কালু বেঁকে বসেছিল । কেননা 


কালু কয় মহারাজ! মনে অবিসার। 

জিউ গেলে ন। ছাড়িব জেতের ব্যবহার ॥ 

দ্বর্গ গেলে সদ্য যদি মছ্য মাংস পাই । 
ংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥ 


২৩ 


সেন কন স্থুরা মাংস ব্বর্গে নাই পাবে। 
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে। 

কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাঁজ। 
মগ মাংস ন1 পেলে মাথায় পড়ে বাজ ॥ 


সংসার যে অসার নয়, এখানেই ষে মানবজীবনের সখ শীস্তি কালুর 
জবাঁনিতে তা পরিফাঁর। মঙ্গলকাব্যের এই ইহলোকমুখী চেতনা কালুব 
চরিত্রে স্পষ্ট । দেবাঁদিদেবের চাইতে সংসারের স্থুখ বড়। 

কালুর দ্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনা । দীনেশচন্দ্র সেন এই চরিত্রটির একটি 
আলোঁচন। করেছেন ভারতী পত্তিকাঁয় ৫র্যমঙগল কাব্যের এই চরিত্রটি শাশ্বত 
সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। লখ্যার চরিত্রে বীরত্ব, 
নিষ্ঠা, স্নেহ, কর্তব্য, তীক্ষ বিচার এবং বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে প্রাচীন 
বাংলা কাব্যে এর জুড়ি পাওয়। শন্তু অথচ এই চরিত্রটির কোথাও কোন 
অসঙ্গতি নেই। জাতে সে ডুমনী। সুতরাং “কান্ত বোনার কাজ তাকেও 
করতে হত। আর লোহাটার মারফত জেনেছি কালুর পরিধাঁনে থাকত 
কলাপাঁতের কৌপীন। ঘরের ছাউনি ছিল হোগলার। সেও “দিবসে বাতাসে 
যাইত দশ বার উড়্যা'। কালু “পুখুরে পুখুরে” লোটা কুড়িয়ে বেড়াত, চাগুনি 
হাতে “শোকর? চরাত। আর ইছ। ঘোষ বলেছেন অন্নজল কালুর জুটত ন। 


আমানি খাঁতিদ গর্তে ন। ছিল আধার । 
কুড়্যা হিল উড়্যা যেত দিবসে ছুবার ॥ 


ভাঙ্গা ঘরের খোঁটা, অগ্গাভাবের খোঁট! লখ্যাকে নিশ্চয়ই শুনতে হত। কালুও 
মর্মপীড়া অনুভব করেছিল। কাঁলকেতুর তেআাটিয়া তালের জন্যে ফুল্লরার 
কষ্ট আমরা অস্ুমান করতে পারি, লখ্য। ডুমনীর স্বামীও হাণ্ড দশ* ভাত 
খেতেন। হ্ৃতরাং কালু লাউমেনের আশ্বাস পেয়ে যখন আনন্দে বিভোর 


তখন লখ্যারও আনন্দ হয়। কিন্তু লখ্যা ধীর স্থির। কালুকে লাউসেন 
নিয়ে ষেতে চাইলে লখ্য! বলল 


নুপতির লবণ নিয়ত মোর। খাই । 
তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্যা যাই॥ 


শা পিপাসা শী! 


১ ভারতী | ১৩১৯ 
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চাকর হইয়া যদি করি অন্যমত | 

এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥ 
পদছাঁয়। দিলে যদি পাঁষণ্ড দেখিয়] 
লয় চল নৃপ কাছে ছাড়ান করিয়। ॥ 


কালু অবোধ। লখ্য। সেই অভাব পূরণ করেছে। “নৃপতির লবণের কথা 
যদি লখ্যার মনে না থাকত তবে তাঁর চরিত্রের গৌরব থাকত না। মহাঁমদের 
চক্রান্তে মেনের অবর্তমানে রাজ্যের যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখন কালু বীর 
ঘুমে অচেতন। লখ্যা সকলকে সজাগ থাকতে বলেছিল। সতীন অমলার 
কাছে জুটেছিল উপহাস আর লাগ্চন।। কালুর কাঁছে পেয়েছিল ভৎপন!। 
তখন লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনার মত বলেছিল 


মায়ে পোয়ে যাব মোরা সমরে সাঁজিয়া। 
জাতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়া | 


উপকারীর খণ শোধের জন্যে এই রকম বীরত্ব বিরলদৃষ্ট। পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাঠাতে লখ্যাঁর বুক আনন্দে নেচে উঠেছিল । নিজে বীরত্বের পূজারী বলে 
সাখাঁর বীরত্বের উপরেও তার অগাধ বিশ্বাস। হরিহর সাঁখার যুদ্ধে মৃত্যুর 
কথা লখ্যাকে বললে 

লখ্যা বলে নয় বাছা না কর কৌতুক । 

মরুক তোমার বাঁপ মনে পাই সুখ ॥ 


এই উক্তি বীরালনার। সাখার প্রতিদ্বন্দবী এ-জগতে কেউ আছে একথা মা 
বিশ্বান করতে পারে না। একবার মে নিজেও স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় 
দিয়েছিল 

লখ্য। বলে যখন ছিলাম বাপঘরে। 

চোদ গাছ তালকে বিধ্যাচি এক শরে ॥ 

থুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের খানা । 

আছ্যিরণ তোমার বিশেষ আছে জান! ॥ 

তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা। 

শরে বিন্ধে দুফার করিতে পারি শিল! ॥ 


এর পরীক্ষাও তাঁকে দিতে হয়েছিল। সাখাঁর মৃত্যুর পর লখ্য৷ উপায়াস্তর না 
দেখে নিব্রিত কালুকে বহু চেষ্টা করে যুদ্ধে পাঠাল কেননা “এখন সেনের 


১ 


ধার ধারি অভাগিনী?। ব্রতকথায় ব্রতিনীদ্ের কামনার কথা সহজেই মনে 
আমে 


রণে রণে এয়ো হব ধনে ধনে সুয়ে! হব 
কালে পুত্রবতী হব। 


লখ্যারও ছিল এই কামন!। [নিজে যুদ্ধ করে পুন্র স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েও 
যখন যুদ্ধে জেতা গেল ন! তখন লখ্যা লাউসেনের গৃহে এসে রাঁজপুরাঁগনাদের 


জাগাতে চাইলে 


সাখাই সমরবীর বার ডোম মহাবীর 
সভে তারা পড়্যাচে মরে ॥ 
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞ্জি সখা 
এবে হল্য অনর্থভাজন। 
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতিপুত্র প্রাণপণে 
পরিশোধ কর্যাচে লবণ ॥ 
রাখ যদি কুললা'জ ত্বরায়ে সমরে সাজ 


নিবেদি সভার গোচর | 


( 
হতরাং 


কলিঙ্গ৷ কামড়। আগো। উঠ দিদ্দি ঝঠ জাগ 
বিপত্ত্য পড়িল বাত্রিকালে ॥ 


লখ্য। ডুমনীর এই উক্তির মধ্যে শোক আছে বেদন। আছে কিন্তু শত্রুর হাত 
থেকে কুলমান রক্ষা করা যে প্রত্যেক বীরের যথার্থ কাজ সে সম্বন্ধে সচেতন 
করে দেবারও একট আকাক্ষা। গ্রবল। ভাবতে অবাঁক লাগে না যে এই 
চরিত্রটি নিয়ে একটি নাটক সৃষ্টি হয়েছিল ১ 


(৬ 


ভাষাবিচার 


মানিকরাঁমের ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল অগ্লীদশ শতাবীর শেধার্ধ। পুথির 
লিপিকালও গ্রস্থরচনার ৭৮ বছর পরের। স্থৃতরাং মানিকরামের সময়ের 
ভাষার নিদর্শন পুথিতে পুরোপুরি বজায় আছে। ধর্মমঙ্গলের ভাষার বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করছি। 


১। উপসর্গ-যুক্ত : অত্যাকুল, অমুখে, আপ্লাবিত, নিম্পথে, বিদম, সক্রোধিয়ে, 
সচঞ্চল, সবিকল। হ্থগঠন, সৃবচন, সুমঙ্গল, স্থতীক্ষ, স্থুকথনে, 
স্থমুখে, স্থশষ্যায়, দিনে, স্থৃতন্ন, সৃসংসার, স্থনিপুণ, সুচ্ছন্দ, 
কুনাদিতে, সথখাদে, স্তসম্্রীত, স্ুুপ্রকাশ, স্থতিথি, স্থশোভন, 
স্থতান, স্ববুদ্ধি, স্থপ্রলাপ, স্থৃকাব্য, সথকোপে, সুদীর্ঘ, স্থুমনা, 
স্থনাগর, স্থকপালে, হুমুখে, স্থসিদ্ধ, স্থযুক্তি, সৃকথন, স্থচিন্র, 
স্বরচিত, স্থসার, সৃপট্রের, স্থুবিহিত। 

২। দুরূহ সন্ধি: কিঞ্চিত, তদুচ্ছি্ট, উর্ধবান্যে, ঈষদান্তে (সন্ধির নিয়ম 

অন্থ্যায়ী ঈষদ্ধাস্তে ) 

স্বরবিপর্ষয় : মোটুক €মুকুট। 

অন্ননাপিকের প্রয়োগ : ভেগ্যা, গুয়ালাম, উধাঙ, বেঁধ্য।, সপ্যা, সীগা, 

বিধ্যাচি, দা (দাম), ছেচ্যা, বেঁধ্যা হাসে, ভাগ। (ভাঙ্গা, 
পুথির পৃঃ ৬২ ক), ঝাঁপ। 

য,ব-শ্রুতি : নিয়ড়ে €নিকটে, আয়ড়ে, আার়্যা) সাজা, যাব 

(যাওয়।)। 

ক৯্গ: উগ্ি€স্টকি, কপ্তংকহুক, দিগে দিগে দিকে দিকে । 

ফক্প: লাপৃ€লাফ €লম্ষ। 

ল১ন : জুচি€লুচি, হ্থকায়ে €লুকায়ে €লুকাইয়। । 

অ১আ।: আমন্ুয্য, আবস্থা, আমিয়া, আন্মমন্ধ, চাগ্ডালী। 

ঠ৯ট: পাট€পাঠ। 

ব১৯ভ; সভাই€সবাই । 

ও১৯উ : পুহাল €পোঁহলি, ছুহে€্দোহে, হগলের € হোগলের, ছুহাই 

€দোহাই। 
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মানিকরামের হষ্ট শব্ধ : নিমর্ম, নিশর্ম, অবিপার, ধিয়রে, বাছলার। 

শব্দদ্বৈত : ধাঁকীরধোঁকা, লাথালোথা, ফেলাঁফেলি, ঠেলাঁঠেলি, উলটি- 
পালটি, হুড়াঁছড়ি, ঢু'সাটুলি, কসাকসি, আলাছুলা, উঠুডুবু, 
হাঁকাহাকি, হুলাঁছুলি, পেলাপেলী, ধুসেমুসে, চটচাট, থরথর, 
চটপট, দড়বড়, গুড় গুড়, কাটাকাটি, ছুটাছুটি ইত্যাদি । 

বিপ্রকর্ষ : জনয, নিরমান, নিরমল, নির্দয়, ধৈরঘ, মনমথ, খেয়াতি, 
মরম, বরিষণ, ভরম, ধেয়ান, দরশন, তরসিয়ে (ত্রাস ), অলপ 
( অল্প ), মুকুতা, গরিহণ (গ্রহণ ), পছুমা ইত্যাদি । 

অপিনিহিতির প্রাচুধ : ক্রিয়াপদে : বল্যে, শুন্যা, বেছ্য। (-বাছিয়! ), 
কর্যা, ভাক্য।, পাল্য (- পাইল ), বল্যা, হয়্যা, দেখ্যাছ, ভূল্যা। 
বেচ্যা, জিন্া, ওলায়্যা, এল্যায়া, পুড়্যা (- পুড়িয়া ), বেচ্যা, ফেল্যা, 
তুল্যা, করাচি, হয়্যাচে, ভব্যা (ভরিয়া), দেখ্যা, মেল্যা, 
পেয়াা, আলা, ছিছ্া, বেধ্যা, এস্যা, কর্যাছে, যেয়্যা, থাক্যা 
থাক্যা ( -থাকিয়! থাকিয়া ), ফুরাল্য (-_ফুরাইল ), লাগ্যা, 
সাজ্যা, কেনা, চরায়্যা, (-চরাইয়। ), পেত্য। ( পাতিয়া ), 
পালাল্যে (-পালাইলে ), আন্তাচি, খাঁয়্যাচে, মেন্তা, নেড়্যা, 
চেড়্া। পড়াঁয়্যা, ঈঁপ্যা, আনা, বন্তা, শুত্যে ইত্যাদি । 

নামশব : মেয়্যা, আয়্য (অবিধব1 ), বেণা। (-বানিয়। 

€বণিক), হেত্যার (-হাঁতিয়ার )। 

অভিশ্রুতি : মেগে (মাগিয়! ), জিনে (জয় করিয়া ), ইত্যাদি । 

উচ্চারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বরসঙ্গতি পূর্ণমাত্রীয় প্রতিষ্ঠিত। পুখির 
বানানে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। স্বরসঙ্গতির 
ব্যাপকতাও লক্ষণীয়। যেমন, হোইল, রোঁসিক ( পুথির পৃষ্ঠা 
৬৩ক ), হোএ (পুথি পৃষ্ঠা ৬৩ক ), কোরে (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক ), 
কোর ( পুখির পৃষ্ঠা ৬২খ )। 

পদীস্ত য় ও “হ* লোপ : অধ্যা€অধ্যায়, আগ্র আগ্রহ, মৌ€মোহ, 
লোবলোহ। 


পদাস্ত অ-এর লোপ আগেই ঘটেছিল। মানিকরামের পুথিতে এই 
ব্যাপারের ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি লক্ষণীয় । একটি উদাহরণ দিচ্ছি 
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তবে তুর্ণ তাম্রস তুলিয়ে তখন্‌। 

স্নান কোরে লাউসেন্‌ সেবে নিরপ্রন্‌ ॥ 

জলেতে আকির্ণ জন্ত জথাবিধ জ্ঞান্‌। 

তছুপোরি পদ্ম পুষ্প দিল পোড়ে ধ্যান ॥ ( ৬১খ) 

১৫। আরবী ফারসী শবের প্রাচু্ষ : তাজি, টাটু, সিফাই, বেরিজ, তৈরফ, 
হেত্যের, জামা, নজর, জাহির, দাখিল, বস্কিস (-বস্কির ), তস্থির, 
হুকুম, বাজার, জমি, ফিকির, খাঁসা, মোখাদিম, কারকুন, জমাদার, 
সর্দার, শিকদার, কাগজ, চাকর, মশ্কিল, পরান] (- পরোয়ানা ), 
তলপ, মোহর, কুনিশ,হুজুত, হাঁজির, মাফিক, কয়্যাদ (- কয়েদ), 
লাগাম, জিন ( ঘোড়ার-_-), নকিব, ফুকবে, নফর্‌, নজরে, খবর, 
বাহাছুর, পাঁগড়ি, তরাল (-তরোয়াল ), খাতির, নিকলে, ইনাম 
ইত্যাদি। 

১৬। উপভাঁষার পদের প্রয়োগ : নুকায়ে ( _লুকাইয়।), আম্কু 
(-_আপিলাম ), আলুম ( আমিলাম ), থুইল, থুয়ো, পা, লড়ে, 
আচুড়ে, মোটুকু, ভালর তরে, থুবেক, মেগে ( মীগিয়া ), চেলের 
( -চাউলের ), চালু ( -চাঁউল ), মলাম (-_মরিলাম )১ ছ। 
( _বাচ্ছ ), কাঁকালে, হুচি, তেখন ( -তখন ) ইত্যাদি । 

১৭। সর্বনামের বিশিষ্ট পদ: 

(ক) উত্তম পুরুষ: আমি, আমার, মোরে (-আমাকে ) 
আম] ( -আ'মাকে ), আমাকে, আমাঁদিকে, আমাদিগে, 
মোরা, আমাদের । 

(খ) মধ্যম পুরুষ : তোমার, তুমি, তুয়া, তু, তুই, আপুনি । 

(গ) প্রথম পুরুষ: তেঁহ (তাহারা, তিনি), তার 
( -তাহার ), তোর। 

(ঘ) সাকল্যবাঁচক : সবে (-সবাইকে ) সভার ( সবার )। 


১৮। কাঁরকবাঁচক অন্ুর্গ : তরে (ম্বামীর--, ভালর-- ), বই (দিবস 
কতেক--), সমীপে (সদন-_), হত্যে (বুদ্ধি-_), হতে ( দুর্বাসা 
মুনির--), দিয়ে (উগি--), লেগে (পুত্র, নাতিটির-_ ), 
লাগি (পরের তনয়--), দিয়া (প্রেম আলিঙ্গন--), জন্য 
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(পাঁক--), অর্থ (পারণ--, বেতন-_, কিমর্থ, যদর্থে ), সনে 
( তার__, দৈত্য-_ ), সাথ ( স্থৃতিথিত্র__ ), হেতু (উদ্ধার-_)। 


১৯। সেকালের কথ্যরূপের ছুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : 


(ক) মল্য নারি, জানি নাঞ্রি, ছাঁড়িব নাঞ্চি, জুড়ে নাঞ্ি, 
সরে নাঞ্ি, মোবে নাঞ্ি, জানি নাঞ্ি, করে নাঞ্চি, 
রণে নয়, ফুটে নাঞ্জি। 


(খ) বাসি” বা “বাসা” এখন ভালবাসা বা ভালবাসি অর্থে 
প্রযুক্ত । সেকাঁলে এই শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার ছিল : যেতে 
বাসি ভয়, ভয় বাসি, সেই মত স্থন্দবী সদাই তোকে বাসি, 
ভাতার বাঁসে ভিন্ন, না বাঁসিবে ভিন্ন, না বাঁসিতে আন, 
ঈশ্বর বাসে পর, ভাগ্য করে বাসি, তেন তোমাকে বাসি, 
বচন বলিতে বাসি ইত্যাদি । 


২০। কারকবাঁচক বিভক্তি : 


অধিকরণে য়ে এ: জগতীয়ে, ধরণীয়ে, মরণিয়ে, অমরাবতীয়ে, 
পৃথথীয়ে, ঢে'কিয়ে, অগ্নিয়ে। 


কর্ম-সন্প্রদান কারক কে, এ, রে: যাব নাই জলকে, জলকে 
যাবে গো, কালি যাব কাশীকে, প্রহলার্দে, ধর্ম যারে 
দিল] দেখা । 

শূন্য বিভক্তি : কান্ত। সম্বোধিয়া ৷ 

করণ কারকে “এ বিভক্তি : বলে কিবা করে, ভূরি বুদ্ধে। 


২১। নাঁমধাতুর প্রাচ্য লক্ষণীয় : ত্যাজিও, নিবেদিয়ে, পরিক্রমি, ইচ্ছি, 
জিজ্ঞাসিয়ে, কাম্পাইয়া, তরসিয়ে, নির্বাচিয়া, নিবেশিয়া, প্রণমিয়া, 
নিরমিয়া, নির্মাইল, পাস্থরেছ, সন্বোধিয়ে, প্রবোধিয়ে, পাঁসরিলা, 
নিয়ন্ত্িয়ে, নিরখিয়ে, প্রতারিয়া, পুরাহ, উলাইল, গরাঁসিল, 
প্রবেশিল, বিচারিল, ওলাইবে, নিরোধিয়া, নিরীক্ষিয়া, আমন্ত্িয়া, 
সমপিলা, মুটকীয়ে, তরসিয়ে, আঁচুড়ে, জিয়ন্তয়ে, দংশিবেক, 
নিবারিতে, প্রসবিল, সক্রোধিয়ে, জিন্যা, নিষেধিলাম, নমন্কিয়া 
ইত্যাদি। 


২ । 


২৩। 


২৪। 


২৫ | 


২৬ | 


৭ | 


২৮। 


২৯। 
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কথ্য ভাঁষ হইতে গৃহীত এই নামধাতৃর পদগুলি লক্ষণীয়: বেরাল্য, 
বেরাইল (-বাহিরাঁইল ), বের্যা (-বাহিরিয়া ), পারিয়। 
( -পারাইয়া), পের্যাতাম ( -পারাইতাম )। 
স্বাধিক “ক' প্রত্যয় যুক্ত ক্রিয়াপদ : ধরিবেক, যাইবেক, দংশিবেক, 
ভঞ্জিবেক,খাবেক, কহিলেক, দিলেক, হবেক, কৰিলেক, ফেলিলেক, 
পারিলেক, হইবেক, বেড়িলেক, বঞ্চিলেক, বাদ্ধিলেক, বাঁচাঁলেক, 
পাইলেক ইত্যাদি । 
অনুজ্ঞার একটি বড় বিশেষত্ব পদাস্তে “ও” পরিবর্তে “য়” প্রয়োগে : 
যায় (-যাঁও ),খাঁয় (-খাঁও ), লয় (- লও), নেয় (- লেও)। 
অনুজ্ঞ। ভাঁবে মৌলিক বর্তমান কাঁলের বিভক্তি : 
(ক) প্রথম পুরুষের বিভক্তি : কণ্ড (-কহুক), দ্েগড (দিউক ), 
জুড়াগু, লগ । 
নির্দেশকভাবে মৌলিক বর্তমানের কালের বিভক্তিতে কয়েকটি পদের 
রূপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে : কসি (-কহিস ), খাস্থ ( -খাইস্থক ), 
দিস, নিস, চাসি ( চাহিতেছিস ), বসি (বইস, বম), করিসি 
( _করিতেছিস ), ইত্যাদি । 
অন্ুজ্ঞাভাবে ভবিত্যৎ কালের প্রাচীন রূপ : চিন্তহ, উরহ, শ্তনহ, পূরহ, 
সাজাহ, পুরাহ ইত্যাদি। 
পুরাঘটিত বর্তমান কাঁলের বিভক্তি “ছি” ও “টি” ছুই রূপেই পায় যায় : 
(ক) শুনেচি, কর্যাচে, হয়্যাচে, বুজেচি, নিষ্জিয়েচে, বৌলিচে, 
বধ্যাঁচি, পেয়েচ, দিয়েচি, কেটেচি, দিয়াছেন ইত্যাদি | 
(খ) করেছি, মেরেছে ইত্যাদি । 
অতীত কালে উত্তম পুরুষে লাম, “লেম” 'লুম” ও ছি এই বিতত্তি 
পাওয়া যায়: 
(ক) নারিলাম, ছিলাম, এলাম, পেলাম, পালাম, হইলাম, 
গেলেম, আলুয় ইত্যাদি । র 
(খ) আহ, জিজ্ঞাসিনু, বুঝিনু, কৈছু (করিলাম ), হস্ছ ( হইলাম ) 
ইত্যাদি। 
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৩০। একেবারে আধুনিক কালের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান একটি পদে 
রয়েছে । যেমন : চ্যায় (দেয়)। 

৩১। যৌগিক কর্ম-ভাব বাচ্যের উদীহরণ ৪ যথেষ্ট আছে : কয়! নাঞ্জি যায়, 
না যায় খণ্ডন, বোঝানে না যায়, কহা নাহি যায়, কহনে না যাঁয় 
ইত্যাদি। 

৩১। অংস্কৃত অনুজ্ঞার পদ অন্তত একটি আছে : ভজম্ব। 


ধর্মমঙ্গল 
নিরঞ্জনায় নম: 


বন্দ নিরঞ্ুন সজন পালন 
দেবতার ছুড়ামণি। 
তোমার মহিমা অপার অসীম 
কি বলিতে আমি জানি ॥ 
তোমার আগমন না জানি কেমন 
সকলি তোমার ঠাঞ্ি । 
অতি জ্ঞানহীন তাঁহে অভাজন 
আমারে ত্যাজিও নাঞ্ি ॥ 
দেবত। কিন্নরে পশু পক্ষী নবে 
সকলে সমান দয়া. । 
উরহ আসরে রক্ষ নায়কেকে 
দেহ চরণের ছায়। ॥ 
ইকলাসশিখর ত্যজি একবার 
কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান । 
আপনার গুণ শুনহ আপন 
প্রভু দেব ভগবান ॥ 
তুমি পরাৎ্পর বিষণ মহেশ্বর 
কে আছে তোমার পর । 
তুমি কত্তিবাঁস অনস্ত আকাশ 
তুমি সূর্য শশধবর ॥ 
ইন্দ্র আদি দেব অমর €বভক 
তুমি বিধাতার বিধি । 
তুমি জ্যোতির্ময় পুরুষ অব্যয় 
নাহি জন্ম জবা আদি ॥ 
ধবল আসন ধবল ভূষণ 
ধবল চন্দন গায়। 


ধর্মমঙ্গল 


ধবল অস্থর ধবল চামন 
ধবল পাছক! পায় ॥ 
পরম সাদরে পুজিলে তোমারে 
ধন পুত্র লক্ষী পায়। 
মনের, আধার ঘুচে সবাকার 
আপদ দুরেতে যায় ॥ 
মার্কগেয় মুনি কয়্যা কটুবাণী 
ধবল হইল অঙ্গে । 
বন্ধুকার ভীবে পুজিল তোমারে 
নাঁনা বাছ্য গীত বঙ্গে ॥ 
কতা গুলি হয়ে অবনি লোটায়ে 
কহিল কাতর বাণী। 
হলে অন্গকুল ব্যাধি দূরে গেল 
আনন্দিত মহামুনি ॥ 
হরিশ্চন্্র রাজ! সর্ব গুণে তেজ! 
দানেতে কর্ণ সমান । 
অকাতর হয়ে তোমারে পূজিয়ে 
পুত্র দিল বলিদান ॥ 
কাতর কিন্কর ডাকে বারে বার 
মনে বড় কষ্ট পাই। 
হইয়। সদয় শত্রু কর ক্ষয় 
প্রভু বলরাম কানাই ॥ 
মনে অভিলাষ বূচি ইতিহাস 
তোমার আদেশ পেয়ে । 
অঙ্গকুল। হবে সমাপ্ত করিবে 
চরণের ছায়া দিয়ে ॥ 
অজ্ঞনি কুমতি কি জানি যেস্তৃতি 
নিবেদিয়ে তুয়া পায়। 
তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ 
ঘিজ শ্রীমানিক গায় 1১। 


১ 


বন্দনা 
ও নমো গণেশায় 


জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ । 
দূর কর দুরাত্মার দাসের কলুষ ॥ 
গীর্বাণপ্রধান দেব গজেন্্বদন । 
মহেশজ মহামুতি মুষিকবাহন ॥ 
স্থ্টিদতা রজোগুণে বিপুকুলনাশ । 
রুধিরে পূরিত তন্গ রবির প্রকাশ ॥ 
বেদে বলে ত্রহ্মময় বিশ্বের কারণ । 
সর্বসিদ্ধ হয় সদ! সেবিলে চরণ ॥ 
কূপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক। 
মহিমা বিশ্বের রূপ মঙ্গলস্থচক ॥ 
ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ । 

দয়। করে দ্ীনহীনে পদছায়। দেহ ॥ 
হর বিদ্প বিদ্নরাঁজ পূর মনোরথ । 

ও চরণে আমার অসংখ্য দগুবত ॥ 
অজ্ঞান কুমতি অতি স্ততি কিবা জানি । 
নিজগুণে অকিঞ্চনে তারিবে আপনি ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দূর কর দন্দ্। 
অন্তকালে পাই যেন চরণাবুবিন্দ ॥২॥ 


দুর্গার বন্দন। 
জয় জয় জয় দুর্গা জয় নিরগ্রনি। 
সেবক স্মরণে উর সিংহবাহিনী ॥ 
অকৃতি অবোধ অতি নাই কিছু জ্ঞান । 
আপনার গুণে মাতা কর পরিজ্রাণ ॥ 
বূচিব ধর্মের গীত মনে অভিলাষ । 
হৃদয়কমলে বসে কর স্প্রকাশ ॥ 
বাড়ায়েছি টাঁদে হাত হইয়। বামন । 
পূর্ণ হয় জননী আপনি দিলে মন ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


রসনায় রক্ষিণী আঁসিয়ে কর খেলা । 
লেখনীয়ে লেখ বসে সর্বমঙগল। ॥ 
ভকতবৎসল। তুমি ভুবন ঈশ্বরী । 
মায়ের কত কোটি চন্দ চরণ উপরি ॥ 
কিবা শোভা করে তায় কনকমঞ্জীর ॥ 
দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির ॥ 
অরুণ কিরণ কত করেছে শ্রকাশ । 
পূর্ণভাবে পদতলে প্রভু কত্তিবাস ॥ 
আপনি অনস্ত শক্তি ঈশ্বরী অস্বিকা। 
বুন্দাবনবিলা সিনী শ্রীমতী রাধিকা ॥ 
কালিদহে কাঁলীয় দমনে কুতুহল। । 
বাধামনে বুন্দাবনে কলে বাস খেলা ॥ 
চতুর্দিকে গোপীগণ মধ্যে রাধ। কান্ছ। 
ভূবন ভূলিল ব্ূপে ভাবে ব্রহ্মতন্ ॥ 
চুড়ধডা পরিলে হইলে কুতৃহলী । 
ত্রিভঙ্গ হইয়! বাসে বাজাঁলে মুবলী ॥ 
ব্রজাঙ্গন। সঙ্গে লয়ে বিহার বিভোলে। 
করিলে কৌতুক ক্রীড়। কালিন্দীর কুলে ॥ 
হরষে গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ । 
ব্রজলীল। পূর্ণ করি মথুবা গমন ॥ 
অস্ছুর বধের কালে হলে দিগশ্বরী । 
ভ্রিভুবন বাখিলে আপনি অসি ধরি ॥ 
মুণ্ডমাঁল। পবিলে ক্ধির কলে পান । 
শবশিশ্ শ্রুতিমূলে ছুলে অবিশ্রীম ॥ 
সত্বগুণে ব্রন্মাণী আপনি মহামায়। | 
জগতজননী তুমি তুমি সর্বজায়া ॥ 
রজোগুণে বিষ্ণু তুমি তমোগুণে ভব । 
স্বজন পালন ধ্বংস তোম। হতে সব ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি ক্রধনী সীতা । 
পতিতপাঁবনী তুমি পুরাণে বিদিত। ॥ 


বন্দন। 


রাবণ বধিলে তুমি বাম অবতারে । 
সীতার উদ্ধার কৈলে বাদ্ধিয়া সাগরে ॥ 
যে জন তোমাতে মতি অন্ক্ষণ রাখে । 
হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণে যায় সথখে ॥ 
দাগডাইয়। হাঁতে তাঁলে ডাকে তব দাল। 
সেবক স্মরণে মাত ত্যজহ কৈলাম ॥ 
তাল মান বাগ যন্ত্র কিছুই নাজানি। 
পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাথুনি ॥ 
সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়ক। 

ঘটে বসে নুত্য গীত নিত্যানন্দে দেখ ॥ 
যোঁগিনী ডাঁকিনী গণে দেহ অনুমতি '। 
অনুকূল অচঞ্চল1 হন আম। প্রতি ॥ 
ছয়রাগ ছত্রিশ রাঁগিণী সঙ্গে লৈয়া। 
আমার আসরে বস জয় জয় দিয়া ॥ 
মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার। 
অজ্ঞান বুবিতে নারে করে অহংকার ॥ 
যেজন আমার আসরে করে আভিঘাঁত। 
সছয তার হয় ষেন সবংশ নির্পাত ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিকরাম করিল বন্দন]। 
সেবক স্মরণে উর পুরহ বাসনা ॥৩| 


গৌরাজবন্দন। 


জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌর হবি । 
অপার মহিম। গুণ কি বলিতে পারি ॥ 
নামের মহিমা গুণ করিতে প্রকাশ । 
আপনি করুণাময় করিলে সন্ন্যাস ॥ 
অচেতন শচীমাতা৷ লোটায় অবনী। 
মায় ছেড়ে কোঁথা যাবে গৌবগুণমণি ॥ 


ধর্মম্ঙ্গল 


কি হবেক বিষ্ণপ্রিয়ার কেহ নাহি আর। 
নদীয়া নগর হল দিবসে আধার ॥ 
জলপিও্ তোমার আমার মনের আঁশ । 
আমি মলে তবে তুমি করিবে সন্গ্যাস ॥ 
আমাবু বধের ভাগি ভারতী ঠাকুর । 
কি না মন্ত্র দ্রিল তোমায় হইসে নিষ্র ॥ 
আমি বড় অভাগিনী আর কেহ নাই। 
সন্ত্যাপী না হয় বাছা শুন রে নিষাই ॥ 
প্রবোধ করিয়া মায় প্রভুর গমন | 
বুন্দাবন পৃর্বলীল। হইল স্মরণ ॥ 
স্বরূপ সম্ভার সঙ্গে আর সখাবুন্দ | 
গদাধর অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ ॥ 
কটিতে কৌপীন ভোর করেতে করঙ্গ ৷ 
শ্রীমতী রাধার ভাবে রসের তরঙ্গ ॥ 
প্রকাঁশ কৰিলে প্রভূ খোল করতাল । 
ংকীতনে আমোদ প্রমোদ সদাকাল ॥ 
হরি বলি বাহু তুলি নাঁচেন গৌর । 
ছু নয়নে প্রেমধাশ্সি বহে ছুরদুর ॥ 
হরিনাম তেচে দিলে অধম চগ্ডালে । 
যাকে তাঁকে ধৰবে প্রেমভাবে ৫কিলে কোলে ॥ 
জগাই মাধাই ছিল অতি দুরাঁচার । 
হরিনাম দিয়ে ৫কলে তাদের উদ্ধার ॥ 
কে বুঝিতে পারে প্রভু কিবা রূপলীল! । 
পৃর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমৈ গেল৷ ॥ 
দেখিয়া নিকুগুধাঁম ষমুনাঁর তটে । 
অমনি প্রেমের সিন্ধু উৎ্লিয়া উঠে ॥ 
বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ান। 
গদাধর পানে তবে প্রভু ফিরে চাঁন ॥ 
শ্যামকুণ্ড বাধাকুণ্ড কুলস্থলে পড়ি । 
শ্রীরাসমণ্ডলে যেয়ে দেন গড়াগড়ি ॥ 


বন্দনা 


পাষণ্ড পাঁতকী জীবে কৰিলে উদ্ধার । 
গোলোঁকের পতি নদেয় গৌর অবতার ॥ 
মুষ্রি বড় অধম নর মহিম। কি জানি । 
হৃদয়ে কন্দরে স্কুর করুণে আপনি ॥ 
ভ্রিদশে দয়াল নাই তোমার সমান । 
ভক্তরূপী তক্তবৎসল ভগবান ॥ 
উচ্চৈঃন্বরে হরিধ্বনি কর বন্ধুজন। 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সতৃণদশন ॥9॥ 


শিবঠাকুরের বন্দন। 


জয় জয় মহেশ্বর মহিমা বিশ্বের পর 
মহাতন্ত্রে আছ্য কৰি মানে । 
ভূবন পালনকর্তা ভবসিম্ধু ভয়হর্তা 
ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে ॥ 
দারুণ ছুবাত্ম। ব্যাধ প্রাণী বধে ছুরাসদ 
মুক্ত হইল তোমার পরিতোষে। 
অপার তোমার মায়া বৃুকান্থুরে কৈলে দয়! 
হরিভক্তি দিলে অনায়াসে ॥ 
রাবণ অমর এরি হরিল রামের নারী 
রুষ্ট হইলে অধম দেখিয়া । 
অন্তে দিলে মোক্ষধাম তাঁরক রামের নাম 
নিজগুণে লইলে তারিয়। ॥ 
তুমি তম রজ সত্ব পরম কারণ তত্ব 
কেব। জানে তোমার মহিমা । 
আগম নিগম সার উপায় নাহিক আর 
চতুর্বর্গে নাহি যাঁর সীম1। 
পৃথিবী সমূহ পক্ঞ সারদা করিয়। জোত্র 
সরতরু লেখনী বিসার । 


ধর্মমঙগল 


সর্বকাঁল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে 
তথাপি গুণের লাহি পার ॥ 
অমর অখিল গুরু কূপাময় কল্পতর 
অনীশাত্ম৷ পুরুষ অব্যকস। 
তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্মা ভ্রিদিবেশ, 
তোম। হতে হরিভক্তি হয় ॥ 
বাণরাজ! বিহ্বপাতে সেবিল সহম্্র হাতে 
বর দিয়া বশ তার হলে। 
কৃষ্ণের সহিত রণ কম্প হল জিভুবন 
রূপা করে আপনি তাবিলে ॥ 
কি জানি তোমার স্ততি তুমি অগতির গতি 
বেদে বলে বিধাতার বিধি । 
কেবল অনন্য ভাবে একাস্ত হইয়! সেবে 
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি ॥ 
পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পুর্ণের কাম 
পতিত পাবন প্রভু তুমি । 
ঘিজ শ্রমানিক ভনে দয়া কর নিজগুণে 


দীন হীন অকিঞ্চন আমি ॥৫। 


গাণেশায় নমঃ 


দ্েবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণীঃ 
বিশ্বং হস্ত হেরম্বচরণাম্বুজরে ণবঃ ॥ 
বিধুকাঁয় অবনত বন্দ শৈলাহৃতা-হ্থুত 
বিনায়ক বিদ্ববিনাশন । 
জ্যোতির্যয় ষোগেশ্বর যোগী জগতের পর 
জপ যজ্ঞ যোগের কারণ ॥ 
বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় বেদাস্তে ত্রন্মার্দি কয় 
অন্যমতে প্রধান পুরুষ । 


বন্দন। 


যোগপাঁটা জপ মাল জটাজুট শোভে ভাল 
যথেষ্ট ভূষণ জবাঙ্কুশ ॥ 
মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে 
মধুগন্ধে লুব্ধ হয়ে তায়। 
কহৃদয়ে ক্থশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত 
শশাঙ্ক লজ্জিত শিখ। তায় । 
পরি পরিধান ভাঁল পিলু পুগডরীক ছাল 
ত্রিনয়ন মুষিকবাহন। 
গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিদ্বরাজ 
গবস্তিত গজেন্দ্বদন ॥ 
দশন আঘাত করি বধিয়। ছুরস্ত অরি 
রুধির ঝলকে নিরস্তর । 
তাহাতে ভ্রিরূপ তন্থ জিনিয়া সিন্দুর ভা 
তাহে কিবা শোভে শশধর ॥ 
কপালে উজ্জ্বল ফোট। কনক মানিক ছটা 
নিশিদিন করে ঝলমল। 
মোহন মকুট মাঁথে মুকুতা মণ্ডিত তাতে 
মৃতি দেখে মদন বিকল ॥ 
সরাস্ুর নাগ নর সেবে তোমা নিরস্তর 
নতি করে নীরবজ চরণে । 
আমি মে অজ্ঞানে মত্ত নাজানি তোমার তত্ব 
যোগী যারে যোগে নাহি জানে ॥ 
ব্যাস আদি মুনিবর সংপুট করিয়া কর 
তোমার চরণ করে ধ্যান ॥ 
তব কপালোঁকনেতে কৃত কর্য। সংস্কৃতে 
বিরচিল৷ অনেক পুরাণ ॥ 
আমি এই ইচ্ছি চিতে ভাঁষা-ছন্দ বিরচিত্ে 
অনাদিমঙগল বারমতি। 
পরিপূর্ণ নিজ গুণে কর কপাবলোকনে 
যেন লোকে না হয় অখ্যাতি ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


সিদ্ধিদাত৷ শুভময় দিয়! শ্রীচরণছয় 
ভবঘোব ভবে কর পার। 

বিশ্বরাজ বিক্ষ হর বারেক স্মরণে ওর 

তোমা বিনা কে আছে আমার ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে অভয় চরণ-আঁশে 
অচলায় অবনত কায় ॥ 

এই নিবেদন মোর মনভীষ্ সিদ্ধ কর 
নায়কে হইবে বরদায় ॥৬| 


নমে। নিরগনায় নম 


উলুকবাহনং ধর্মং কামিন্তা সহিতং শিবং। 
কুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্বর্ং নমাম্যহং ॥ 


পুটকরে করি নতি তুমি ধর্ম যুগপতি 
পুরুষ প্রধান পুরাতন। 
তুমি বিধি হরিহর তোমার নাহিক পর 
তুমি কৈলে এ তিন ভুবন ॥ 
কে জানে তোমার তত্ব তুমি তম বজ সত্ব 
দয়াময় দেব চুড়ামণি। 
আর সনাতন জিষুও ইন্দ্র অজ মহাবিষুঃ 
তুমি প্র সকল আপনি ॥ 
নাহি আদি মধ্য অস্ত কর পদ কায় পাস্ত 
শোক মৃত্যু জর! জন্ম ভয়। 
উল্ল.ক উপরে ভর শন্তগতি নিরন্তর 
শূন্যবূপী সদানন্দময় ॥ 
ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের হ্যতি 
ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ। 
ধবল চন্দন গায় ধবল পাঁছকা পায় 
ধবল বরণ সিংহাসন ॥ 


বন্দন। 


ধবল বর্ণের ফোটা ধবল উজ্জ্বল জট 
ধবল বর্ণের টাদমাল! । 
ধবল টাছুয়া খাট ধবল নিশান পাট 
ধবল বরণে ঘর আলা ॥ 
রামাই কংসাই নীল শ্বেত বড় দয়াশীল 
চারি যুগে এ চারি পণ্ডিত। 
বন্গুক। নদীর তীরে দেহাঁরা দক্ষিণ দ্বারে 
করিলেন পুরটে মণ্ডিত ॥ 
নিরাকার সআকাঁর হলে দশ অবতার 
আপে হতে আপনি অভেদ। 
মীনবধপে প্রথমেতে ওদধি উদক হতে 
উদ্ধার করিলে চতুর্বেদ $ 
কুর্ম ্ূপে অবতরি ধরিলে মন্দার গিরি 
তৃতীয়ে বরাহ রূপ হলে। 
স্থষ্ি হেতু সষ্টিপতি রসাতল হতে তথি 
পৃথিবীর উদ্ধার করিলে ॥ 
ছুষ্ট দর্প নাঁশ করি নরসিংহ কূপ ধরি 
হিরণ্যকে করিলে নিধন । 
পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি ভূপে 
স্ুরপতি সম্ভোঁষ কারণ ॥ 
জমদগ্রি স্থুত হলে ক্ষত্রিয় ছেদন কলে 
ক্রমে ক্রমে তিন সপ্তবার। 
সপ্তমে শ্রাবামরূপে বধি দশানন ভূপে 
ক্রগণে করিলে নিস্তার ॥ 
বলরাষ রূপ হয়ে ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে 
বনে ৫কলে গোধন রক্ষণ । 
বধিলে প্রলঙ্বাস্থরে বুদ্ধ কন্ধি হলে পরে 
তুমি নাথ ভ্রিলোকতারণ ॥ 
একান্তিক সদাস্তরে যগ্যপি তোষাকে স্মরে 
সেবে যদি ও বাঙগ। চরণ । 


১১ 


৯ 


ধর্মমঙ্গল 


অধনের ধন হুঅ অপুত্রকে পুত্র পায় 
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি বিমোচন ॥ 
টৈলাস ত্যজিয়া ওর নিজ দাসে কপা কর 
নিজ গুণে অন্থকুল হয়ে । 
তোমার গুণানবাদ রচিব কর্যাঁচি সাধ 
পূর্ণ কর পদছায়া দিয়ে ॥ 
এই নিবেদন কবি কপাময় দণ্ড চারি 
আসরে হইবে অধিষ্ঠান । 
ভনে ছ্বিজ মানিকবাঁম পৃর মোর মনক্কাম 
দানপতির চিস্তহ কল্যাণ ॥৭| 


অরস্বতী-বন্দন। 


বিধিবাঁক্যে বহু স্তুতি বন্দ দেবী সরস্বতী 
বেদমাতা বিষুর বল্লভ1। 
বিরিঞ্চি বাসব আদি ধ্যান করে নিরবধি 
অপার মহিমা জানে কেব! ॥ 
শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতাশ্বর পরিধান 
শ্বেত ভূষা শোভে কলেবর। 
ধবল তুষার হার ব্ধূপে নাশে অন্ধকার 
শ্বেত বীণাস্থমণ্ডিতকর ॥ 
স্ুবেশ। স্বভাঁব রঙ্গে সদ] কাল ফিরে সঙ্গে 
ছয় বাগ ছত্রিশ রাগিণী। 
হবিগুণ গানে সদা নিত্যানন্দ সপ্রমদ। 
অভিসাঁরে বিভোলা আপনি ॥ 
থুক্গি পুথি মন্যাঁধার নিরবধি সঙ্গে যার 
নিজ করে লেখনী বিত ॥ 
ভক্তগণে মুক্তি দেহ সহ্কটে তারিয়! লহ 
পূর্ণ কর মনের বাঞ্ছিত ॥ 


বন্দন। ১৩ 


যুগল নূপুর পায় সদাই পঞ্চম গায় 


নখবিহ্বে চন্দ্রের প্রকাশ । 


ধবল সকল বেশ মালতী মণ্ডিত কেশ 


তরুণ তিমির করে নাশ ॥ 


যে জন স্মরণ করে জড় বুদ্ধি যায় দূরে 


জগত জুড়িয়া হয় যশ । 


তত্বজ্ঞানী সেইজন সেহ কৃষ্ণ পরায়ণ 


ব্রিভৃবন সদ তার বশ ॥ 


নিজ গুণে কর দয়। দেহ ছুটি পদ ছায়! 


সঙ্গীতের বিশ্ন কর দূর। 


দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে এই আশ মোর মনে 


হব তব চরণে নৃপুর ॥প| 


1 দিগ বন্দনা ] 
নমে। নিরঞ্নায় নম 


গানারস্তকালে বিদ্রবিঘাত কাঁরণ। 
চৌদ্দিকে বন্দিব দেবদেবীর চরণ ॥ 
একেতে অনস্তমৃতি লীলার কাঁরণে। 
অতএব ভেদ কর্যা বন্দে কবিগণে ॥ 
আমিহ করিব ভেদ তাথে দোষ নাই। 
এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাই ॥ 
প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরা্পর । 
স্থানে স্থানে মুতিভেদ মহিষ বিস্তর ॥ 
বেলডিহাঁর বাঁকুড়ারায় বন্দি একমনে । 
অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে ॥ 
ফুলুয়ের ফত্তেসিংহ বৈতলের বাঁকুড়ারায় 
শুদ্ধভাবে বন্দি দৌোহে নত হয়ে কায় ॥ 


১৪ 


ধর্মমঙ্গল 


পাঞগ্রামের বুড়াধর্মে বন্দিয়! সাদরে । 
হ্যামবাজারের দলুবায়ে দিয়! জয়জয়কারে ॥ 
দেপুরের জগত্রায়ে যোড় কর্যা কর। 
গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর ॥ 
সিক্সাসের কালাাদে ঞ্দাসের বাঁকুড়ারায় । 
বন্দিব বিস্তর নতি কর্যা নত কায় ॥ 
গোপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে । 
বন্দিয়া বন্দিব মঙগলপুরে জপনারায়ণে ॥ 
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাহায় । 
বরুজ। গ্রামের বন্দিব মোহনরায় ॥ 

গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব শীতলনারাণে । 
আলগুচিহ্যার ক্ষুদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥ 
আকুটি কুলেমালার ধর্ষে করিয়। স্তবন । 
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিব চরণ ॥ 


(জাঁড়াগ্রামের কালুরাঁয়ে কাঁমিন্তা সহিত । 


যাঁজপুরে দেহারা বন্দি দার্ট করে চিত ॥ 
তার পর বন্দি সদ শিবের চরণ । 
উৎপত্তি প্রলয় প্রতিপালন কারণ ॥ 
তারাহাঁটের তারকেশ্বরে কর্যা। শ্রণিপাত। 
শুদ্ধভাবে বন্দিব সীহড়েব শাস্তিনাথ ॥ 
ফুলুয়ের ফুলেশ্বর বন্দি দোলেশ্ববে । 
কামেশ্বরে বন্দি নেড়াদদেউল ভিতরে ॥ 
ব্রাহ্মণভূমের বন্দিয়া ঝাড়েশ্বর । 
চন্দ্রকোণার মলেশ্বরে বন্দি তারপর ॥ 
বেতার কোঙরেশ্বনে বন্দি কুতৃুহলে । 
ভদ্রেশখখরে ভত্রেশ্বর ঘণ্টেশ্বর খানাকুলে ॥ 
বাঁলিগড়্যার তারকেশ্বরের বন্দিয়া চরণ । 
জ্িধার। হইয়া গঙ্গ। শিরে যার রন ॥ 
বহুস্ততি করে বছ্িনাথের নিকটে । 
কাশীতে বন্দিব কাশীশ্বব করপুটে ॥ 


বন্ধন ১৫ 


তাঁর পব বন্দিব বিশ্রহপাদপদ্ম | 

ভিন্ন ভিন্ন নামধাম ভিন্ন ভিন্ন লদ্ম ॥ 
সরসহ্দয়ে বন্দি বগড়ির কষ্তরায়। 
নিরবধি ঘর্ম তার শ্রীঅঙ্গে চুআয় ॥ 
বিষ্পুরে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে । 

পূর্বেতে আছিল প্রভু বিপ্রের সদনে ॥ 
ধরণী লোটায়ে বন্দি গয়ার গদাধর। 
নীলাচলে জগন্নাথ বন্দি তারপর ॥ 
বলরাম সহিত ক্ভদ্রা সমিভ্যাবে । 
সাক্ষাৎ বৈকুঞ্ঠপদ সমুদ্র কিনারে ॥ 

কি রূপ মহিমা গুণ কহনে না যায়। 
প্রভুর প্রসাদ অন্ন বাজারে বিকাক্স ॥ 
বুন্দাবনের বাধাকঞ্ধের বন্দিয়া চরণ । 
প্রয়াগে মাধব বন্দি পূর্ণ সনাতন ॥ 
বারিকানাথের পদ বন্দি ঘারিকায়। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীত। বন্দি অযোধ্যাক় ॥ 
সাঅড়াকোণের বামকষে সাদরে বন্দিয়া। 
পাওুগ্রামের শ্টামটাদে বন্দিব নত €হয়া ॥ 
ধুলেপুরের কেলেসোনায় করি শির-ধাধ । 
ঠাকুরানী দক্ষিণে তার বড়ই আশ্চর্য ॥ 
বাগনাপাড়ার বলবাঁমে বন্দি ভক্তি করি। 
কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ তমলুকের জিষ্ু্হরি | 
গোঁক্টার বামগোপাল বোড়র বলরাম । 
বন্দিয়। বন্দিব যাজপুরের রাধাহ্যাম ॥ 
মাহেশের জগন্নাথ সহ স্রবুন্দে । 
চন্রকোণার বঘুনমাথে বন্দিব সানন্দে ॥ 
অগ্রদ্ধীপের গোপীনাথে বন্দি স্বতাম্তরে । 
বালসীর নারায়ণে নতি করে পরে ॥ 
কাটোয়ার ঘাটে বন্দি চৈতন্য নিতাই । 
স্বভাব সভক্তবৃন্দ সঙ্গে দুটি ভাই ॥ 


৯০ 


ধর্মমঙ্গল 


তার পর বন্দি বহু করিয়ে স্তবন। 
কামারহাটী দেশড়া পড়াশের পঞ্চানন ॥ 
ভিতবগড়ের সত্যপীবে করিয়া! সেলাম । 
মনাইচকের বন্দি মিলিকিব মোকাম ॥ 

তার পর আগ্য নিত্য অনস্তব্ূপিণী | 

অষ্টাঙ্গ বিগ্রহে বন্দি লোটায়ে অবনী ॥ 
ফুলুয়ের জয়ছুর্গা ঘবতলের ঝকড়াই । 
ক্ষেপুতে খেপাই বন্দি আমতার মেলাই ॥ 
কালীঘাঁটে কালী বন্দি কতাগুলি হয়ে । 
যার যোঁগিনী যোগান ক্ধা কটর। পুরিয়ে ॥ 
মৌলার রঙ্কিণী বন্দি দৃঢ় করে মন। 
বিক্রমপুরের বিশালাঁর বন্দিয়ে চরণ ॥ 
বড়দাঁর বিশীলা বন্দি পুট কর্যা কর । 
চতুতু জ মুক্তকেশ করেতে খর্পর ॥ 
বাঁজনলহাটে বাজবললভী বন্দি হয়ে গ্রীত। 
শব পনে বাস যার শ্মশানে সদত ॥ 

আনন্দ তরল চিত্তে দিয়ে করতালি । 
সিয়াখাঁলায় বন্দিপুরে বন্দিব বাহ্ছুলী ॥ 
বেতার বন্দিব জয়জয়সর্বমজল। । 

কপাময়ী কাস্তিনপ করে কাঞ্ধীমালা ॥ 
বধমানের সবমঙ্গলার বন্দি পদছয় । 

দশনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয় ॥ 

কামন্ধপে কামিখ্য। বন্দি কর্য। নান। স্ভতি। 
ধার যোগিনী ভাকিনী সঙ্গে ফিরে দিবারাতি ॥ 
হিংগুলাটে হিংগুলাটেশখখরী হরিপবাক্সণী | 
বিদ্ধ্যাচলে বন্দি বিন্ধ্যাচলবিলাসিনী ॥ 
পুরুষোত্তমে বিমল কাশীতে অন্নপূর্ণ। । 
ঢাকায় ঢাকেশ্বরী আব্দড়ে অপর্ণা ॥ 
কিরীটিকোণায় কিবীটেশ্বরী যাঁজগ্রামে বিরজ। 
আশ্বিনকোটায় বন্দি দেবী অই্ভুজ ॥ 


বন্দনা ১৭ 


সেনবাহিড়ে শ্যামন্পাঁয় জোড় করে আটু। 
খাতরের মহাকালী পড়াশের খাটু ॥ 
নাড়চে গ্রামে বন্দি শ্রীসর্বমঙ্ল] | 
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে অতি কুতুহল! ॥ 
আনুড়ের বিশীলায় বন্দি ভক্তি করি। 
মড়াগড়্য। গ্রামের বন্দিব বাণেশ্বরী ॥ 
লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী। 
বুঞ্ায়ের চণ্ডী রঞ্ুপুরের বিশালাক্ষী ॥ 
মানসরূপে মনসায় তৃণ দস্তে করি । 
আকড়ি ছিরামপুরে বন্দি ত্রিপুবাহ্বন্দ রী ॥ 
বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাস্থলী। 
তমলুকের বর্গভীম! রায়খাঁর কালী ॥ 
শাঁনিঘাটে শুভ বন্দি লক্ষ্মী শাঁটানন্দ্যে । 
পলাশিএ পলাশচণ্তিক। পদারদ্ন্দে ॥ 
ভাড়ারগড়ে ভাড়ারচণ্ডী ভয়বিনাশিনী । 
বন্দি সমিঙ্বীর গ্রামে নৃমুণ্ডমালিনী ॥ 
তাঁলপুরের ষষ্ঠীকে বন্দিয়৷ নত্রশিরে । 
গোগ্রামে ভগবতী বন্দি জোড়করে ॥ 
ময়নাপুরের যী বন্দি বস্ত্র দিয়া গলে । 
দীঘির উত্তর দিকে চালতাঁর তলে ॥ 

যাঁর যার যথার্থ না জানিলাম ধাম। 
তাঁর তার পদ্দে মোর কোটি কোটি প্রণাম ॥ 
নতশিরে বন্দিব শ্রীগুরুপাদপস্ম । 
প্রণতিপূর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবুন্দ ॥ 
বিশেষিয়] বন্দি মাতাপিতাঁর চরণ। 

যাহা হইতে দেখিলাম সঅলে ভূবন ॥ 
জ্ঞানহীন অভাঁজন অতি ছুরাচার । 

ন। জন্মিল পিতৃমাতৃভক্তির সঞ্চার ॥ 
পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ভ্রিভুবনে । 

পুনঃ পুনঃ নতি মোর তীদ্দের চরণে ॥ 


১৮ 


ধর্মমঙ্গল 


যোগিনী ভাকিনী বন্দি মুখ-দৃষী তথ! । 
ত। সবার পুত্র আমি তার] মোর মাতা ॥ 
আর বন্দি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। 

না লইবে দেঁষ যদি মিলাতে না জানি ॥ 
কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোঁড়হাত। 
গুরুর দোহাই ত্বরে না কর অখ্যাত ॥ 
আর বন্দি সমাহিতে স্থজ্ঞানীর পা। 
বিন। দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা ॥ 
ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন । 
বিধিমতে কর তার মন্তক মুণ্ডন ॥ 
অনাদি বন্দিএ দ্বিজ শ্রীমাঁনিক গায়। 
হরিধ্বনি কর সভে বন্দনা হইল সায় ॥৯॥ 


| বন্দন। সমাপ্ত ] 


[ প্রথম পালা এ 


্নেন। ধনমাক় 


এক মনে যে কবে শ্রবণ এই কথা । 
প্রিকস হজ প্রভুব ও্রসন্গ থাকে ধাভা ॥ 
করুণ কানণ ধর্ম কেবা জানে মাজা । 
কোঁনখানে বৌদ্রজল কোনখানে ছায়া ॥ 
না বুবিক্ষী। নিন্দা কবে নিন্তুক তে েহ। 
খন্তয। পড়ে অস্থি মাস গল্য। জায় দেহ ॥ 
হযেরূপে করিলা কপা জগত বলভ । 

শুন শুন বন্ধুজন [নিবেদি এসব ॥ 
পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে । 
জুড়াড়ি গেলেম তর পড়িবান আশে ॥ 
আবম্ত করিতে পাঠ একমাস গেল । 
বিষম ধর্শের মায়া বিজোগ হইল ॥ 
ঘেখিলাম বাঁত্রিকীলেস্ছুথট স্বপন । 
মায়ের হঞএছে এথখ। অকাল মরণ ॥ 
উচ্চৈঃস্ববে কান্দিএ কপালে মালি ঘা । 
কি হইল হাক হাঁকস কোথা গেল মা ॥ 
শিবোদেশে বসে এক ত্রাহ্গণ সম্ভান । 
প্রবোধহকবেন মানবে .কহিএ পুবাণ ॥ 
নিক্ত খণ্ডিতে নারে হরিহব ধাতা । 

মা বাপ লইএ ঘর কে করতাছে কোথা ॥ 
শরণ পণ্ডব ধর্ম সভাকাব গতি । 

মঙ্গল হবেক বাখ তাৰ শ্রতি মতি ॥ 

ন। কান্দ না কাঁন্দ বাছা নিত্রা ততেজে ভঠ 
জন্টাচার্ষে কহিএ ভবনে চল ঝাঁট ॥ 

স্বপ্প দেখে সবিলম্মসস সখ নাঞ্ মনে । 
প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে ॥ 


জট ও 


ধর্মমঙ্গল 


বিদাক্স হইএ আমি লএ খুগি পুথি ॥ 
উভবড়ে ধ্যাঁঞএ যাই অতি শীত্র গতি ॥ 
বেতাঁলনে উপনীত বেল দণ্ড ছয়। 
তবে নদী পাঁর হতে দ্বিশাহার! হয় ॥ 
সুর্য অভিমুখ কর্য। গমন সত্ব । 

খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর ॥ 
কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে । 
দ্বিজের সহিত দেখা দেশাড়ার মাঁটে ॥ 
পুর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে । 
অপুর্ব অদ্ভুত মৃত্তি আসাবাঁড়ি হাতে ॥ 
অতিবুদ্ধ অনন্য বচন অতিত স্থির । 
দেখিতে দেখিতে হল্য যুবত্ব শরীর ॥ 
পরিচক্স পেলাম পণ্ডিত বিলক্ষণ । 
আভাসে কিঞ্চিত হল শাক্স আলাপন ॥ 
বাহুল্য করিএ মোরে কহিলেন নাম । 
রাজ্যধর বিদ্যাপতি বঞ্জপুবে ধাম ॥ 
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হবে । 
অধ্যক্সন করিতে আমার কাছে যাবে ॥ 
জগতে তোমার ষশ হবেক যে রপে। 
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥ 
অগ্রসর হওএ জাঅ কহিলেন হেসে । 
আমিহ এল্যাঁম তিনি রহিলেন বসে ॥ 
আখি পাঁলটিতে হল অন্ধকাঁরময় । 
বিপ্রে ন। দেখিএ বড় হইলাম বিস্মস্স ॥ 
বুক্ষমূলে বসিলাম দেখে খুগি পুঁথি । 
একজনা পণ্ডিত আঁলিএ উপনীতি ॥ 
ধর্মের পাদুকা ছুটা বাধা আছে গলে । 
বনসিল। বিশ্রাম হেতু সেই বুক্ষতলে ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে মোরে যতনে তুরিতে । 
বাজ্যধর বিছ্যাপতি গেল এই পথে ॥ 


প্রথম পাল। হ১ 


কি হেতু তাহাকে খোজ কিবা প্রয়োজন । 
পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন ॥ 
চিনিতে নেরেচ বাছ। দ্বিজবর কেবা। 
পদ্মতুল্য পাঁদুক। সম্প্রতি কব সেবা ॥ 
পরে তার পরিচয় পাঁবে অচিরাৎ্। 
সত্য মিথ্যা মোর কথ বুকবিবে সাক্ষাৎ ॥ 
চমকিত হল্য শুনে চাই চারিপানে । 
দিব্য এক সরোবর দেখি সন্ধানে ॥ 
পাড়ে গিএ দেখিনু পীযূষ তুল্য জল। 
প্রফুল্ল হইএ আছে পন্ম শতদল ॥ 

পুঁজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দ মতি। 
তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি ॥ 
সঙ্ঞান করিএ আনান গমন সত্বর। 

ফিরবে চেএ দেখি ফের নাঞ্ছি সরোবর ॥ 
এখানে পণ্ডিত নাই নাঞ্চিক পাদুকা । 
বৃক্ষ মূলে বসিএ বিজোগ ভাবি একা ॥ 
ধ্যান কর্যা তখন ধন্ায় নমঃ বল্যা । 
সেই পদ্ম অপর সলিলে দিলাম ফেলে ॥ 
বেলা অবসানকালে উপনীত বাসে । 
রঞ্জাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে ॥ 
হাজিপুর পার হএ হলেম ত্ববিত । 
তাবরাঁজুলি তীবে গিএ তুণ উপনীত ॥ 
পুর্বব্ূপ সেই বিপ্র দাগ্ডাইএ পথে । 
আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে ॥ 
নিজন নিভৃত স্থান নাহি লোক জন। 
সমীপে এলেন দ্িজ সাক্ষাৎ শমন ॥ 
বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নিবৃণতি। 
কাতর হইএ কত করিলাম স্তৃতি ॥ 

দ্বিজ হইএ দক্থ্যবুত্তি দেখি বিপরীত । 
আমি কি বুঝাঁব আমি আপনি পণ্ডিত ॥ 


১৬, 


ধর্মমঙ্গল 


বিপ্র কন তোর পাঁরা না দেখি বর্বর | 
দহ্াবৃত্তি করেছে বাল্মীক মুনিবর ॥ 

বুঝি তোর আজ হল বিখেড়ে মরণ । 
এত শুনে মোর হল অঝোর নয়ন ॥ 
বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে । 
তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে ॥ 
ঈষৎ হাসিএ তবে কহিলেন ছ্বিজ। 
হাঁজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ ॥ 
তুমি যাও বস গিএ আমার ভবনে । 

না করিব বিলম্ব আমি আসিব এক্ষণে ॥ 
বিমুখ হইএ দেখি ন! দেখিএ বিপ্র। 
তরাঁসে গেলাম ছুটে বগ্তপুর ক্ষিপ্র ॥ 
জনে জনে জিজ্ঞাস করিলাম ঘরে ঘরে । 
রাজ্যধর বিদ্যাপতি নাই রঞ্জপুরে ॥ 
ব্যামোহ বিস্তর পেএ ফিরে এলাম ঘর । 
যথোঁচিত চিস্তাঁয় উতৎ্কট হল জর ॥ 
শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য । 
দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই ছ্বিজ ॥ 
কহেন কিসের চিন্ত! কিসের ব্যামোহ । 
উঠ বাছ। আমার বচনে মন দেহ ॥ 

গীত রচ ধর্মের গৌরব হোঁগ বাড়!। 
নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাড়! ॥ 
জিজ্ঞান। করিলাম আমি তুমি বট কেবা1। 
ঘিজ কন দ্েশেড়ায় কলে যাঁর ০েবা ॥ 
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়ারায় নাম। 
ন। করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥ 
সন্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ। 
অন্তকালে দিব ছুটি অভয় চরণ ॥ 

ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে । 
চতুভূ'জ করে তাঁকে রেখেচি নিকটে ॥ 


প্রথম পালা ২৩ 


আর ভক্ত স্দ্ামা অনন্য করে মানে । 
প্রহলাদের উপাখ্যান শুনেছ পুৰাণে ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ মহেশ্বর আমি দেব তিন । 
ভজিবে অভেদ করে না ভাঁবিবে ভিন ॥ 
যে মূঢ় বুঝিতে নারে ভেদ করে রাখে । 
সে যুঢ় নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে ॥ 
সত্য কর কবিত। করিবে ক্ুনিশ্চয় । 
তবে মোর তথাস্ত প্রত্যক়্ মনে হয় ॥ 
অঙ্গীকার করিলাম অনেক যতনে । 
ভক্তি বহু মম পদে ভগবাঁন ভনে ॥ 
বারদিনে সমাপ্ত হইবে বারমতি । 
বিলম্ব করহ যর্দি হবেক বিগতি ॥ 

নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল । 
ইহ] দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥ 
গাঁএন হবেক তোর চতুর্থ সোদর। 
জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর ॥ 
এতেক শুনিএ মোর উড়িল পরাঁণ। 
জাতি যাঁয় তবে প্রভু যদি করে গান ॥ 
অচিবাঁৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে । 
স্কপক্ষের সম্ভোনে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥ 
জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি । 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি 
আমি যাঁর সহায় এতেক ভয় কেন। 
মযুরভট্রের কথা মন দিএ শুন ॥ 

বৈকুষ্ঠে রেখেচি তাঁরে বিষুভক্তি দিএ। 
অগ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ ॥ 
স্ছপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান । 
এতেক বলিএ প্রভূ হল্য। অস্তর্ধান ॥ 
ছুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া । 
এইব্ধপে অকিঞ্চনে করিলেক দয় ॥ 


৪ 


ধর্মমঙ্গল 


শ্রবণে কলুষ হবে সিদ্ধ হয় কাজ। 
দ্বিজ শ্ীমানিক ভনে সখা ধর্মরাজ ॥১০॥ 


নমে। নিরগ্জীনাক্স নম 


প্রলয় বর্ণন শুন নিরঞ্জন 
কহিএ পুরাণমত । 
পৃথ্থী হত্যে নাশ হত বজ্জাকাশ 
দিবারান্বি হল হত ॥ 
চন্দ্র দিবাকর যতেক অমর 
তোঁম। প্রভুর শরীরে লীন । 
সপ্ত স্বর্গ নাশ দিক পক্ষমাঁস 
খেচর ভূচর গণ ॥ 
অতল বিতল সপ্ত রসাতল 
সন্নিধি সমুদ্র সাত। 
অসুর কিন্নর আদি চবাঁচর 
সকলি হইল পাত ॥ 
স্ষ্টি করি লয় দেব দয়ামম 
আপনি রহিলে শৃন্তে । 
চিস্তামণি তবে চিন্তিত &বভবে 
স্বপ্রি স্জিবার জন্যে ॥ 
ইচ্ছা হল্য মনে প্রভূ তেকারণে 
স্থজিলে উলুক পক্ষে । 
তাহার উপর শূন্যে করি ভর 
ভ্রমিলে ভূবন লক্ষে ॥ 
না পাইএ জল উলুক বিকল 
তৃষ্ণাএ ভাঁপিত প্রাণ। 
হএ কপাযুত ছিএ মুখাম্থত 
উলুকে করিলে ত্রাণ ॥ 
সেই স্থধাবিন্দু হল কত সিন্ধু 


সকলি ডুবিল। জলে । 


প্রথম পাল 


শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি 
তিন মৃত্তি সেইকালে ॥ 
ব্রহ্ম! বিুঃ শিব এই তিন দেব 
ইহার উপম। কিব।। 
শক্তি হল্যা তিন ইথে নাহি ভিম 
ব্রহ্মাণী বৈষ্বী শিবা ॥ ৃ 
আছ্য আছ্য।! সনে তিরোধান মনে 
দিএ যোগ জন্য মায়া। 
দীন হীন জনে কৃপা দৃষ্টি মনে 
দোহে দেহ পদছায়া ॥ 
না বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ 
নিস্তার নাহিক তার। 
একে এক গ্রয় অক্ষয় অব্যয় 
এই বেদ ব্যবহার ॥ 
ভজন পূজন কিছু নাহি জ্ঞান 
দয়! কর নিজগুণে। 
ও রাজ। চরণ করিএ স্মরণ 
দিজ শ্রীমানিকরাঁম ভনে ॥১১।॥ 


তদুদ্দেশে তিন দেব তপস্তাঁয় মন । 
কঠোর কিল কত কে কবে গণন ॥ 
দিবারাত্রি দেবদেব প্রতি দৃউমতি | 
জানিলেন যোগেতে বসিয়া যুগপতি ॥ 
মায়াকরে মায়াধর মৃত দেহ হঞএ। 
ভকতবৎসল যান ভুবনে ভাঁলিএ ॥ 
তপস্থানে ব্রহ্মা যথা করেন তপস্যা | 
তদস্তিকে ভগবান গেলা ভেস্তা। ভেস্। ॥ 
বিশ্বনাথে বিধি জেনে করেন বিনয় । 
দীনবন্ধু দেব দেব তুমি দয়াময় ॥ 


৫ 


২৩৬ 
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তো ম। হতে সকল সকল হতে তুমি । 
তোঁমাব্ মহিম। তত্ব কি বলিব আমি ॥ 
পুর্ণভাঁবে কন তবে প্রস পরব্রহ্ম । 
সষ্টিক্ুজন কর ছাড় যোগধর্ম ॥ 

" বল্যা এত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর কাছে গেলা । 
কবরতাঁবে কমলাক্ষ কহিতে লাগিল। ॥ 
নিবিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি । 
জীবের জীবন ধন জগত চিস্তীমণি ॥ 
এত শুনে আজ্ঞ৷ দিলেন ঈশ্বর তখন । 
রজগুণে কর তুমি সির পালন ॥ 
বাড়িল বিষ্ণুর মনে বিয়োগ সংশয় । 
শিবের সাম্ষীতে গেল সদানন্দময় ॥ 
কিবা ঈশ্বরের কর্ম কিবা কূপ মায়া । 
তিনে এক একে তিন তিনে এক কায়া ॥ 
সেই বিষু্মাঁয়। সে আপনি ভগবতী । 
জগত মোহিত যাঁতে জীবের সঙ্গতি ॥ 
তদুদ্দেশে সে তপস্যা কবেন শিব ব্রহ্ম । 
সৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন ধর্ম ॥ 
হাতনাড়া দ্িএ হর হেলালেন পয় । 
জলের হিলোলে দূরে গেল! জগন্ময় ॥ 
পুনরবার পবাৎ্পর পুর্বূপে এল্যা । 
জগন্নাথ যোঁগেশ্বর যোগেতে জাঁনিলা ॥ 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষুণ্ণ তুমি মহেশ্বর । 
প্রক্কৃতি পুরুষ তুমি তুমি পরাতৎ্পর ॥ 
না পাই দেখিতে কিছু নাহিক নয়ন । 
আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন ॥ 
ঈশান করিল। তবে ঈশ্বর কারণে । 
ভ্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে ॥ 
কভিবাঁসে করতাঁর কন পুনর্বার । 
মহাকুদ্র দ্ূপে স্ডি করিবে সংহাব ॥ 


প্রথম পাঁল। ২৭ 


কয়ে এত ব্বস্থানে প্রস্থান ভগবান । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণ গান ॥১২॥ 


তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্য। ৷ 
শুভকালে শুভস্থষ্টি আরস্ভ করিল! ॥ 
ব্রন্মাঁণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে । 
€বষ্বী বিষ্ণুর সহ বসিলেন যোগে ॥ 
কুদ্রাঁণী রুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে । 
কমঠ পবনে ভব করিলেন তবে ॥ 
ধরণী ধরণীধর ধরিল। ঘখন । 

চাঁরিবেদ চতুমুখ কৰিল। স্থজন ॥ 
সপ্তসিন্ধু সহিত স্জিল। তবে ক্ষিতি ৷ 
দিবারাত্রি দণ্ডমান দিগগজ দিকৃপতি ॥ 
লবণেক্ষু স্থর। সপি দধি দুপ্ধ জল । 

এই সপ্ত সিন্ধু আর সপ্ত রসাঁতল ॥ 
দেবতার বাঁস হেতু দীপগুমান করি । 
স্থজিল। পৃথিবী মধ্যে রত্রসাছছগিরি ॥ 
ভুলোক আদি সগ্তলোঁক কৰিলা স্থজন । 
দেবত। দানব আর যক্ষ বক্ষগণ ॥ 
পতঙ্গাদি স্থজিল। পর্বত পশু পক্ষ । 
কৃমি কীট কমঠ কর্কট লক্ষ লক্ষ ॥ 
পাপ পুণ্য স্ৃথ ছুংথখ খেচর ভূচর । 
আকাশ অনিল আব অপর বিস্তর ॥ 
বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি। 
ধরাঁধর অপ্সর কিন্নর নদনদী ॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষভ্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি। 
স্থজিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি 
বিদ্িত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে । 
হিমা্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ॥ 


চৈ 


৯ 


ধর্মমজল 


ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রমাঁণ্য | 
ইহাঁতে যগ্যপি করে পাপ কিন্বা পুণ্য ॥ 
সে সব অক্ষয় হয় শুন বন্ধুজন । 
অতএব পাপ ত্যজ পুণ্যে দেহ মন ॥ 
দঢ ভক্তি হবে গুরু দেব দ্বিজ প্রতি || 
শ্রীকষ্জ চরণে রাখ চিরকাল মতি ॥ 
শয়নে স্বপনে সদা সাধুসঙ্গ লবে। 
অনায়াসে অপার সিন্ধু অবশ্য তরিবে ॥ 
তুললী বৈষ্ণবে সেবা তায় মন করে । 
হরিনাঁমে হবে রত তাহে যাবে তরে ॥ 
পতিত পাবন নাম শুনেছি পুরাণে । 
অন্তকাঁলে দিয় স্থান অভয় চরণে ॥ 
বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর। 
পিতামহ অনস্তরাঁম পিতা গদাঁধর ॥ 
না যায় খণ্ডন প্রভূ কপালের লেখা । 
দেসড়ার মাঠে ধর্ম যারে দিল। দেখা | 
হুকুম হইল গীত করিতে বর্ণন | 

নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিল। নিরঞ্ন ॥ 
দ্ীনহীন দ্িজ প্রীমানিক বস গায়। 
অবণে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ পায় ॥১৩| 


স্থষ্টির বর্ণন এই পুরাণ প্রমাঁণ। 
অতঃপর কহি কিছু পুরাণ আখ্যান ॥ 
ওহে ধর্মঠাঁকুর দিনের দিবাকর । 
বিশ্রাম করহ প্রত পাদুকা উপর ॥ 

এই নিবেদন করি ও রাঙ্গা চরণে । 
কাশীনাথে বিশ্বনাথে বাখিবে কল্যাণে ॥ 
রমানাথে রক্ষা কর বাজ বাজেশ্বর | 

ও বা চরণে প্রভু মাগি এই বর। 


প্রথম পাল। ২৯ 


একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজ|। 
যোগীবেশে গেল ষখ। নির্জবরের রাজ। ॥ 
মাথাঁর জটায় বেধে ফটিকের মালা । 
বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছাল। ॥ 

করে শি ভন্বুর কপালে ভর্ধব ফোট]1। 
কুক্জ খর্ব কলেবর কান্ধষে যোৌগপাট। ॥ 
অতি বুদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাপা। 

চলে যেতে চারিদিকে চরণ পড়ে কাপা ॥ 
স্বরমাঝে শক্র বসে শর্মমান চিত্ত । 
হেনকালে ধর্মবাজ আবরস্ভিল নৃত্য ॥ 

ডন্বুর ভি্ডিমভিম শিঙ্গীয় স্ুতাল । 

বন্ধু বন্ধু ববন্থু বাজে ঘন গাল ॥ 

করমাঝে স্বকাধ সাধিতে নারায়ণ । 
নর্তনে উত্তম ৫কেল সবাকার মন ॥ 
হুড়াঁহুড়ি পড়ে গেল হরিহর বাসে । 

ধর্ধ নাই ধ্বনি শুনে সকলে ধেয়ে আসে ॥ 
তিলোতম। বস্তভ। আদি কন্তা। কত শত । 
ভর্বশী মেনক আর অন্য অন্য যত ॥ 
নাচে নাচে নিবরগুন নিমিষ নয়নে । 

জ্রকুটি করেন চেয়ে তা সবার পানে ॥ 
তিলোত্তমা আদি তারা সবে অতি শাস্তা । 
রম্ভাঁবতী শক্রস্থৃতা। সে বড় দুরস্ত1 ॥ 
তাতে ধর্মায়া তায় হয়েছে আচ্ছন্ন । 

হুহু করে হেসে হেসে হল মুগ্ণপন্ন ॥ 

ছল পেয়ে ছল। করে ছেড়ে নৃত্যক্রিয়। ৷ 
রোঁহিতাঁক্ষে রম্ভাকে কহেন রুষ্ট হয়া ॥ 
হ্যাঁদে ছু'ড়ি হাস্যা মোর ভঙ্গ ৫কলি নৃত্য । 
অপার আনন্দে ছুঃখ জন্মাইলি চিত্তে ॥ 
বুড়] বলে ব্যঙ্গ কর বুকে নাহি ভর । 

মনে কর একি ব। কি হবেক নশ্বর | 


ধর্মমঙ্গল 


জিজ্ঞাসিয়ে জনকে জানিস আমি কেবা। 
কাকে ভজে কাব দাস করে কার সেবা ॥ 
যৌবন গৌরবে হাস জান নাই বুঝি । 
পরাৎপর প্রতিকূল প্রায় তোকে আজি ॥ 
তিলোত্তমা আদি করে ভর্বশী মেনকা । 
তে! হইতে তারাবূপে ভ্রিগুণ অধিকা ॥ 
তবে কেন মোরে দেখে তারা নাহি হাসে । 
তথ্য কহি তোর এত অহঙ্কার কিসে ॥ 
ইহাঁর উচিত এই অভিশাপ পূর্ণ । 
পরথিবীতে জন্মিতে হইল তোকে তুর্ণ ॥ 
মোরে দেখে উপহাস করিলি যেমনি । 
অতিত বৃদ্ধ পতি তোর হুইবে তেমনি ॥ 

ত৷ সহ সম্ভোগ তোর হবেক ছুলভ । 

যেন না করিতে পাঁস যৌবন গৌরব ॥ 
নিজ দোষে বৈমুখ হইলি স্বর্ণ সুখে । 

বলি শুন বিলম্ব না সহে আর তোকে ॥ 
শক্রকৃত।া শাপ শুনে করে হাহাকার । 
অমনি পড়িল কেঁদে পদযুগে তার ॥ 

নিরঞ্জন জেনে নতি করে নতকায় । 

দছিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়। বায় ॥১৪॥ 


কহে করপুটে বস্তাবতী । 
মোরে বক্ষ বক্ষ যুগপতি ॥ 
আমি অবলা অল্প বোধ । 

নহে উচিত করিবারে ক্রোধ ॥ 
আদি অনাদি পুরুষ তুমি। 
চর্মচক্ষে কি চিনিব আমি ॥ 
ইবে শরণ লইন্ক তোমা । 

কর অপরাধ মোর ক্ষমা ॥ 


প্রথম পালা ৩১ 


শত্রু আদি করে স্ৃরকুল । 

তুমি হও সবাঁকাঁর মূল ॥ 

কেবা তোমার ঘেবভব জানে । 
অস্ত অনস্ত ন। পায় ধ্যানে ॥ 
স্ষ্টি কজন পালন ধ্বংস। 

তুমি তিনরূপে অবতংস ॥ 

বুদ্ধি ঘাঁরে যেই মত দেহ । 

খত কবে সেই মত সেহ ॥ 
মোরে দিয়া কুমৃতিকলাপ । 
দিলে অতি গুরুতর শাপ ॥ 
জানে জগতে জগতপর । 

চিন্তে হয় অতিশয় ভর ॥ 

করে বঞ্চিত ত্বর্গেবি সুখে । 
ক্লিপ্ত করিলে ভজন্গ ছুঃখে ॥ 
কেহ নাহি তোঁম। বিনে আর । 
দয়া করে হুস্থে কবর পার ॥ 
স্ততি শুনে তুষ্ট নিরগ্রন। 
ব্ুসাভাঁসে রস্ভাকে কন ॥ 
চিত্তে ভাবিয়। ভূদেবনাথ । 

ছিজ শ্রীমানিক বচিল গাঁথ ॥১৫।॥ 


আমি যে কহিয়াঁছি সেকি হবেক লজ্ঘন । 
কথা শুন ইন্দ্রকন্া ত্যজহ ক্রন্দন ॥ 

বেণু রায় অভিধান বাহ্ছড়ায় বাস। 
ধর্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ ॥ 

বিমল! বনিতা তার বৈদগ্ধী অতি। 
স্ুশীলা স্গতচিত্ত সৎকুত। স্মৃতি ॥ 
তাহার জঠরে জন্ম লভ লঘুগতি। 
বুলোকে তোমার নাম হবে রঞ্জাবতী ॥ 


৩২ 


ধর্মমঙ্গল 


কর্ণসেন কুলশ্রেষ্ঠ নিবাস ময়ন। | 

সৎ অতি তব পতি হবেক সে জনা ॥ 
আব এক উক্তি কই অর্থ করি ধর। 
পৃথিবীতে পুজার প্রকাশ গিয়ে কর ॥ 
বম্ত। কয় তব আজ্ঞা কে লজ্যিতে পারে। 
কিন্তু আমি এই কালে নিবেদি গোচবে ॥ 
পুজার প্রকাশ যদি করিব নিশ্চয় । 

স্মরণ করিলে হবে সঙ্কটে সদয় ॥ 
ভ্রিলোকতারণ কন তথাস্ত তোমাকে । 
স্মরণ মাত্রে সঙ্কটে সদয় হব হুখে ॥ 
দেবমনে দ্বাদশ বৎসর হলে পাত। 

পুন তোম! টৈলাসে আনিব অচিরাত ॥ 
এত শুনি রস্তাবতী অষ্টাঙ্গ লোটাএ। 
প্রণাম করিল পুন প্রণতি করিএ ॥ 
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লুকাইল কতি। 
প্রকাশিতে ধর্মপূজ। পরমাখু গতি ॥ 
বিমল। বেছুর জায়। বিশ্বেতে বিখ্যাত । 
£দদবযোগে সেদিন হয়েছে খতুন্াত ॥ 
অবশ্য হইতে চাক ভাবীর লিখন । 

রস্ভ। এসে তার গর্ভে লভিল জনম ॥ 
দিবস গণনা ক্রমে নয় মাস গেল । 

পূর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল ॥ 

নিরুপম পর্দ কন পন (?) বিশেষ । 

কায় কীস্তি যেন ৫কল কালিন্দীর বেশ ॥ 
আভায় অরিষ্টবাঁস অন্ধকারে আল। 
কন্য। দেখে প্রোহাকাঁর কৌতুক বাড়িল ॥ 
সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষণ্ীপুজ। | 

নত্বা কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা ॥ 
সাত মাসে সুদিন করিএ শুরুপক্ষে। 
দিলেক 'ওদন রাঁজ। দছুহিতার মুখে ॥ 


প্রথম পালা ৩৩ 


সৌদামিনী সমতুল দেখিএ স্তন । 
রঞ্জাবতী আখ্যান খুইল নায় বেছছ ॥ 
এইব্ূপে হ পূর্ণ ছুই তিন বছর । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা মায়াধর ॥১৬। 


বাড়ে বগ্জ। বিগ্রহেতে বাপের সদনে । 
শুরুপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে ॥ 
কায়কান্তি কমনীয় কাঁমধনু ভূরু | 

বাম বস্তা ইব অতি স্থগঠন উরু ॥ 
নাসিকার প্রভায় লজ্জিত থগপতি । 
ক্রূচিত মত্ত করী দেখে ম্বতু গতি ॥ 
পন্মের ম্বণাল জিনি প্রবেষ্ট ছুখানি । 

রূপ দেখে বাজিদিন ভাবে রাজরানী ॥ 
কি করিব €কোথ। পাব কন্তাঁষোগ্য বর । 
বূপে গুণে কুলে শীলে সকলে হুন্দর ॥ 
এইবপ স্ত্রী পুরুষে করেন ভাবন। । 
ভাবীব লিখন ভাই না যায় খগ্ডন। ॥ 
দিবস কতেক বই বেখু বায় মল। 
ধর্মপত্বী বিমল। সে অন্তুমৃত। হলো ॥ 
পিতৃমাতৃ বিষ্ৌোগে মাহুগ্যা বঞ্জাবতী । 
ক্রন্দনে নয়নে লোহ ঝুরে দ্িবারাতি ॥ 
প্রবোধ করিয়া তায় পাত্র মিত্র প্রজা । 
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল মাহুগ্যাকে বাঁজ। ॥ 
হরাচার হুষ্টমতি অতি খলচিত্ত। 

দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্থ দেও নিত্য ॥ 
জবুল জমির জম! বেশী করে ধরে। 
যেনা দেয় তার সছ্য গুণাকার কবে ॥ 
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব। 
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আঁধিভব ॥ 


৪ 


ধর্মমঙ্গল 


দেশে ছেড়ে দেশাস্তরে পলাইয়া গেল। 
সহর নগর গ্রাম শুহ্তাময় হলো ॥ 

পিত। বই প্রজার পালন পাঁচ দিন। 

না পারিল মাহুছ্া। করিতে মতিহীন ॥ 
পরজ্রোহীর কভু ভাল নাহি হয়। 

দিনে দিনে সকল হয়ে এল ক্ষয় ॥ 

প্রচুর পাইয়। পীড়া পরিহরি দেশে । 

গৌণ হয়ে গৌড়ে আইল গৌড়েশ্বর বাসে ॥ 
সঙ্গে লয় অন্ুজা ভগিনী রগ্াবতী । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাঁবি যুগপতি ॥১৭)॥ 


বরাসনে বৈশ্তা বাঁয় মহামদ]! আশ। পায় 
প্রণাম করিয়া কেদে কয়। 
পরলোকে গেলে পিতা মাতা হল্যা অনুমৃতা। 
অভাগার শুন দুস্থ চয় ॥ 
পিতার বিয়োগে বাঁজা পাত্র মিত্র আর প্রজা 
দেশ ছেড়ে দেশাস্তরে গেল । 
বিধি হল প্রতিকূল দাগডাঁতে নাহিক স্থল 
হায় মোর হেন দশা হলো ॥ 
তুমি পিতা৷ স্ৃতা ভর্তা বিশেষে রাজ্যের কর্তা 
দয়! করে রাখ নিজ কাছে । 
বলি দড় বুঝ মনে তোম। বিনে ত্রিভুবনে 
দেখ মোর আর কেবা আছে ॥ 
হেন কাঁলে দাসীমুখে শুনে ভাঙ্গমতী শোকে 
কি হইল বল্যা আইল ধেয়ে। 
বেলভিহা গ্রামে ধাম দিজ শ্রীমানিকরাম 
বিরচিল অনাদি ভাবিয়ে ॥১৮॥ 
ভাঙগমতী রগ্জার গলা ধরে ছেছা! । 
উচ্চন্বরে করুণ করিয়া কয় কেদে ॥ 


প্রথম পালা ৩৫ 


বড় শেল বলি মোর রহিল গো বুকে । 
মৃত্যুকালে না পারিন্থ দেখিতে বাপ মাকে ॥ 
সেই ঘে এন্যাঁচি না গেলাম অগ্যাবধি। 
ঘুচিল বাহ্ুড়ে যাঁওয়া বিধি হল বাদী ॥ 
হুর্বলের বিষাঁদে বুক্ষের ঝরে পাত। 

প্রিয়। বোলে প্রবোধ করিল নরনাথ ॥ 
ভানগুমতী বাঁজরানী রঞ্জাকে কোলে করি । 
অন্তঃপুরে গেল শেষে শোঁক পরিহবি ॥ 
প্রাণের অধিকা প্রা অনুজ ভগিনী । 
অনেক আশ্বাস কৈল ভূপাঁল ঘরণী ॥ 
এখানে মাহুগ্যা। পুন মহীনথে কয়। 

নতি কর্যা বহুত লোচনে নীর বয় ॥ 

যদি বলো আপনি আমাকে দেশে যেতে । 
নিবেদি যে কর্ম না হবে আম! হতে ॥ 
আর দেশে না যাইব ওহে মহাঁবল। 
আস্তিকে রব তব যোগাইয়া জল ॥ 
শীন্তমৃতি দয়াশীল সদাই আপনি । 
বৃপতির প্রধান নরেন্দ্র চুড়ামণি ॥ 

মহীধর মাহুগ্ভার দেখে কাকুবাদ। 

পাত্র করে রাখে দিয়ে অনেক প্রসাদ ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাঁকুড়ারায় । 
হরি হরি বল সবে পাল! হলো সাঁয় ॥১৯| 


[ প্রথম পাল। সমাপ্ত ] 


[ দ্বিতীয় পাল! এ 


দৈবে হল মহামদ গৌড়ের পাতর । 
নিরবধি নেস্ত ভার দিল। নুপবর ॥ 

আর দিল আজ্যগ্য (?) উত্তম সজ্জা করি । 
পটুকা পামরি পাগ সোণাধারা জরি ॥ 
হাটক হীরার হাঁর হেমান্বিত হয় । 
বাঁজুবন্দ বলয় বসন প্টময় ॥ 

আনন্দের অবধি নাই অন্ছদিন গেল । 
নুপতির পুস্তাভিষেকের কাল হল ॥ 
লোক দিয়! লঘুগতি লেখিয়। লিখন । 
দেশে দেশে বাজাগণে দিল! নিমন্ত্রণ ॥ 
সমাচার মাত্রে সে যেপদনে সত্বর। 
গৌড়ে আইল গৌড়ের ভেটিতে গৌড়েশ্বর ॥ 
জনে জনে নাম ধাম করিয়া জিজ্ঞাস! । 
সমাঁদরে ত। সবাঁরে লএ দিল বাসা ॥ 
জিজ্ঞাসায় জানিল মাহুগ্যা মহীক্ষিপ । 
আসে নাই সোঁমঘোঁষ ঢেকুরের নুপ ॥ 
মাহুছ্াার মহাক্রোধ জন্মিল অন্তরে । 

ন। পাস্থুরে নুপে কয় অভিষেক পরে ॥ 
আমি যার খাই তাঁর অবশ্য করি কাধ । 
উচিত কহিতে চাই ওহে নুপ আধ ॥ 
অর্গ বঙ্গ অবধি আছয়ে বাজা যত । 
তথ্য জানি তারা সবে তোম। অনুগত ॥ 
সমাচার পাঁব। মাত্রে সম্ভোষ হইএ। 
সদন সাক্ষাতে দেখ সবে আইল ধেএ ॥ 
হেদে বেটা সোমঘোষ আভীর নন্দন । 
না আইল তব আজ্ঞ। করিল লঙ্ঘন ॥ 
মৃত্যু তুল্য মহতের আজ্ঞা ভঙ্গ হলে । 

এ ছুঃখ আমার চিত্তে দগদগ জলে ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৩৭ 


সে বেটার পূর্বাপর জানি সব তত্ব। 

গৌড়ে ছিল তোমার তাতেব হয়ে ভৃত্য ॥ 
গোরক্ষা করিত সদ! বেতন ব্যতীতে । 
সন্ধ্যা হলে সেরেক তগ্ডুল পেতো। খেতে ॥ 
দৈবে ক্ষিতিনাথ খাজন! সাধিতে তাহারে । 
পাঁঠাইল। কৃপাযুত হইএ ঢেকুরে ॥ 

কিন্তু কপালের কথ। কিরূপ তা জানি । 
শুনেচি সেখানে বাজ। হয়েছে আপনি ॥ 
এখন তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে বেটা । 
মরি মরি মনন্তাঁপ মহীপাঁল টুট। ॥ 

ভৃত্য হয়ে ভরতাকে যে ন। বাখয়ে ভয় | 
দেখ বুঝে দণ্ড তাকে দিবা যুক্তি হয় ॥ 
শুনে কোপে কম্পবান হল গৌড়েশ্বর । 
কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥ 
জবাঁলাল সমতুল্য যুগল নয়ন । 

গৌঁপে ত। দিয়! করে গভীর গর্জন ॥ 
আমার আদেশ লজ্যে এত অহঙ্কার । 
জনেক লোক যেয়ে মাথা কেটে আন তাঁর ॥ 
রাঁজাগণ কোপ দেখিয়। বাজার । 
কলরোল করে উঠে কবে মারমার ॥ 

সাজ রে সাজ রে সাঁজ যাইব ঢেকুর । 
ক-মস্তরে গৌপের করিব দর্পচুর ॥ 

সলম্ফে নিশানদার নিশান ফুকুরে | 
ধায়াধাই পড়ে গেল গৌড় নগরে ॥ 
অভিষেকে এসেছিল ভূপাল যাঁবস্ত । 
সাজিয়া চলিল সবে সমবে দুরস্ত ॥ অভ্র ভনিতা। ॥২০॥ 


ধর্মমঙ্গল 


অতিশয় ত্বরিতে চাঁপিয়া করিতে 
আগুদলে চলিল পাএ। 
কোকনদ যুগলে কোঁকনদ সমতুল 
কোপে অতি কাম্পাইয়া গাএ ॥ 
চলিল কর্ণাট করিয়। কাট কাট 
ত্বরগতি অনীকিনী সাথে । 
তার পাঁছ সামস্ত হুপতি ছুরস্ত 
ধাইল শরাসন হাথে ॥ 
কোচের ভূপতি আরোহণে যুখপতি 
সঙ্গতি নাথ ছুই সেনা । 
লইয়া নিজ দল চলিল হরিপাঁল 
কলিঙ্গ কৃত বীর বানা ॥ 
বীর চান্দ বরাভূঞা চলিল যাঁচিমুঞ 
শির পর বচিয়া পাগে। 
€ ধরিয়া ধুঃশর চাঁপিয় হয়বর 
শিখর ধাইল বেগে ॥ 
কাউর তেলেঙ্গ তু মাঁনস বঙ্গ 
ব্রাঁবিড় মগধ ভোট । 
বাঁরেজ্দ বেগে ধায় সীজোয়। দিয়া গায় 
পেটিতে ঢাকিয়া পেট ॥ 
কর্ণসেন নৃপবর অয়নায় ঘর 
তাহার তনয় চাবি । 
সনাতন সবল বিজয় কমল 
চলিল কোলাহল করি ॥ 
গজপতি গজিয়! চলিল তঙ্জিয়। 
সহ তার কত শত কোল । 
মল শলিপুরে চলিল কত ঝুরে 
কোপে ধায় কপূর ধবল ॥ 
এককালে বায বাজে কত পদ্য 
তিগেতিনী ডিমি ডিমি ভম্ফ । 


দ্বিতীয় পাঁল। 


গুড় গুড় ঝা ঝা ধিকতাং ধা ধ। 
আকৃতাং আঠু জগবম্প ॥ 
কাঁড়া করে ঢেঙ ডেড ঢ্যাম করে ঢেঙ্‌ ডে 
ঢ্যাৎ ডেড ডেড ঢেউ ঢড ঢোলে। 
সুদঙ্গ তত! তাধৈ ধৈতা। 
ঘৈ থৈ থে তে রোলে॥ 
অশ্বের দড়বড়ি দাঁতের কড়কড়ি 
বারণ বুংহিত তায় । 
সেনার নিংত্বনে লোকের হেন মনে 
প্রলয় হইল প্রায় ॥ 
হইয়া! নিকুর বেড়িল ঢেকুর 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে । | 
নিদান কারণ | অনাদি চরণ 
স্মরণ করিয়া মনে ॥২১॥ 


দূত মুখে সোম ঘোঁষ শুনে অবাস্তর । 
কাতর হইল ভয়ে কাপে কলেবর ॥ 
কেবল ভরসা তার দেবী দশতুজা। 
ধাঁর কৃপা হইতে সে ঢেকুরের রাজা ॥ 
তাহার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে । 
করপুটে স্তুতি কাকে করে সকরুণে ॥ 
বল করে চড়ে যান গৌড় নৃপবর । 
হের মা নয়ন কোণে হয়েছি কাতর ॥ 
তোমা বিনে আমার নাহিক অন্য কেহ। 
দয়! করে দয়াময়ী পদছায়। দেহ ॥ 
আমার ভরসা মাত্র অভয় চরণ । 
হাতের হেতের হয়ে হাঁন সেনাগণ ॥ 
কূপা কর কিঙ্করকে কলুষ নাঁশিনি । 
করাল বদনা কালী খর্পব ধারিণি ॥ 


৩০ 
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খড়গহস্ত। খরতরা ক্ষুর ( অস্ত্র ) ধত্সি। 
নখে খণ্ড খণ্ড ক্ষিপ্র কর ক্ষেমহ্করী ॥ 
গজারিবাহিনী গৌরী গিবীক্দ্রনন্দিনী । 
গড় বক্ষ গুণাস্তিকা গণেশ জননী ॥ 
চাঁমুণ্ড চণ্ডিক। কর চিত্তের আনন্দ | 
ভয় পেয়ে ভব জায়! ভাবি পদ ছন্দ ॥ 
গজসৈন্য গজিছে গলার শব্দ ঘোর । 
বাস্থলী বারণ কর বপু কাপে মোর ॥ 
ছাম্বালে ছন্মত। ছাড় ছয় নয় করি । 
বাছ দণ্ডে প্রবেশ করিয়ে বধ রবী ॥ 
হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল যে কালে । 
দিগহ্বরী রূপে রক্ষা আপনি করিলে ॥ 
সেই মত দাঁসে বক্ষ ধর নিজ খাণ্ডা। 
আমা হেতু আজ বরণে উর উগ্রচণ্ড। ॥ 
নচেৎ নিস্তার নাই নিবেদি গে? তার] । 
ত্রাণ কর তুর্ণ মোরে ত্রিভুবনসারা ॥ 
স্তৃতিয়ে ভাহ?বে তুষ্ট। হত্যা ভ্রিদিবেশী । 
অন্বন্পে উরিয়। কন অট্ট অট্টহাসি॥ 
ওরে বাছ। সোমঘোষ শুন মোর ভাষ। 
অন্থকুলা আছি আমি দূর কর ত্রাস ॥ 
ষাঁও যুদ্ধ কর গিয়ে কিসের ভাবনা । 
তুমি লক্ষ্যে থাক আমি বিনাঁশিব সেন। ॥ 
জান সত্য আমি অন্কুল। থাকি যাকে । 
শক্রাদদি দেবতা দেখে ভয় করে তাকে ॥ 
কি করিতে পারে কোন তুচ্ছ গৌড়পতি । 
সানন্দে সংগ্রামে সাঁজাহ লইয্স! ছাতি ॥ 
ভবানীভাঁষণে ভয় ত্যজে সোমঘোষ। 
বরণে সাজে মেঘ সম রবে কবে রোষ ॥ 
পরিলেক প্রভাঁকব প্রভা বীর ধটি। 
আস্ফালন কনে অঙ্গে মাখে বীর মাটি ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৪১ 


গজিয়। গোপের স্থৃত গৌঁপে দেয় তার । 
সিংহনাদ ছাড়ে বক্ষে করে হুহুঙ্কার ॥ 
কাল তুল্য কোপে দম্ভ কড়মড় করে। 
কাপিতে কাঁপিতে রণ টোপ নিল শিরে ॥ 
সাজ্যা গায় মোজ। পায় ভালে অর্ধ চন্দ্র। 
মতে হুরত কি বান্ব্গে বা কি ইন্দ্র॥ 
আঘুধ আসার ইনি লইল ইঘাস। 
কালপৃষ্ঠ কলম্ব কপাঁণ চন্দ্রহাঁস ॥ 

অন্য অস্ত্র অনেক লইল দেখে খর । 

লম্ফ দিয় চলিল চলিএ হয় নর ॥ 
সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাজে । 

জয় ঘণ্ট] জয় ঢাক জয় তুরী বাজে ॥ 
গোয়ালা সাজিল কত নাহি তার লেখা । 
নুপতির লস্কর নিকটে দিল দেখা ॥ অত্র ভনিত। ॥২২| 


অভিমুখ অবংসে হইয়া দড়বড় । 

ছুই দলে সংগ্রাম লাগিল কড়াঁকড় ॥ 
অন্বরে অশ্বিক অষ্ট নায়িক। সহিতে । 
আয়োধন দেখিতে উর্িল। সিংহরথে ॥ 
নুপসেন। রোষে ঘোষে বেড়ে বীর দাপে। 
বুটিধারাঁবৎ বাণ এড়ে এক চাপে ॥ 
সমঘোষে সনাতনী সম্ভত সদয় । 

অক ঠেকে সে সব হইল চূর্ণময় ॥ 

ত৷ দেখিয়। নুপসৈন্যে লাগিল টাটক। 
কালীজয় বোলে নাচে ঘোষের কটক ॥ 
বেড়িলেক চারি আনি হইয়৷ নৃুপদলে । 
নিম্নাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে ॥ 
তুরগ দাবিয়! ঘোষ তরোয়াঁর ভর্য। | 
কেটে চলে ক্রোধ ভরে কাট কাট কর্য। ॥ 


5৭ 


ধর্মমঙ্গল 


লম্ফ দিয়া জটে গিয়া ধরে বাঁছবলে । 
একচোঁটে মাহুত সহিত কেট্যা ফেলে ॥ 
সাঁজোয়াঁন সারেডধর যা পায় সাক্ষাতে । 
নির্দয়ে নির্ধাত চোট চোটায় ছহাতে ॥ 
কাঁর কার চরণ নাসিক গেল কাট।। 
হস্তপদ গেল কাঁরও হলো! খোঁড়া ঠটা ॥ 
কেহ করে মরি মরি কেহ করে হায়। 
পেট কাটা গেল কারে পটিশের ঘাঁয় ॥ 
কার গেল দস্ত ওষ্ কার গেল দাড়ি । 
ব্যথায় ব্যথিত কেহ ভূমে যায় গড়ি ॥ 
ত৷ দেখিয়া ত্রাসে কেহ তৃণ দস্তে করে। 
রাখ রাখ রাখ বীর না! মারিস মোরে ॥ 
কবন্ধকদন্ব আর ছিন্নমুণ্চয় । 

রণস্থল একাকার রক্তে নদী বয় ॥ 

ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল ভূপতির দল । 

জয়ী হইল যুদ্ধে সমঘোঁষ মহাবল ॥ 
সাংযুগীনে সেবক সংগ্রামে হল দেখা । 
হেরি রোহে অট্ট অট্ট হাসেন কাঁলিকা' ॥ 
কর্ণমেন সত চারি সবে তেজ:পুঞ্জ | 

গেল নাই জন্য ত্যেজে যুঝে হয়ে যুগ্ত ॥ 
স্থবল বিজয় আর কমল সনাতন । 

ঘোষে করে চারি জনে বাণ বরিষন ॥ 
শেল শূল মারে কেহ কেহ গুলি তীর । 
নির্ধাত বাজিয়। অঙ্গে নিকলে রুধির ॥ 
কৈল যুদ্ধ যেরূপ কহিব তাঁর কিবা । 
কিন্ত সৌমঘোষে সদা অনুকুল শিবা ॥ 
তেজের কি তুটি তাঁর চরণ আঁশিসে। 
সহি না করিতে পাঁর্যা রুষে গেল শেষে ॥ 
তরসিয়ে তবোয়ারে মুঠে ধরে এটে । 
একচোঁটে চারিজন ফেলিলেক কেটে ॥ . 


ছিতীয় পালা ৪৩ 


ত৷। দেখে নায়িক1 সহ হইয়া সস্তোষে। 
হুর্গতিনাশিনী দুর্গ! গেলেন কৈলাসে ॥ 

না পারে খগ্ডিতে লোক যে থাকে কপালে। 
কর্ণমেন অপুত্রক হন বৃদ্ধকালে ॥ 

প্রাণ লয়ে পলাইয়ে আল্য যার। যাঁরা । 
গৌড়ে এসে সমাচার দিল তার! তারা ॥ 
শুনিয়৷ ঘোষের দর্প নরিংপতিস্ত । 

বাক্য না নিঃসরে মুখে হল স্তব্ধ কত॥ 
অপর কাহিনী কিছু শুন বন্ধুগণ। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নির্ঞ্জন ॥২৩॥ 


দৈবে এসে এক ভূত্য কর্ণসেনে দিল তত্ব 
শুন ময়নার অধিকারী । 
ঢেকুরে ঘোষের সনে পড়েছে সম্মুখ রণে 


তোমার তনয় চারি ॥ 


এতেক ভূত্যের মুখে । 
শুনে রাজারানী শোকে ॥ 
কেশবাস নাহি বান্ধে। 
ভূতলে লোটায়ে কান্দে ॥ 
করাঘাত মারে বুকে । 
উচ্চৈঃস্বরে ঘন ভাকে ॥ 
কমল ওরে সনাতন । 
আশ্য আন্ত বাপধন ॥ 
তোঁম। সবাকার মুখ । 

না দেখে বিদরে বুক ॥ 

এ ঘর বসতি মোর। 
দিনে হল অন্ধকার ॥ 

বুদ্ধ কালে বাপ মায়। 
ত্যজ্িতে উচিত নয় ॥ 


৪৪ 
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পালন করেছি ক্লেশে । 
পালন করিবে শেষে ॥ 
এই মনে ছিল আশ। 
করিলে তাহ €নরাশ ॥ 
রাঁজরাণী এই মত । 

ক্রন্দন করিছে কত ॥ 

দ্িজ শ্রীমানিক গাঁঅ। 
সদ] সথা বাকুড়ারায় ॥২৪॥ 


বাপে হতে মায়ের তনয়ে বাঁড়া স্সেহ। 
দিবারাত্রি রানীর নয়নে ঝোঁরে লোহ ॥ 
পুত্র শোঁক সম দুস্থ নাহি ভূমগ্ডলে । 
বরঞ্চ মরণ ভাল মিটে এককালে ॥ 
দারুণ বিধাতা যাকে প্রতিকুলাচারে । 
শীখ। মূল শুদ্ধ তার সকল সংহারে ॥ 
চারি পুত্র মোল সেনের চারি বৌ শেষে। 
অন্তম্ৃতা হল তারা স্বামীর উদ্দেশে ॥ 
পুত্রবধূ শোঁকে বানী ব্যথিত অন্তরে । 
পরান ত্যজিল তার কতদিন পরে ॥ 
জায় পুভ্রবধূ মল্য সব দেখে শুন্য । 
বিকল হইল বড় সেন নৃপ মান্য ॥ 
কহেন কপালে বিধি এই লেখ! ছিল । 
সারের সব স্থখ এক কালে ঘুচিল ॥ 
তবে আর আমার কি কাজ গৃহাশ্রমে ৷ 
কৃষ্ণ ভজি মিথ্য। কেন ভ্রমি মনোভ্রমে ॥ 
কি কাজ রাজত্বে বুথ কাঁর তরে করিব । 
যার বাজ্য তাকে দিয়ে তীর্ঘে চলে যাব ॥ 
এতেক বলিয়। সেন তাজি রাজ্য দেশ । 
হরি বলে চলে হয়ে বৈষ্ণবের বেশ ॥ 


দ্বিতীয় পাল ৪৫ 


সোনার ময়না পুরী রহিল পড়িয়া । 
অন্বাঁগে যান সেন উদ্দাসীন হইয়া ॥ 
স্থানে স্থানে বয়ে পথে ভৃত্য সমিভ্যাবে | 
কতদ্দিনে উপনীত গৌড় নগরে ॥ 
বরাসনে বাবামে বসেছে বস্থপতি । 
হেন্কালে সেন গিয়ে করিল প্রণতি ॥ 
শ্রদ্ধা! করে সমাদরে ধরে তার হাতে । 
এস বল্যা বসাইল আপন সাক্ষাতে ॥ 
করুণে কাশ্যপী কাস্ত করেন জিজ্ঞাস । 
কহ ভাই কর্ণসেন কেহ হেন দশা ॥ 
সেন কন কি আর জিজ্ঞাসা কর রাঁয়। 
কপালের কথ। কিছু কহ। নাহি যায় ॥ 
ঢেকুরে ঘোষের সনে যুঝে চারি স্থৃত । 
সম্মুখ সংগ্রামে তারা সবে হল হত ॥ 
ত্চিস্ত1 স্থচরিতা৷ ছিল বধূ চাঁরি । 
অন্ম্থৃতা হলে তাব। অগ্রিকুণ্ড করি ॥ 
তার সবার শোকে তার কত দিন বই। 
জায় মল হেন দশ হল শুন কই ॥ 
সারের যত সখ ঘুচিল সকল। 
হেন জন নাহি কেহ মুখে দেয় জল ॥ 
নির্বাচিয়। ভেবে গুণে বুঝে এই চিত্তে । 
তোমার সাক্ষাতে এলাম বিদায় হইতে 
লহ আপন রাজ্য দেহ অন্যজনে । 
কিন্তু যেন পীড়িত না হয় প্রজাগণে ॥ 
এত শুনি গৌড়েশ্বর ব্যথ। পেয়ে চিত্তে । 
কর্ণসেনে প্রবোধ করেন কথা হিতে ॥ 
কত শত হিত বুঝাইয়া তাঁর পরে । 
সভা হতে-উঠে যে গেল অস্তঃপুরে ॥ 
জায়ার সহিত যুক্তি করে সংগোপনে । 
রঞ্জার বিবাহ আজ দিব কর্ণসেনে ॥ 


৪৬ 
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বুড়। বর বলে পাছে মহামদা শুনে । 
মফঃম্বলে ডাঁকাইলা পুরোধ। ব্রাঙ্মণে ॥ 
লুকাইয়। নিভতে গৌড়ের অধিপতি । 
কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন রগ্জাবতী ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ।। 
বেলডিহা গ্রামে ধাম বাকুড়ারায় সখা ॥২৫॥ 


পৃর্ধীপতি পরাহেতে পড়িল সন্মথে । 
বার দিয়। বরাঁসনে বসিল। ০কৌতুকে ॥ 
দুরে হতে চামর ঢুলাঅ ভৃত্যগণ। 
বাজে বাছ্য বীণাদি সুতাঁন বিলক্ষণ ॥ 
ভূপাসনে ভূপের দক্ষিণে সেন বসে । 
হেন কাঁলে মহা পাত্র উপনীত এসে ॥ 
পাজে দেখে পর্ধীনাঁথ আস আস বল্যা। 
অন্যদিন হইতে বাড়া সমাদর ৫কল্য। ॥ 
পূবাপর রূপে ভূপে করিয়া প্রণামে । 
€সনে দেখে আক্রোঁশে বসে বামে ॥ 
ভগ্লার বিবাঁহবাত। শুনে লোক মুখে । 
স্থখ নাই মনে কিছু তন দগ্ধা দুঃখে ॥ 
হেট মাঁথ। হয়ে কয় কর্যা পুটকর । 
নিবেদন করি কিছু ওহে নুপবব ॥ 
উচিত কহ না ইবে আদেশ আমার । 
শুনি নাকি সেনে বিভ। দিয়াছ বঞ্জার ॥ 
রাঁজ। কয় মিথ্যা নয় মূল কর্মস্ত্র | 
অতএব দিয়াছি বিভা শুন ওহে পাজ ॥ 
বিচারে বুঝেছি সেন কুলে শীলে ভাল । 
ধনে মানে ক্ধপে গুণে ধরাতিলে আল ॥ 
০সনে যত প্রশংস। করিয়া কক্স ভূপ। 
মাহুগ্যার দিগুণ হতেছে তাতে ছুথ ॥ 


দ্বিতীয় পাল? ৪৭ 


ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পারে। 
ভাবুটা করিয়া! কিছু কয় কুমন্ত্রণা৷ করে ॥ 
বড়ই বিরুদ্ধ দেখি খলের অন্তর । 
কদাচিৎ বিচার না কবে আত্মপর ॥ 

সেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাড়ি । 
মনে মনে করে বেটা দাগাবাজ বড়ি ॥ 
আমার ভগ্লীকে বিভা কবিলে হে পাল। 
এখনে ইহার দিব সমুচিত ফল ॥ 

ভেবে এত ভূপে কয় ভাবি এক উক্তি । 
একত্রে আসনে বসে অপুত্রক ব্যক্তি ॥ 
যাঁর অঙ্গ পরশে অনসহখ্য হয় পাপ । 
তাঁর সঙ্গে কর তুমি কি বুঝে আলাপ ॥ 
এখন তোমার আমি এক সেব খাই । 
আবশ্টক উচিত কহিতৈ এবে চাই ॥ 
জন্মে জন্মে ষদি থাকে পুণ্যেব প্রকাশ । 
অপুত্রক দরশনে ততক্ষণে বিনাশ ॥ 

এত শুনে বাঁজা গেল সভ। হতে উঠে । 
যোঁএ পেয়ে মহ্ামদা সেনে কয় এটে ॥ 
সেনভায়। স্বলাপতি হলে কি আমার । 
তবে যে করিতে হয় লৌকতা তোমার ॥ 
অন্য আর এতক্ষণে উচিত আছে কি। 
যাঁহ গো সম্প্রতি মুখে চুণ কালি দি॥ 
পশ্চাৎ সঙ্গত বুঝে করিব সুন্দর । 

সেন কন আছি করবশে বরাবর ॥ 
জ্বলস্ত জলন সম শুনে গেল জলে । 
কোপে সেনে গালি দেয় কটু কথা বলে ॥ 
হেরে বেট আটকুড়া লঙ্জ। নাহি তোর । 
ব্রদ্মকাঁলে বিভা কলি পিতৃক্ৃতা মোর ॥ 
মূল কথা মন দিয় শুন তোরে বলি। 
তদবধি আমার চক্ষের তুই বালি ॥ 


৪৮৮ 


ধর্মমঙগল 


বলহীন বসিলে উঠিস হাটু ধরে । 

কি আছে কপালে তোর কালি যাবি মরে ॥ 
তুই বৃদ্ধ তোকে আর কি করিব নিন্দা। 
কিস্তু তথ্য রগ্রাবতী হইবেক বন্ধ্যা ॥ 

সেন কন মহাঁপাত্র ভাল না কহিলে। 
কথায় কি হয় হবেক কপালে থাকিলে ॥ 
পুনরপি মহামদা কহে করে ক্রোধ । 

নচ্ছার পাগল তুই তোর অল্প বোধ ॥ 

বৃদ্ধ বন্ধ্য। ছুজনাঁর সজ্ঘটন যাঁর । 

কি জানিস দেখ বুঝে কপাল কোথা তার ॥ 
ছি ছি ওরে ছোঁছ। ভেড়া ছার তোর জীবনে । 
লোক মাঝে লাজে মুখ দেখাবি কেমনে ॥ 
অহংকার এতেক আমার বুকে বসে। 
বিবাহ করিলে ভেড়। যুক্তি ন। জিজ্ঞাসে ॥ 
ভূপতিকে বলিস করিয়৷ ভারি ভূরি। 

এখন কেমন তার প্রতীকার কবি ॥ 

সেন কন মহাপাত্র মোরে এত কেন । 

দোষ না বুঝিয়। রোঁষ কর পুনঃপুনঃ ॥ 
শুনিয়া! সেনের কথ। মহাঁমদ। হুষ্ট। 

সহিতে ন। পেরে হল অতিশয় রুষ্ট ॥ 

কোপে কাঁপে কাশ্টপী উবে কব রেখে । 
তন গজনে কয় নিশাচরে ডেকে ॥ 
আদেশ আমার রাখ ইহ ছার কে। 

ঘাড়ে ধরে হেথা হতে দূর কবে দে ॥ 
শচীবাক্য শুনে তবে ধাইল সত্বরে । 

রেখে এল কর্ণসেনে নগর বাহিরে ॥ 

এথা অন্তঃপুরে রঞ্ৰাবতী পাইল সমাচার । 
মহাঁমদ সেনেবে করেছে তিরস্কার ॥ 

দাসী সঙ্গে করি বঞ্জ। অতি শীভ্রগতি । 
সেনের সাক্ষাতে এসে হল উপনীতি ॥ 


ছিতীয় পাঁল। ৪৯ 


লজ্জ! পরিহবি কান্ত প্রতি কিছু ভাষে। 
শুন প্রাণনাথ চল যাই নিজ দেশে ॥ 
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিলেক আমারে । 
ফিরে আর এ মুখ না দেখাইব তারে ॥ 
দোঁষ বিনা তোমার করিল তিরস্কার । 
যদি কৃষ্ণ চান কথ] কহিব ইহার ॥ 
শুনিয়! কান্তার কথ! সেন গুণবান । 
আপনার নিজ দেশে করিল পয়ান। 
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিয়াছে রঞ্তাকে। 
শোক শেল সম মৌর পশে আছে বুকে ॥ 
বাঁর ব্রত বিস্তর করিল যজ্ঞ যাগ । 

পৃজ| কৈল পুরস্থ যতেক দেবভাঁগ ॥ 

না হইল তনয় তথাপি ভাবে ব্যথ। । 
হেনকালে সামুলাহ্ন্দরি আইল তথ।॥ 
পিতৃম্বসাপুত্রী তার বয়সে প্রবীণ! । 
উপরোধ অনেক করিল অভ্যর্থন। ॥ 
বরাঁসনে বসাইয়৷ বলে বাঁক্য যোগ্য । 
দিদি এলে আঁমাঁর ভবনে বড় ভাগ্য ॥ 
নিবেদি যতেক ছুঃখ মনে মোর আছে । 
ন। কহিয়। তোমাকে কহিব কার কাছে ॥ 
ভাই হয়ে মাহুছ্য। দিয়েছে বন্ধ্যাবাদ। 
জর জর হৈল তন্গ জীতে নাহি সাধ ॥ 
বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবাচন। 
কিছু না করিল সিদ্ধ কিসের কারণ ॥ 
জানি তুমি জাতিস্মর। ত্রিগুণশালিনী। 
তাতে হও অনাছের আগের আমিনী ॥ 
তোমা হইতে পাইব ইহার উপদেশ । 
সামুল। কহেন শুন তবে সবিশেষ ॥ 
প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভূ ধর্মরাজ। 
সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি। 

নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বন্ধ্য। পুত্রবতী ॥ 

অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয়। 

সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয্ ॥ 

শুনি এত সত্য কয় সানন্দিতা বণ । 

কে কোথা পেয়েছে পুত্র করে তার পুজা ॥ 
সামুল। কহেন শুনে সমুদয় বার্তা । 

ছ্বিজ গ্রীমানিক ভনে ভাবি বিশ্বকর্তী ॥২৬॥ 


হল্রিচজ্দের পালা। 


হরিষুখি শুন হরিচন্দ্র উপাখ্যান । 
আমর1 নগরে ঘর অতিত পুণ্যবান ॥ 
প্রতিদিন আচারপুত পরম €বষ্ব । 
বাঁসব কুবের জিনি বিস্তর ৫বভব ॥ 
রাজার ভাধাব নাম বানী মদনাবতী । 
বয়স বহিল তবু না হল সম্ততি ॥ 

স্ত্রী পুরুষে ছু'হে ছুঃখ ভাবে দিবানিশি । 
পুত্রহীন ব্যক্তি হয়ে প্রেতলোকবাসী ॥ 
আত্মজ বিহনে আত্মা অকাঁরণে বাঁখি । 
পরকালে পুত্র বিনে পার নাহি দেখে ॥ 
এইবূপ আক্ষেপ করয়ে বাঁজরানী । 
অতঃপর শুন বঞ্জা অপুর্ব কাহিনী ॥ 
একদিন হবিচন্দ্র উঠিয্। প্রভাতে । 
হেমঝারি হাতে করি যায় হরষিতে ॥ 
হেনকালে হাড়িনী হইয়। অভিসার । 
সকালে উঠিয়। করে গৃহ সংস্কার ॥ 
রাজাকে দেখিয়] চক্ষে ঢাকয়ে বসন । 
উচ্চৈঃস্বরে স্মবে বাম কষ্চ নারায়ণ ॥ 


ছিতীয় পালা ৫১ 


আটকুড় বাজার দেখিন্র আজ মুখ । 
বিফলে যাবেক দ্বিন বড় পাব ছুখ ॥ 

ন। পাইব অন্জল দিবস লজ্ঘন । 

পাঁপ হল পাপিষ্ের প্রত্যুষে দর্শন ॥ 
হরিচন্দ্র এত শুনে হাঁড়িনী বদনে। 
আপনাকে অত্যন্ত অধম করি মানে ॥ 
অতিশয় আঁধি পেয়ে অন্তঃপুরে গেল । 
কান্দিতে কান্দিতে বাঁজ। বানীকে কহিল ॥ 
মদন1 এতেক শুনে মনহিত ভাঁষে । 

কাস্ত চল কাননে কি কাজ রাজ্য দেশে ॥ 
অকারণে ইহকাল করিলে বঞ্চন । 
পরকালে পাবে ভজ শ্রীনন্দনন্দন ॥ 

ভাষার ভাষণ ভূপ ভেবে দৃঢ়চিত্তে । 

সমর্পণ ৫কল্য রাজ্য করে পাত্র মিত্রে ॥ 
ত্যজিয়। স্ুখাঁদি ভোগ তনয় বিহনে । 
প্রবেশ করিল দৌোহে দুর্গম কাননে ॥ 
বঞ্জাবতী কহে দিদি কহ তাঁর পরে। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়াঁরাঁয় বরে ॥২৭॥ 


সামুল। কহেন পুন শুন ওগো রঙজা | 
কত কাঁল কাননে ভ্রমিল রানী বাজা। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল বল্লুকাঁর তীরে 
মার্কণ্ডেয় মুনি তথা ধর্মপুজা করে ॥ 
আনন্দে মগন হয়ে শিক্কাগণ সঙ্গে । 
নানা উপচার দিয়ে নৃত্য গীত রে ॥ 
পুজা সেরে সূর্যে শত অর্ধ্য দিয়! দান। 
নতি করে নিরগনে নিজস্থানে যান ॥ 
হেনকাণলে হবিচন্দ্র হয়ে ঘোড়হাতে ৷ 
পড়িল মুনির পায় মদন! সহিতে ॥ 


৫ 


ধম্মঙ্গল 


অতিশয় দুত্থিত দেখিয়া দৌোহাকাজলে । 
উপজিল দয়াধর্ম মুনির অন্তরে ॥ 
জিজ্ঞাঁসা করেন অতি করিয়া যতন । 
কে তুমি আমার কেন ধরিল। চরণ ॥ 
কাঁন্দিতে কান্দিতে কয় কাশ্যপীর কান্ত । 
আমার ছুস্খের কথ নিবেদি যাবস্ত ॥ 
রুষ্ণ মোরে দিয়েছেন সকল সম্পৃ। 
না দিলেন তনয় তাপিত সেই জন্য ॥ 
সেই হেতু স্থখভোগ ত্যজিয়। সকলি। 
স্ত্রী পুরুষে কাননে ভ্রমণ করিয়া বলি ॥ 
তদবাৎ এলাম এই বলুকাঁর কুলে । 
তোমার সহিত দেখা হুল ভাগ্যফলে ॥ 
এখন আমার এই উপজিল মর্ষে। 
পরকাঁল পেতে চাই পুজিব শ্রীধর্ষে ॥ 
মুনি কন মহৎ করেছ মনে আশ । 
তুমি ধন্য ধর্মভক্ত ধরায় প্রকাশ ॥ 
সার অসার সবে আন সেই ধর্ম । 
পন্না্পব প্রধান পুরুষ পর ব্রন্ধ ॥ 
সেবিতে তাহার পদ করেছ বাসন । 
ত্রিভুবনে দিতে নাই তোমার তুলন। ॥ 
বিধান বলিএ শুন নিবেশিক্া চিত | 
করিবে যেমন দান ক্রিয়া নিত্য নিত্য ॥ 
অনেক কবিবে ক্লেশ নাহিক অবধি । 
ত্যজিবে আসন ঠতৈতল তাশ্বল অবধি ॥ 
নাই তার কর পদ নাই তার অন্ত। 
ধবল কেবল আভ। ধ্যাঁনেতে উপাস্ত ॥ 
নিরাকার সাকার পুরুষ সনাতন । 
ঈশ্বর সত্তার পর উল্ল.ক বাহন ॥ 
উপদেশ পেয়ে স্থতী হয়ে রানী বাজ । 
আরম্ভিল। বন্গুকাঁয় অনাছ্যের পুজা ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল। €৩ 


অনাহারে স্ত্রী পুরুষে দৌহে দিবারাত্রি। 
কায়জ কামনা করে ক্লেশ করে কতি ॥ 
চতুর্দিকে অনল করিয়া প্রজ্ঞলিত । 

উধ্ব পদ অধশিরে বহে অবিরত ॥ 

অঙ্গ হইল অবসন্ন অশন বিহনে । 
তথাপিহ তবু চিত্ত মগ্ন তাঁর চরণে ॥ 
প্রত্যহ পুজার পরে অর্থ্য দান স্থরে। 
নৃত্য করে রাজ! বানী ভউধ্ববাছ করে ॥ 
ভাবে হয় বিমহিত ভূমে গড়ি যায়। 
দাত কৃষ্ণ কোঁথ। বলে কাদে উভবায় ॥ 
ক্ষণে বলে জয় জয় জয় নিরঞ্ুন । 
অপুত্রকে পুত্র দেহ পতিতপাবন ॥ 
এইবূপে আরও স্ভতি করিল বিশেষ । 
ন। হইল প্রভূর তথাপি প্রত্যাদেশ ॥ 
প্ুনরপি রাজারানী অর্থয নিল হাতে । 
উদ্দেশে অর্পণ তৈল অখিলের নাথে ॥ 
করুণা করিষা কয় চক্ষে বয় ধারা । 
দেখ ওহে দয়াময় প্রাণ ত্যজি মোবা ॥ 
এত বলে প্রণমিয়! প্রদক্ষিণ কায়। 
নিরমিয়া চন্দ্রবাণ ঝাঁপ দিল তায় ॥ 
ক্ষুরের সমান ধার অতি খরশান । 
পড়িবা মাঁজ্রেতে অঙ্গ হল দুই খান ॥ 
তথাপিহ পুত্রবর মাগে ছুই জনে । 
উচ্চৈঃম্বরে স্মরণ করয়ে সনাতনে ॥ 
রুঞ্জাবতী বলে দিদি কিব। হল তাঁর । 
শুনিয়া অস্তরে ভয় হইল আমার ॥ 
সামূুল। কহেন রঞ্জা শুন তারপর । 
প্রভুব চরিত্র কথ! পীযুষলহর ॥ 
বাজাবানী দৌহে হেখ। ত্যঙ্জিল জীবন । 
বৈকুঞ্ে প্রভুর হোঁথ। টলিল আসন ॥ 


৫৪ 


ধর্মমঙ্গল 


ভক্তের অধীন সদ্দা ভকতব্সল । 
হুন্মানে কন তবে হইয়া বিকল ॥ 
আজ কেন অকৃম্মীৎ ওরে বাছা হল । 
না সহে উলুক ভাব কাঁপে মোর তন ॥ 
বেওবরা করে ইহার কহিবে সব বার্তা । 
তোঁন ভক্ত সঙ্কটে স্মরণ করে কোথ। ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে হন্ছমান করে মনহিত । 
করপুটে করতারে কহিলেন ঘত ॥ 
ভক্তের মরণ শুনি মারুতির মুখে । 
বাম্পজলে পূর্ণ আখি ব্যস্ত হইল। শোকে 
পাইয়া হৃদয়ে ব্যথ। প্রভু মায়াধর । 
হরিচন্দ্রে সদয় হলেন দিতে বর ॥ 

দ্বিজ শ্রামানিক ভনে কপালের লেখ! । 
ধরামর পে ধর্ম যারে দিল। দেখা ॥২৮| 


ব্রহ্মচারী বেশ ধরি উলুক আরোহণ । 
বল্গুকাঁর কুলে এসে দিল। দরশন ॥ 

মদন সাহত ঝাঁপ দিযে চন্দ্রবাণে । 
হরিচন্দ্র পরান ত্যজেছে যেই খানে ॥ 

ন! কহিতে সময় বুবিয়া হনুমান । 
বন্ধুকার জলে লম্ষে করালেন স্বাঁন ॥ 

পন্ম হন্ত প্রভু তার দিয়ে প্রতি অঙ্গে । 
রাজ! বানী উঠিল পব্াঁন পেষে অঙ্গে ॥ 
প্রভৃকে সাক্ষাতে দেখে প্রমোদে অমনি । 
চুত্তি করে হরিচন্দ্র লোটায়ে ধরণী ॥ 
বহুদিন দৌহাকান বাঞ্চ। ছিল মনে । 
আজ লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিহ্ু নয়নে ॥ 
প্রাণ দান দিলে যদ্দি প্রভু পবাৎ্পরু । 
পুরহ বাসনা মোর দিয়ে পুত্রবর ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল। ৫৫ 


ধর্ম কন ধেয়ে শুন বর ষদি লবে। 

কহ তবে পুত্র হলে আমাকে কি দিবে ॥ 
অচলা ঈশ্বর কন এই পদ সার। 

আমি কি কহিব কহ কি ইচ্ছা তোমার ॥ 
পুনরপি প্রভূ কন পার ঘি তবে। 

পুত্র হলে দ্বাদশ বৎসরে বলি দিবে ॥ 
বচনে বন্থধানাথ বারিপূণ আখি । 

না করে উত্তর কিছু ভাবে হএ ছুঃখী ॥ 
মদনা তখন কন মহারাজ শুন। 

পুত্র হলে দিব বলি ভাঁব তার কেন ॥ 
দ্বাদশ বছর তাকে বহুদিন আছে । 

বর কেননা অঙ্গীকার কে মরে কে বাচে ॥ 
শুনেছি সম্যক কথ। সর্বলোকে কয় । 
পুত্রের দেখিলে মুখ পরকাল হয় ॥ 
ভামিনীর ভাষণে ভূপতি দিল সায়। 
দিব বলি দেহ বর প্রভূ দেবরায় ॥ 

এত শুনি অনার্দি আনন্দ হয়ে বড়। 

বব দিলা সে কথ। হ্ন্দর কৰে দড়॥ 
মদন তখন কয় মনহিত বাক্যে । 

মৃত বুক্ষ মগ্ডরে যছ্যপি দেখি চক্ষে ॥ 

তবে মবর। বৃক্ষ মঞ্জবিল প্রভুর কৃপায় । 
স্থখী হল সাক্ষাতে দেখিক্সা বানী বায় ॥ 
প্রতি ভালে পুণ্য ফলে প্রতি ভালে ফুল । 
ভ্রমর পঞ্চম গায় ভ্রমরী আকুল ॥ 

তা দেখিয়। বাঁজারানী কহে পুনর্বার । 
তনয় হইলে নাম কি বাঁখিব তার ॥ 
ভূপতির ভাষণে ভাষেন ভগবান । 
লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান ॥ 
এতেক বলিয়। প্রভূ হল্যা তিরোহিত । 
অবিলম্বে ইন্দ্রের সভায় উপনীত ॥ 


৫ 


ধর্মমঙ্গল 


বিধি বিষ্ণ অবধি বরুণ বিশ্বনাথ । 

শত্রু আদি ক্করগণে সবে প্রণিপাত ॥ 
শত্রধর নেটে নাচে ক্ুযস্ত্র স্থুতাল । 

মধুর মদদ বাজে মুচর্গ রসাল ॥ 

মদনে মোহিত লেট্র। ধর্মের মায়ায় । 
তাল ভঙ্গ তার হল তিমির আভায় ॥ 
স্বকাঁধ সাধিতে শাপ প্রভু দিলা তারে । 
জনম লভগে বাছ। ভাবত ভিতবে ॥ 
শাঁপ শুনে শক্রধর সজল নয়ন । 

বিন। অপরাধে শাপ দিল! নারায়ণ ॥ 
তুমি হে ত্রিগুণনাথ ত্রিলোক তোমাতে । 
স্থজন পালন ধ্বংস হয় তোমা হতে ॥ 
তুষ্ট হল্য। নিরঞ্জন স্তৃতি শুনে তার। 
কহেন কিঞ্চিৎ কাঁধ করহ আমার ॥ 
অমর। নগরে ঘর হরিচক্্র রাজা । 
উপ্রতপ অনেক কবিল মোব পুজা ॥ 

বর দিয়া এসেছি বিক্োগভাবে পূণ । 
তুমি তার তনয় হইয়। জন্ম তুর্ণ ॥ 

পুর্ণ হলে দ্বাদশ বৎসর দেবমানে । 

রথে করে লঞ্ষে যাব ৫বকু্ ভুবনে ॥ 
এতেক শুনিঞ। আবও পুন স্তৃতি ৫কল। 
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ তিরোধান হইল ॥ 
প্রভু গেলা ৈকুণ্ঠে কৌতুক হয়ে মনে । 
নোতিন মঙ্গল ছিজ শ্রীমানিক ভনে ॥২৯॥ 


হেথা রাজা বানী দোহে নিজ দেশে আল্য 
পাত্রমিত্র প্রজাগণ বহু প্রীতি পাইল ॥ 
স্থথের নাহিক সীম। শোক গেল দূরে । 
মল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘবে ॥ 


দ্বিতীয় পাল? ৫৭ 


ভূপতি ভবনে আইল ভাবে গদগদ । 
ধ্যান করে একাস্তিক হইয়। ধর্মপদ ॥ 
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে আরস্ভিল বাজা। 
ঘরে ঘরে অমবা নগরে ধর্মপূজ1 ॥ 
সামুূল! কহেন পরে শুন বঞ্জাবতী। 
মদন। বাঁজার বানী হৈল খতুবতী ॥ 
আাঁনাশুদ্ধ হয়ে রানী চতুর্থ দিবসে । 
স্থন্দর করিল বেশ সম্ভোগ লালসে ॥ 
মদন! মদনভাবে হএ মুক্তকেশী । 
কৌতুকে কান্তের সনে বঞ্চিলেক নিশি ॥ 
অনাগছ্যের আজ্ঞায় আসিয়! সত্বর | 
মদনাঁর উদরে জন্ম নিল শক্রধর ॥ 

ছুই এক মাঁস হতে গর্ভ গেল জানা । 
সখী সঙ্গে বসে বঙ্গে আনন্দে মদন। ॥ 
হাশ্য পরিহাস করে হরষ অন্তরে । 
পরস্পর দেখাদেখি করে পয়োেধরে ॥ 
এইক্ধপে তিন চাঁর মাস হতে গত। 
পাঁচমাঁসে পৃর্থীপতি দিলা পঞ্চামৃত ॥ 
ক্গথের নাঁহিক সীমা সাত মাঁস গেল । 
পুরলোক পবম্পর সকলে শুনিল ॥ 
অমর নগরে হল্য আনন্দ উদয় । 

ঘরে ঘরে নৃত্য গীত মহোতৎসবময় ॥ 
নয় মাসে নুপতি লৌকিক ব্যবহারে । 
সাধ দিল সুস্থ হেতু স্থশস্ত বাঁসরে ॥ 
স্থখে সদা সমুদয় শেষ মাস গেল । 
স্রতি মাস হতে স্ত প্রসব হইল ॥ 
অবরিষ্ট আলয় আলো টেল অঙ্গচ্ছবি। 
প্রায় যেন উদয় হল এসে ববি ॥ 
তনয়ের তন্গরুচি তরুণী দেখিয়া । 
ধ্যান কবে ধর্মপদ ধরণী লোটায়া ॥ 


£৮ 


ধর্মমজল 


কাশ্টপী কাঁয়জের কল্যাণ কারণ । 
ভাশার ভাঙ্গিয়া ধন ৫কল বিতরণ ॥ 
সাদরে স্তিকাষ্ী পুজ্যা ষষ্ঠ দিনে । 
নয় দিনে করিল নতা লইয়া বন্ধুগণে ॥ 
লয়ে পুরনারীগণ আনন্দ আবেশে । 
অবণ্যষ্ভীকে পুজে একুশ দিবসে ॥ 

বষ্ঠ মাসে শশিশুভে স্থতিথিএ সাথ । 
আত্মজে ওদন দিল অমবরাঁর নাথ ॥ 
অনাদি আজ্ঞায় হবিচক্দ্র গুণধাঁম। 
গ্রহবিপ্রে ডেকে থুল লুহিচন্দ্র নাম ॥ 
পঞ্চম বৎসর প্রান্ত হত্যে শুচিপক্ষে । 
বিছ্যারস্ত বালকের ৫কল উক্ত খক্ষে ॥ 
বিস্তারি কি কব ক সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ, 
ষটু শব্দে সুন্দর হইল সবশাক্্রবিৎ ॥ 
তা দেখিয়া রাজাবানী ছুহে নিবস্তব | 
আন্ন্দসাগনে ভাসে ভাবে পরাষ্পর ॥ 
এইকব্পে প্রায় পুর্ণ ছাদশ বৎসর । 
সামুল। কহেন বঞ্জা শুন তারপর ॥ 
বিষম ধর্ষের মায়। বুঝে কোন জন । 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল বচন ॥৩০॥ 


উলুক অশন আশে । 
এসে হবিচজ্দ্র দেশে ॥ 
দেখ্য। চুত পত্রফলে । 
বসিল। তাহাব ভালে ॥ 
অনাছ্যে অপিয়া তাঁকে । 
ভক্ষণ করেন সুখে ॥ 
লুইচন্দ্র শিশুসঙ্গে । 
নগরে খেলিছে বঙ্গে ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল। ৫৯১ 


গুলতাঁই কক্যা কৰে । 
পক্ষী অন্বেষণ করে ॥ 
€দবষোগে হেনকালে । 
এল সই বুক্ষতলে ॥ 
পক্ষবনে হত্যে দুষ্ট । 

হল অতিশয় সৃষ্ট ॥ 

কহে শ্রভু হে অনাদি । 
যেন এই পক্ষে বধি ॥ 
তবে আমি আব কিবা । 
করিব তোমা সেবা ॥ 
এত বলে সেই পক্ষে ৷ 
বাঁটুল মাঁবিল বক্ষে ॥ 
বাজে বজ্ম সমতুল্য । 
মুঙ্হীপন্গ প্রায় হোল ॥ 
প্রস্থতি জপতাঁয়া মর্গে ॥ 
উচ্চৈংস্ববে স্মরে ধর্সে ॥ 
সাহসে সন্দনে উড়ে ॥ 
প্রভু পদে গিয়া পড়ে ॥ 
ব্যথায় ব্যথিত দেহ্‌। 
নেত্রযুগে বহে তলোহ ॥ 
করুণে কান্দিয়। কষ । 
বাখ প্রভু প্রাঁণ যায় ॥ 
ধর্ম শুনে এত বলে । 
উলুকে করিল কোলে ॥ 
অঙ্গে অঙ্গ পরশিতে । 
ঘুচিল বেদনা বীতে ॥ 
শরীর যে দেখে কুস্থ । 
জিজ্ঞাসেন তত্ব অস্ত ॥ 
কহ নাকি হেতু ছঃখ। 
দেখি তোমাব সান মুখ ॥ 


ধমমঙ্গল 


ব্যগ্র হলে এত কিসে । 
ত। শুনে উলুক ভাষে ॥ 
অমর নগরে ধাম । 
প্রায় হরিচন্দ্র নাম ॥ 
তাহার তনয় মারবে । 
বাটুল নির্ধাত মারে ॥ 
প্রায় পুণ্য ফলে প্রাণ । 
লয়ে আন্র ভগবান ॥ 
উলুক এসে শুনে এত । 
ধর্ম হেলা হরধষিত ॥ 
স্মরণ হইল চিত্তে । 
কহেন বিশেস তত্ব ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক গায় । 
সদ সখা বাকুড়ারায় ॥৩১। 


আমি সে বিভোোল হএ বয়েছি পান্থবে । 
ভাল হল্য ভাগ্যে বাপু দিলে মনে করে ॥ 
সেই হরিচন্দ্র রাজা অপুত্রক ছিল । 
উগ্রতপে অনেক কাঁল আমাক পুজিল ॥ 
কপ না করিতে নিধাইল চক্দ্রবান । 

জ্রী পুকুষে পদৌোঁহে শেষে ত্যজেছিল প্রাণ ॥ 
শুনিয়। হনব মুখে সে সব অবান্তর । 

দয়) করে পৌঁহাকাঁরে দিয়েছিলাম বব ॥ 
মাননা করেছে পুজ্রে বলি দিব বলে । 
চলনা চপলে যাই আসি গিয়ে ছলে ॥ 
আনন্দিত উলুক এতেক বাক্য শুনি । 
পুন কন প্রভু আগে হয়ে পুটাঞ্রলি ॥ 
বিষম তোমার মায়। বিধি অগোচর । 
আমি কি বুঝিতে পাবি ওহে পরাত্পির ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৬১ 


প্রাণপণে পৃষ্ঠে করে এত কাঁল বই। 
তথাপিহ তব দণ্ডে পার নাহি হই ॥ 
তুষ্ট হইল উলুকের বাক্যে বিশ্বপতি । 
হরিচন্দরে ছলিতে চলিল। শীম্রগতি ॥ 
উলুকারোহণ হয়ে অলক্ষ্যে গমন । 
হরিচন্দ্র দেশে গিয়ে দিল। দরশন ॥ 
গুপ্তভাবে ভলুক রহিলা অস্তশ্চরে । 

প্রভু হল উপনীত বাঁজপুরদ্বারে ॥ 
দুরস্ত রক্ষক ছেড়ে দেয় নাহি ছার । 
হেলন কবিতে নাবে হুকুম বাজার ॥ 
পদযুগে প্রণমিল হয়ে পুউটকর। 
জিজ্ঞাসিল জগন্নাথে যাঁবৎ অবান্তর ॥ 
ধর্ম কন ধরাপালে সমাচার দেহ । 

বল বল্গুকাঁর ব্রহ্মচারী এসেছেন তেহ ॥ 
দূত গিয়। দগুধরে দিল সমাচার । 

শুনে পুলকে তনু পুরিল বাজার ॥ 
গলায় বসন দিয়ে এসে ব্যন্ত হয়ে। 
পড়িল পঙ্কজ পায়ে অবনী লোটায়ে ॥ 
অনেক করিল স্তৃতি অশেষ বিশেষে । 
প্রভু বলে পুণ্যোদয় পাপাত্মার বাসে ॥ 
পাছুকার প্রকাশ প্রাসাদে পুরে যথা ॥ 
অগ্রে করে অনাদিকে লয়ে গেল তথা ॥ 
বিচিত্র আসন দিয়ে হয়ে গদগদ । 
ক্গবাসিত সলিলে ক্ষালন কল পদ ॥ 
পাদোদক লয়ে আগে ভক্ষণ করিল । 
মাথে দিয়ে বাহু তুলে নাচিতে লাগিল ॥ 
প্রভু কন পুত্র পেয়ে পাস্ছরেছ পাবা । 
রাজা কয় সেকি হয় হেন নয় ধারা ॥ 
তব নাম জপি সদা শয়নে স্ধপনে । 
বিকায়ে রয়েছি পায়ে পাঙ্বি কেমনে ॥ 


৬২ 


ধর্মমঙ্গল 


হরষিত হয়ে ধর্ম হরিচন্দ্রে কন । 

এসেছি তোমার বাসে করাহ পারণ ॥ 
কালি গেছে একাঁদশী উপবাসী আছি । 
মনে করে অনেক আশায় আসিয়াছি ॥ 
পুর্ণ করে ক্ষুধা তুর্ণ খেতে ষদি পাই । 
চতুর্বর্গ চয় যদি তাও দিয়ে যাই ॥ 

ভূপ ভনে ভাগ্যের নাহিক সীমা আজি । 
পাঁপ জন্ছ পবিত্র হবেক আজি বুঝি ॥ 
আজ্ঞ। কর কি চাই প্রস্তত করে আনি । 
প্রভু কন শুন তবে সমুদয় বাণী ॥ 

আতপ তগ্ড.ল চাই ওদন কারণ । 

শাক সব্জি কিছু ব্যশ্রন সাধারণ ॥ 

গ্বত দধি দুপ্ধ তাতে জীত নয় বাঁড়া । 

না হয় পারণ। মোর মত্স্য মাংস ছাড়া ॥ 
এতেক ভারতী শুনে ভুবীশ্বর ভাঁষে । 
অভাব নাহিক কিছু তোমার আশিসে ॥ 
যে কিছু কহিলে প্রভু সব দিতে পানি। 
কি মাংস তোমার প্রীত বল তাই করি ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল বচনা। 

কব ধর্ম পরিপুণ নাকরকবাসন। ॥৩২॥ 


ভূপতির ভাব বুঝে ভূলোঁকেশ কন । 
অপর মাংসেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 
পুর হলে বলি দিব পুর্বে বলেছিলে । 
পূর্ণ হয় পারণ তাহার মাংস পেল্যে ॥ 
শুনিয়া রাজার চিত্তে চমতকার হল্য ॥ 
ঘষে আজ্ঞা বলিয়। উঠে অন্তঃপুবে এল্য ॥ 
অশ্র বহে ছুনয়নে হইকসা বিকল । 
আমুলক অবাস্তর কহিল সকল ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল৷ ৬৩ 


বিপরীত বেহার শুনিয়। স্বামী তুণ্ডে। 
আকাশ ভাজিয়া পড়ে মদনার মুণ্ডে ॥ 
মৃছা হয়ে মহাবানী পড়ে ভূমিতলে। 
হাঁয় হায় কি হল্য কি হল্য মন বলে ॥ 
লুহিচন্দ্রে নিলয়ে হুকায়ে রাখি আমি । 
কাটিয়ে আমার মাংস দেহ লয়ে তুমি ॥ 
নচেৎ রাজত্ব দেহ বিপুল ৫বভব । 

নচেৎ বাছাকে লয়ে ভিক্ষে মেগে খাব ॥ 
দুস্থ পেয়ে দশমাঁস গর্ভে দিলাম স্থান । 
বাপের জীবন ধন আমার পরান ॥ 
অনেক আশয় করে করেছি পালন । 
দিব নাই বল গিয়। বিনয় বচন ॥ 

রাজ! কয় তুমি ষে করেছ অঙ্গীকার । 
বল দেখি বিধুমুখি উপায় কি তার ॥ 
শোক ত্যজ বুথ কেন শুন বলি মধ । 
অঙ্গীকার কর্যা হয় না দিলে অধর্ম ॥ 
রানী কয় মহারাজ যুক্তি এক শুন । 
প্রচুর করিএ লও পুরট রতন ॥ 

দিয়ে তার চরণে পড়িগে চল কেঁদে । 

না ছাড়িব ধরিব ছু করে করে ছেদে ॥ 
দেখ্যা ধন বিনয় বচন বহুতর । 

কি জানি যছ্যপি হয় কপালু অন্তর ॥ 
তবে সে বাছাঁকে পাই নইলে শেষ ভাগে । 
তোমায় আমায় প্রাণ তেয়াগিব আগে ॥ 
প্রচুর প্রবাল মণি প্রবাল পুরট । 

থাল উরে লয়ে আইল প্রভুর নিকট ॥ 
দিয়ে তাঁর পদযুগে পড়ে বাঁজারানী । 
কবপুটে কেদে কয় কাকুবাদ বাণী ॥ 
রাখ প্রভু রাখ আমার ছুহাকার প্রাণ । 
দয়া করে দিয়ে যাও লুহিচন্দ্রে দান ॥ 


৬৪ 


ধর্মমঙ্গল 


পারণার্থে উরনাদি অপরিমিত। 

আজ্ঞা কর আনি আমি যাতে হও প্রীত ॥ 
প্রভু কন লুহার পিশিত বিন1 অন্য । 
কিছুতে নাহিক প্রীত প্রিয়তর জন্য ॥ 
এতেক শুনিয়। পুন রাজ! রানী বলে। 
বরং রাজত্ব লও লুএর বদলে ॥ 

ধর্ম কন কি কাজ রাজত্ব ধনচয়। 

ভিক্ষুক ব্রাঙ্ষণ কিছু খেতে পেলে হয় ॥ 
এসেছি আশয় করে যাব নাই ছেড়ে । 
দিবে নাই ঘারে থাকি উপবাসী পড়ে ॥ 
তাঁব বুঝে রাজারাঁনী ভাবে হএ দুঃখী । 
উঠে গেল অন্তঃপুরে উপায় না দেখি ॥ 
অনেক রোদন করে নির্বাচিল এই । 
পুনর্বার হবে সব প্রভু যদি দেই ॥ 

লুইচন্দ্র নগরে শিশুর সঙ্গে খেলে । 

রাজা আল্য আপ্লাবিত লোচনের জলে ॥ 
রঞ্জাবতী কয় দিদি ধন্য ধএরাজ। 

অখিল ঈশ্বর হয়ে এ সকল কাজ ॥ 

দিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মরাজ সখা । 

দ্বিজ রূপে দয়া করে দিল যারে দেখা! ॥৩৩॥ 


হাঁয় হায় হায় রাম হায় কি না হব। 

তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥ 
লুহিচন্দ্র বলে বাজ! ভাঁকে উচ্চস্বরে । 
খেল! ত্যজে ক্ষিপ্র করে আইস বাপ ঘরে ॥ 
জননী তোমার ডাকে খাও এসে কিছু । 
উছর হয়েছে বেল। খেল! কর পাছু ॥ 
তাতের রুদিত বাক্যে ভাবে বুঝে ভায়। 
আনন্দিত লুহিচন্দ্র নাচে এক পায় ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৬৫ 


পুলকে পূণিত তন প্রেমধারা বয় । 
সবিনয়ে শিশুদিগে সন্বোধিয়ে কয় ॥ 
ফুরাল আমার খেল হইল প্রসক । 

এ দেখ উচ্চৈঃম্ববে ডাকেন জনক ॥ 
আঁজিকাঁর মত আমি ভাই যাইব গৃহেতে ॥ 
প্রভু যন্দি করে কাল আসিব প্রভাতে ॥ 
নচেৎ বিদায় ভাই হই এ জনমে । 

না পাকুর সখাগণ রেখ বেনে মনে ॥ 
তারা কয় হেরে লুয়া এত হুষ্ট বাক্যে । 
কেন অকম্মাৎ আমাদের শেল মারিস বক্ষে ॥ 
লুইচন্দ্র কন শুন প্রাণসখাবৃন্দ | 

কি জানি যগ্যপি থাকে ধাতার নিবন্ধ ॥ 
পুন ভাকে হরিচন্দ্র আস বাপধন। 

চাদ মুখে চুম্ব খাই জুড়াঁক জীবন ॥ 
প্রিয়তর পিতার বচন শুনে লুয়ে । 
শিশুসহ তদস্তিকে তুর্ণ আইল ধেয়ে ॥ 
ব্যন্ত হয়ে ভূপতি বাঁলকে করে বুকে । 
লক্ষ লক্ষ চুম্বন করিল চাদ মুখে ॥ 

লুয়া কয় হে পিতা অন্য দিন হত্যে । 
আজ কেন অধিক হয়েছে কেহ চিতে ॥ 
অকন্মাৎ এত কেন বিকল হইল । 

রাজা কন অনেকক্ষণ দেখি নাই বল্যে ॥ 
কোলে করে কয় যে কাশ্টপীনাথ ভ্রুত । 
সদনে আইল স্বানস্তে হয়ে শৌকযুত ॥ 
লুহিচক্দ্রে রেখে ঘরে কান্দিতে কান্দিতে । 
পুন আইল্য পৃর্থীপরন্তি প্রভুর সাক্ষাতে ॥ 
প্রভু কন পারণার কাল বয়ে গেল । 
প্রস্তত কর না কেন অপরাহ হল ॥ 
এতক্ষণ সাপরাতু বলে ধরাধর । 

কে কাটিবে লুহিচন্দ্রে আজ্ঞা দেখি কর ॥ 


৬ত 


ধর্মমঙ্গল 


প্রভু কন মদন! বস্ক কোলে করে। 
তুমি তাঁকে অকাতরে কাট কাতি ধরে ॥ 
নির্ধাতন পিতা শুন্তা নূপতি পুজব । 

ব্যগ্র হয়ে বনিতাঁরে বলিলেন সব ॥ 
কান্তবাক্যে কমলনয়নী কেন্দে কেন্দে। 
লুহিচন্দ্রে লস্ম্য। বসে ছুনয়ন মুে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কাতি ধরে হাতে । 
পূর্বাস্তয হইয়৷ বসে পুত্রেরে কাটিতে ॥ 
অন্বর সম্বরে নাই শুনা শোক পেয়ে । 
নগরের লোক যত সবে এল নেয়ে ॥ 

কেহ বলে হায় হায় কেহ বলে মরি । 
কোথ। হইতে আইল হেন ছুষ্ট ব্রহ্মচারী ॥ 
খেলিবার সাথী তারা হুইয়।৷ বিকল । 
গলাগলি কৰে কাঁদে লোটায় ভূতল ॥ 
লয়ে কাতি লঘু হুপ গলে যায় দিতে । 
ব্যস্ত হইয়া মদন ধরিল তার হাতে ॥ 
রও নাথ বাছাঁকে বদন ভবে দেখি । 

বড় অভাগিনী আমি প্রায় জন্মদুখী ॥ 

এত বলে ভাসে বাম নয়ন কবন্ধে। 
বিকল হইয়! বহু বলে লুহিচন্দ্রে ॥ 
অনাথিনী করে মোরে কোথা যাবে বাপু। 
আর ন। দেখিব মুখ তুমি শ্রেয় বিপু ॥ 

এ জন্মের মত সাঁধ ঘুচিল আমার । 

মা বলিয়ে চাদ মুখে ভাঁক একবার ॥ 
অনেক করিয়ে ক্লেশ প্রাণ তাজে বাণে। 
পেয়েছি অভাগিনী তোমা-হেন ধনে ॥ 
বার বসবেব কৈন্ত কার তবে অভাগী । 
পুনর্বার পরান ত্যজিব তোম। লাগি ॥ 
রাজা কন আর কেন ওসব কথা কহ। 
মোহ ত্যজ কৃষ্ণ যা করুন কাট দেহ ॥ 


ছিতীয় পালা ৬৭ 


এত বলি প্রেয়শীকে প্রবোধভারতী । 
নিদয়েতে লুহিচন্দ্রে কাঁটে নরপতি ॥ 
মন্তক কাটিয়ে কাঁটে কর পদ আব । 

ত। দেখে যতেক লোক করে হাহাকার ॥ 
এমনি আছাড় খেয়ে পড়িল মদন] । 

ব্যন্ত হয়ে তুলে তাঁকে ষযতেক অঙন। ॥ 
কাতর হইয়া কেহ জল দেয় মুখে । 
করাঘাত মারে কেহ আপনার বুকে ॥ 
কেহব। নিচোলাচলে করযে বাতাস । 
কেহ কান্দে উধব” মুখে না সম্ববে বাস ॥ 
চেতন পাইয়। রানী ক্ষণেক ব্যতীতে। 
লইয়। লুয়ার মুণ্ড লুকাঁয় নিভৃতে ॥ অত্র ভনিতা৷ 1৩৪॥ 


পিশিত প্রস্তত করে অমবরার কর্তা । 
পাঁক হেতু প্রভু আগে পুছে গিয়। বাতা ॥ 
প্রস্তত করিয়। আনু পাক আয়োজন । 
শুভ কর শীঘ্র হয়ে রন্ধন ভোজন ॥ 

ধর্ম কন ধর্মশীল। তোমার বনিত1। 

শুনি নাকি ক্পাচিকা সদাচারপুতা। ॥ 
পাক হেত প্রেষিত করুগে তাঁকে তুমি । 
আগস নাহিক অনুমতি করি আমি ॥ 
শুনে রাজা সত্বরে কহিল মদনাকে । 
প্রেয়সী প্রভুর আজ্ঞা হইল তোমাকে ॥ 
সান করে চপলে চড়াঁয়ে দেহ পাক । 
অহ হল্য অতীত অতিথি অগ্রবাঁক ॥ 
পতিবাঁক্যে পদ্মিনী করিতে গেলা কান । 
পুত্রশোৌক প্রস্থতি ষে স্থির নহে প্রাণ ॥ 
স্নান করে কৃলে উঠে চৌদিগ নিহালি। 
উচ্চস্বরে ভাকে ঘন লুহিচন্দ্র বলি ॥ 


৬৮ 


ধর্মমঙগল 


কোথ। গেলে বাপধন আইস ডাকে মায়। 
না দেখে তোমাকে মোর ছাতি ফেটে যাঁয় ॥ 
এতক্ষণ মা বলে ডাঁকিতে কতবার । 
স্মরিতে বিদরে বুক সব অন্ধকার ॥ 

অন্যের বালক দেখে হইয়া বিভোলে। 
বাহু ধরে লুহিচন্দ্র বলে করে কোলে ॥ 

তা দেখিয়া! সধনি মাধিনি ছুই দাসী । 
লয়ে গেল নিকেতনে প্রবোধিয়ে আসি ॥ 
পাঁকশালে প্রবেশ করিল পাক জন্য । 
দাসী লয়্যা আয়োজন যোগাইল তুর্ণ ॥ 
পুত্র লেগে পুড়ে শ্রাণ আন নাই মনে । 
শোকাকুলি হয়ে রাম বসিল বন্ধনে ॥ 
প্রথমে বাধিল শাক স্ুক্ত তারপর । 

স্থপে দিয়! শুক্ক পত্র স্বরে সত্বর ॥ 
ভাঁগাঁকি সহিত ভেজে কটু কটিলুক (?)। 
সিদ্ধ করে স্ুরন ভাঁজিল দিয়া ডক (?)॥ 
কাঞীবল পানিফল অন্য আর কত । 

পৃথক পৃথক ভেজে করিল প্রস্তত ॥ 
রোহিত মতস্যের জুস ঘতনে রাদ্ধিয়।। 
রাদ্ষিল লুয়ার মাংস যতন করিয়! ॥ 

পাক হল সমাপন সমাচার ভূপে। 

দাসী গিয়ে ভ্রুত কয় দ্বিকর আরোপে ॥ 
কুনাথকিঙ্করী বলে কহে গিয়। তুর্ণ । 
পাঁরণ করসে প্রভু পাক হল পূর্ণ ॥ 
ব্রহ্মচারী বলেন ব্যগ্তরন কি কি বল। 
বাজ! কয় অস্থল বিনে হয়েচে সকল ॥ 

ধর্ম কন ধরাপাঁল ধাঁধ বলি শুন। 
পিশিতের অন্বল বিনে না করি পারণ ॥ 
এতেক বচন শুনে করে যোড়হাত । 
পিশিত হয়েছে পাক বলে বনুনাথ ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৬৯ 


প্রভু কন পুনর্বার প্রভূত স্থমন। | 

লুকায়ে লুয়ার মুণ্ড রেখেছে মদন! ॥ 
চমত্কার বাজার শুনিয়া হলো চিত্তে । 
জাঁয়াকে জানান গিয়ে যাবদীয় তত্তবে ॥ 
শুনিয়। স্বামীর তুণ্ডে চন অশাত। 
মদনার যুণ্ডে যেন পড়ে বজ্বাঘাত ॥ 

কহে কি কহিলে নাথ বিদরয়ে বুক । 
ছুঃখিনীকে পুন পুন কেন দেহ ছুথ ॥ 
লইয়া নিভৃতে মুণ্ড লুকাঁয়ে রেখেছি । 
তথ্য কই কাস্ত তেঞ্ঞি প্রাণ ধরে আছি ॥ 
অপর মাংসের অন্বল কবে বরং দ্িব। 
থাঁকুক মুণ্ড টাদমুখ বাছার দেখিব ॥ 
মোহ ত্যজ মহিষি গে। মহীনাথ বলে । 
কেন বৃথা কাঁতি ধরে কাট যারে দিলে ॥ 
কাল গেল কর অন্বল করুন পারণ। 

দ্িজ শ্রীমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন ॥৩৫॥ 


কাতর! কান্তের বোলে কাটা মুণ্ড করে কোলে 


মদনাবতী করয়ে ক্রন্দন । 


এ ঘর বসতি মোর দিনে হল অন্ধকার 


কোথাকাঁরে গেলে বাছাধন ॥ 


প্রাণ ত্যজে তীক্ষ বাঁণে পেয়েছিন্ছ তোম। ধনে 


আর ক্লেশ করে বছুতর। 


বড় সাঁধ ছিল ষাছু বিভা দিব হবে বধূ 


করিব আনন্দে লয়ে ঘর ॥ 


সে সাধ সকলি গেল অবশেষে এই হল 


মুখবিধু না পালাম দেখিতে । 


আশয়ে অরুষ হএ তোমার মস্তক লয়ে 


রেখেছিলাম তায় হল দিতে ॥ 


৭৩ 


ধর্মমঙ্গল 


ইথে কি পরান বাঁচে কব দুখ কার কাছে 
কেহ মোর নাহিক ব্যথিত। 
তোম। ধন দিয়ে দাঁন রাখে অভাগিনীর প্রাণ 
কিনে লয় এ জনমের মত ॥ 
কি করিব কোথা যাঁব কোথা গেলে তোম! পাব 
তুমি মোর নয়নের তারা । 
হেসে হেসে এস্য ঘরে মা বলিয়ে ডাক মোরে 
ডাকি তোম! হইয়া কাতর ॥ 
গর্ভে ধরে দশ মাসে পালন করেছি ক্লেশে 
পালন করিবে দশ দিন । 
সে আশ। নৈরাঁশ হল্য বিধি বড় বিড়ন্বিল 
ভাবিতে গুণিতে তচ্ছ ক্ষীণ ॥ 
কাল রাত্রে তোম৷ লয়ে শয়নমন্দিরে শুয়ে 
মনে কৈন্ু হুইল প্রভাতে । 
দিব টীকা ছত্র দণ্ড অমর রাজত্ব খণ্ড 
বড় শেল ন। পেলাম দিতে ॥ 
তনয় ন। হয়েছিল তাতে বরং ছিল ভাল 
হয়ে শোক বাঁড়িল দিগুণ। 
পাস্ুরি কেমনে ইহ ন। পূরিল মন নেহা 
বৃহিল থেদ অন্তরে দারুণ ॥ 
তোমার তাঁতের বাণী না শুনিয়া অভাগিনী 
বিষরাশি খেলেম হাতে তুলে। 
আগে না বুঝিয়। বাপু ম। হয়ে হইলাম রিপু, 
মানিয়ে এলাম বলি দিব বলে ॥ 
কাস্তার করুণ। শুনি কহিয়ে প্রবোধবাণী 
প্রবোধ করিল হরিচন্দ্র । 
টৈবল্য করিয়। মনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে 
ভাবিয়া অনাদি পদছন্ ॥৩৬| 


ভ্বিতীয় পাঁল। ৭১ 


শুনিয়। ব্বামীর বাক্য সম্বরি ক্রন্দন । 
অন্বলে লুয়ার মুণ্ড কৰিল বন্ধন ॥ 

পুন গিয়। পুর্থীপতি প্রভূকে কহিল । 

যে কহিলে তুমি তাহা প্রস্তত হইল ॥ 
বহ্ছনাঁথ বচনে বিবুধনাথ কন । 

কর গিয়ে চতুর্ভাগ ওদন ব্যঞ্জন ॥ 

নুপ কয় নতি হই নিজ যে ৫) পদে । 
ভোক্তা নাই চতুর্ভাগ ভূপ্রিবেক কে ॥ 
ধর্ম কন ভাগ ছুই তোমার আমার । 
দ্বিভাগ রহিল তার এক মদনার ॥ 

আর যে রহিল ভাগ অবশিষ্ এক । 

শীঘ্র করে নগরের শিশু এক ভাঁক ॥ 
আগে তাকে সব অগ্রে করাএ অশন । 
পশ্চাৎ পুন সে আমি করিব ভক্ষণ ॥ 

এত শুনি নুপতির নেত্রে অশ্রু বয় । 
করপুটে কাতর হইয়। কিছু কয় ॥ 

চরণে বচনচয় করি নিবেদন । 

কি করে পুত্রের মাংস করিব ভক্ষণ ॥ 

না পারিব অপরাধ ক্ষমহ আপনি। 
সহরের শিশুকে বরং ডেকে আনি ॥ 

ইহ] যদ্দি না কর অনাদি কন হাসি । 

না করিব পারণ থাকিব উপবাসী ॥ 
ভাষা শুনে ভয়েতে ভাবিত হয়ে ভূপ ॥ 
বনিতাঁকে বলে গিয়ে বচন স্বরূপ ॥ 

শুনে তায় মদন। মহিষী মহাঁনসে। 
কান্দিয়ে করুণ। করে কান্ত প্রতি ভাষে ॥ 
কি কবিলে প্রাণনাথ কেন আল্যা বলে। 
কি করে পুত্রের মাংস খাব হাতে তুলে ॥ 
ভূপ ভাষে ভয় পেয়ে ভাষা শুনে তার। 
কিছু না কহিএ আলুম অস্ভিকে তোমার ॥ 


১: 


ধর্মমঙ্জল 


কি করিব বিধুমুখি বিষম হইল । 
হরিচন্দ্র নাম মোর এত দিনে গেল ॥ 
পতিব্রতা পতিবাক্য বুঝে সমুদয় । 
কান্দিতে কান্দিতে কৈল ভাগ চতুষ্য় ॥ 
দেখে ভ্রত দণ্ধর ছুঃখিত অন্তরে । 

শিশু অন্বেষণে আইল সহর ভিতরে ॥ 
হেনকাঁলে অনাদি আনন্দ মায়া করে। 
শিশুগণে নিভৃতে রাখিলা সন্বরে ॥ 

খুঁজে না পাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিতিধর । 
পুন আইল পুটপাণি প্রভু বরাবর ॥ 

দীন হীন দ্বিজ শ্রীমানিক রস গায় । 
সত্য রূপে সখা যার সদা বাকুড়াবায় ॥৩৭॥ 


রাঁজা কয় প্রভু শুন সমুচিত নিবেদন 
বলি তুয়া চরণপুষ্ষরে । 
আজ্ঞা পেকে প্রত্যাগার খুজিলাম সবাকাঁর 
শিশুমীত্র না পেলাম সহবে ॥ 
কি করি এখন বল পাঁরণ করিলে ভাল 
অহাস অতিথি হল্য প্রায় । 
যাহা হয় তোমার স্পৃহ! বেরিতে করহ তাহ! 
রাখ মোর পূর্ব ধর্ম যায় ॥ 
শুনে এত স্ৃবচন শ্মিত মুখ নিরঞ্জন 
ছদ্মতা করিয়া ভূপে কয়। 
আমার বচন শুন সহরে যাঁইয়। পুন 
ডেকে আন আপন নন্দন ॥ 
শুনিয়। এতেক বাণী হরিচন্দ্র নুপমণি 
চমকিত চৌদিক নিহালে । 
ছনয়নে বহে নীর ক্ষিতি অবনত শির 
পড়িল প্রভুর পদতলে ॥ 


দিতীয় পালা 


বিকল হইয়! চিত্ত কহে অগ্রমতা তত্ব 
নন্দন আমার আর কোথ1। 
তুমি দিলে অনগমতি লয়ে খরশাঁন কাতি 
নির্দয় কেটেছি তাঁর মাথা ॥ 
পাঁরণের হেতু বার পিশিত সমস্ত তার 
আজ্ঞা দিলে করিতে রন্ধন । 
এখন আপনি তারে কহ মোরে ভাকিবাঁরে 
শুনে চিত্তে হলো অস্থক্ষন ॥ 
ধর্ম কন ধরানাথ দেখগে তোমার সত 
সহবে শিশুর সঙ্গে খেলে । 
এক্ষণে আমার বাক্য মনে কর অতি সত্য 
পশ্চাঁৎ বুঝিবে সত্য পালে ॥ 
এতেক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ 
ধেয়ে এল সত্বর সহরে। 
এমনি কদিত মুখে লুহিচন্দ্র বলে ডাঁকে 
বিকল হইয়। উচ্চৈ-স্বরে ॥ 
শুনিয়া তাতের বাক্যে লুহিচন্দ্র বলে সখে 
ত্যজে খেল৷ ত্বরিত হুইয়। ৷ 
আনন্দে পৃণিত কায় নেচে নেচে এক পায় 
জনক নিকটে আইল্য ধেয়ে ॥ 
পুত্র দেখে পৃর্থীধর পসারে যুগল কর 
বাছ। আইস্ত বলে ঠকৈল কোলে । 
আনন্দে বিভোল হয়ে নাচে করতালি দিয়ে 
প্রাবিত অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 
পুত্রের হেরিয়া মুখ পাঁসবিল৷ সব দুখ 
পরান পাইল হেন প্রায় । 
ভ্রুত এলে। নিকেতনে দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে 


সদ। যার সখা বাকুড়ারায় ॥৩৮|॥ 


৯৩ 


শ৪ 


ধর্মমঙলল 


মদন কাঁন্দিছে পুন বসে পাঁকশালে। 
লুইচন্দ্র মা বলে ডাকেন হেনকালে ॥ 
পদ্মিনী পুত্রের বাণী শুনে অকৃস্মা্থ। 

উগি দিয়ে চেয়ে দেখে দ্বারে দিয়ে হাত ॥ 
দেখিয়ে স্বামীর কোলে সত সীমস্তিনী । 
ব্যস্ত হয়ে এল ধেয়ে ব্যাকুল। এমনি ॥ 
পুলকে পুণিত কায় পরম আনন্দ । 
হবরষিত লুইচক্দ্র হাঁসে মন্দ মন্দ ॥ 

জনকের কোলে হতে জননীকে দেখে । 
ঝাপ দিয়ে পড়ে ক্লে মা বলিয়া ডেকে ॥ 
বৈগ্যাঁগধি বিভতসে () বাঁলকে করে কোলে । 
চুম্ব খায় লক্ষ লক্ষ চাদ বদন মগ্ডলে ॥ 

না সন্বরে অন্বর আনন্দনীরে ভাসে । 
পরান পাইল হেন যেন মনে বাসে ॥ 

পুত্রে পেয়ে পাঁসবিল। প্রতীতি সব। 
দুয়ারে ছুন্দুভি বাজে মহামহোৎসব ॥ 
হেনকালে ধর্মরাঁজ হয় তিরোধান । 
কায়জে আরোহে ৫কল। ৫কলাসে পয়ান ॥ 
পৃথ্থীপতি পাঁরণ কারণে স্থান করি । 

দেখে গিয়ে প্রাসাদে নাহিক ব্রহ্মচারী ॥ 
ব্যাকুল হইল বড় চায় চারিপানে । 

ভরত গিয়ে ছ্াবে যেয়ে কয় ছ্বাবিগণে ॥ 
দেখেছিলে ব্রহ্মচারী গেল কোন বাটে । 
দেখি নাই ছ্ারিগণ কয় করপুটে ॥ 
অনেক করে খুঁজিলেন উদ্দেশ না পেয়ে । 
ভবনে আইল ভূপ ভাবিত হহইয়ে ॥ 
বনিতাকে বলে বহু ব্যথা পেয়ে মর্মে । 

চর্ম চক্ষে চিনিতে নাবিলাম প্রভূ ধর্মে ॥ 
পারণের নাম করে প্রভূ এসেছিলে । 

ছদ্ধ দিয়া ছপরে ছলনা করে গেলে ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল। ৭৫ 


সাবধান হয়ে শুন ষে কহি তোমারে । 
সদ। চিত্ত রাখ তার চরণপুক্ষরে ॥ 
শুনিয়! স্বামীর মুখে এতেক ভারতী । 
মোহ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে কয় মদনাবতী ॥ 
বিষম তাঁহার মায়! বুঝিতে ন। পেরে । 
অধর্ম হয়েছে কিছু অমাননা করে ॥ 
দ্বিজগণে ডেকে এনে বিলক্ষণ মতে । 
উপচার অশন করাও তার প্রীতে ॥ 
কাঞ্চন মুকুতা আর চনী মণিচয় । 
দেহ ধেন্ু ছুকুল অধর্ম হক ক্ষয় ॥ 
অবশ্য হবেন তুষ্ট ব্রাহ্মণের তুষ্টে। 
লুহিচক্দ্রে রাখিবেন কপাধুত দৃষ্টে ॥ 
ভাষার ভাষণ শুনে ভূদেব সকলে । 
নিমস্ত্রিয়ে পতি আনিল। কুতুহলে ॥ 
ভক্তিভাঁবে তা সবাঁকে করায়ে ভক্ষণ । 
দিলেন প্রভুর প্রীতে প্রভূত রতন ॥ 
ক্ুথী হয়ে গেল। সবে ষাঁর যে সদনে। 
নোতন মঙ্গল দিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৩৯॥ 


সহবের লোক সব শুনে সমাচার । 

€ধ্ধ নাহি শুনে ধেয়ে আইল পুনবার ॥ 
লুহিচন্দ্রে নিরখিয়ে হইয়ে বিস্ময় 

সঙ্গত হইয়। সবে পবস্পর কয় ॥ 

কেহ বলে ভপের ভাগ্যের সীমা নাই । 
দয়া করে পুত্রে পুন দিলেন গৌসাই ॥ 
কেহ বলে কাঁতি ধরে কেটে যাকে দিলে । 
পুর্ব পুণ্য কলে তাকে পুনর্বার পাইলে ॥ 
এত হয়ে স্থধী বলে গেলা সবে বালে । 
এখানে মদনা কিছু লুহিচন্দ্রে ভাষে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


নিষ্টর তোমার বাপ ব্রহ্মচারী বাক্যে । 
পারণ কারণ কেটে দিলেন তোমাকে ॥ 
আমন্তষ্য অন্তরে অভাগী কেদে মরি । 
না দেখে তোমার চাদ বদন মাধুরী ॥ 
লুহিচন্দ্র কয় মাগে। নিবেদি চরণে । 

না জেনে জনকে মোর দোষ দিলে কেনে ॥ 
যখন বোদন কর বন্ধনের শালে। 

তখন বসিয়া আমি ব্রহ্মচারী কোলে ॥ 
কখন আমাকে পিতা কেটেছিল কু । 
মিথ্যা বল সাধবের কন্তা তুমি নও ॥ 
তনয়ের তুণ্ডে শুনে তক্ষণী অদ্ভুত । 
লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত ॥ 
শমী হয়ে সমুভূতি কর পুন কয়। 

এত ভাকি অভাঁগী উত্তর দিতে হয় ॥ 
লুহিচন্দ্র কয় পুন শুন বলি তাই। 

ব্যগ্র হয়ে যখন উত্তর দিতে চাই ॥ 
ব্রহ্মচারী মুনি সে বলে চুপ করে থাক । 
ভাবুক জননী তোর না শুদনস ভাক ॥ 
দেখিতে পাইবে বলে ছুষ্ট ব্রহ্মচারী । 
অন্তরে রাঁখিল মোরে অপিধান করি ॥ 
বহিলাম চিত্তে হয়ে অত্যন্ত রভস। 
ছুইক্ষণে দেখিলাম ভুবন চতুর্দশ ॥ 

আবু এক আশ্চষ প্রভাতে এক পক্ষে । 
নির্ধাত বাটুল তাঁর মেরেছিন্ছ বক্ষে ॥ 
তখন পলায়ে গেল প্রাণ নিয়ে কতি। 
জপিয়ে ধর্মের নাম কিছু পেয়ে ক্ষতি ॥ 
এখন দেখি তাঁকে তদস্তিকে বসে। 
বলে তুই কি ধর্মের দাস মোরে কয় হেসে ॥ 
মেবেছিলে বাটুল জীবন যেত যদ্দি। 
ক্ন্দর সাজাই তবে দিতেন অনাদি ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৭৭ 


ভাল চাস এখন আমার বাক্য ধর । 
পদ্মদলে প্রভূর পাছুক। পুজা কর ॥ 
এতেক মফনা শুনে আত্মজের মুখে । 
ধরণী লোটয়ে ধন্তা মানে আপনাকে ॥ 
স্ুতকে শিখায়ে দেয় ব্বঃশ্রেয়স বাণী। 
পক্ষ যে বলেছে বাপু তাই কর্য তুমি ॥ 
প্রত্যহ প্রভাতে উঠ্য পদ্ম কর্যা চয়। 
শুদ্ধ চিত্তে সেবিবে প্রভুর পদদ্বয় ॥ 
সামুলা৷ কহেন রঞ্জা শুনিল৷ সকলি। 
সাবধান হয়ে শুন বিধি কিছু বলি॥ 
ইন্জিয় নিগ্রহ করে ত্যজিয়া সকলে । 
জাত বিয়োজ জায়! যেয়ে চাপায়ের কূলে ॥ 
সঙ্গে লবে সঙ্ঞান ভকতা বার ব্যক্তি । 
পুজাঁবিধি যজনেতে ৷ সবাঁর ভক্তি ॥ 
স্বচ্ছণীল। প্রবীণ! সধবা সীমন্তিনী | 
বেছ্যা লবে মনমত দ্বাদশ আমিনী ॥ 
কর্মকার নাপিত কুলাল মালাকর । 
কপিল বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ॥ 
উড়ির তওুল ঘ্বৃত মধু চিনি খণ্ড । 

দধি ছুদ্ধধূপ দীপ ধুনাচুব দণ্ড ॥ 
নারিকেল রস্তা গুয়। হবীতকী আব। 
যতনে গীঁথিয়! লবে চম্পকের হার ॥ 
পুষ্প লবে প্রচুর করিয়া জব। আদি । 
আদিত্যের অর্চনায় অর্থ্য দান বিধি ॥ 
কহিলাম ষে কিছু পূজার কালে চাই। 
স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাঁই ॥ 
রগ] কন দিদি যদি উপদেশ দিলে । 
শুভ হয় সকল আপনি সঙ্গে গেলে ॥ 
সামুল! কহেন আমি যাঁর কি লাগিয়া । 
যাঁও তুমি চিন্তা কি বিশেষ দিনু কয়্যা ॥ 


৭৮ 


ধর্মমজল 


এত বলি সাঁমুল। স্বন্দরী গেল! বাসে। 

দ্িজ প্রীমানিক ভনে ধর্মপদ আশে ॥ 

হবি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর । 

রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর ॥৪০] 


ইতি হরিচক্দ্রের পালা সমাগত ॥ 
[ দ্বিতীয় পাঁল। সমাপ্ত 7 


[ তৃতীয় পালা ] 
বঞ্ার শালে ভব 


শুনিয়। সামুলাবাক্য সখী হয়ে বঞ্ভা । 
€কল চিত্তে সর্বথ। করিব ধর্মপুজা ॥ 
সামুত্তা দাপীকে ডেকে কয় বিবরণ । 
প্রস্তুত করিল যেয়ে পুজার আয়োজন ॥ 
পুজিতে প্রভুর পদ যাঁব সেই স্থানে । 
কি কহেন আগে দেখি কহি গিক্সা! সেনে ॥ 
অবলার পতি গতি পুরাণে বিদিত। 
এত বলে সেনের সাঁক্ষাঁতে উপনীত ॥ 
তুমি দিলে অন্গমতি চাঁপায়েতে যাই । 
পূজিলে প্রভুর পদ পুত্রবর পাই ॥ 
ফিরে মুখ দেখাইব আসিব ময়না । 
নতুবা এড়িয়া যাই ভেয়ের গঞ্জন। ॥ 
আসি গিয়া অভাগিনী কর আশীর্বাদ । 
প্রাণনাথ পূণ যেন হয় মোর সাধ ॥ 
বাজ দিল অন্গমতি রঞ্জা প্রণিপাত । 
যথাকালে যাত্রা 0কল লয়ে ধর্মজাত ॥ 
উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি করে সবজনা । 
ঢাক ঢোল আদি কবি বাজায় বাজনা ॥ 
সবণিয়ে কুমঙক্ষল দেখে সর্বজনে । 

ঘন ঘন স্মরণ করযে নিরঞজনে ॥ 

নায়ে ভরে দ্িলেক নাবিক লঘুগতি । 
কালিনী বাহিয়া চলে কুতৃহল মতি ॥ 
অনিল নিশানে নৌকা ছুটে এরাবত। 
দিশারু মালুম কাটে দ্িশ। করে পথ ॥ 


রাঁকশী রাঘবদহ রেখে কতদূর । 
পাব হয়ে উদ্দীপন প্রায় দেবাকর ॥ 


| 


ধর্মমর্জল 


দেবাকুরে দ্দেউলে দেখিল দশতভুজা | 
যোগিনী ভাঁকিনী ধার ষোগে করে পুজা । 
দাঁনখণ্ড তপোঁবন দক্ষিণে রহিল । 

তথায় কপিল মুনি তপস্তা করিল ॥ 
কুশছ্বীপে দেখিল নৃুসিংহ অবতার । 
হিরণ্যকশিপু ঘোর অস্থর সংহার ॥ 
তোয়ের তরঙ্গে তরি তাঁর। যেন ছুটে । 
চক্ষুর নিমিষে গেল চাপায়ের ঘাঁটে ॥ 
কিবা সে কানন শোভা আকাীণ কুক্থমে | 
মধু আশে মধুকর মভ হয়ে ভ্রমে ॥ 

ময়ূর মযুরী নৃত্য করে মহানন্দে। 

অপুর্ব আরব করে আর পক্ষবুন্দে ॥ 
কোকিল কোকিলী বসে কদন্বের ভালে । 
কুহুরবে সদ্ধাক্ষণ করে তাঁর বোলে ॥ 
কামার কানন কেটে ৫কলায দিব্যস্থান । 
যাবৎ ভকতি কল জগতী নিন্ধরীণ ॥ 
ঠাপায়ের চারিঘাঁট চামষীকবে বাধা । 
লোহিত বরণ জল সমতুল সুধা ॥ 
পৃজীদ্রব্য ঘে কিছু প্রস্তত করে তবে । 
সচেল করিল সরান জয়ধাত্রী সবে ॥ 
স্মরিয়৷ শুন্ত মৃত্তি বসিল সেবায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাঁকুড়াবাঁয় ॥৪১॥ 


বিধিশীল। ৫বদগ্ষী বেণু বায় পুত্রী । 
বরণ করিয়। দিল ভক্তেগলে উত্রী ॥ 
স্থাপন করিয়। তবে জগতীয়ে ধর্মে । 
নিযুক্ত হইল সবে যার যেব। কর্মে ॥ 
সত আশে রঞ্জীবতী অতি শুদ্ধ ভাবে । 
প্রথমে পঞ্চোপচানে পুজে পঞ্চ দেবে ॥ 


তৃতীয় পালা ৮১ 


অষ্টপিদ্ধি নবগ্রহ দশদ্িকৃপাল । 

মহেশ মহিষী মায়! পূজে মহাঁকাঁল ॥ 
চন্দনে চচিত করে চম্পকের হাঁ । 
কায়মনে পূজে রঞ্জ। দেব করতার ॥ 
পূর্ণ করে ন্বর্ণপান্রে উড়ির তওুলে । 
ঘ্ৃত মধু আদি করে সংযোগ রনালে ॥ 
অচিয়। অনাছ্য মূলে করিল অর্পণ । 
কপুর তাম্ব,ল দিয়ে দিল আচমন ॥ 
মূল মন্ত্র জপ করে শত অষ্টোত্তর । 

ধুনা পুড়ে আমিনী ধর্মের বরাবর ॥ 
এইরূপে অনেক কাল করিল অন । 
প্রসীদ ন। হইলা। তবে প্রহু নিরঞ্জন ॥ 
ভাঁবিত হইয়া রাম! ভাঁসে অশ্রুনীরে । 
জৌঘর নির্মাণ করাইল তার পরে ॥ 
যাত্রীসহ জৌঘর প্রদক্ষিণ করি। 
প্রবেশ করিল রঞ্জা প্রভু পদ স্মরি ॥ 
পূর্বমুখে পদ্মিনী বসিল পুটকরে। 
দ্িবাকরে অগ্নি জ্বেলে দিলা জৌঘরে ॥ 
একে সে জৌয়ের ঘর তাঁয়ে দ্রিল ত্বৃত। 
উঠিল দারুণ অগ্নি অন্বর ব্যাপিত ॥ 
তাঁর মধ্যে রঞ্জাবতী মুত্রিত নয়ন । 
স্মরণ করয়ে চিন্তে ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
হৃদয়ে সহত্র্দল কমলের মাঝে । 
বিরাজিত উলুক বাহনে ধর্মবাঁজে | 
পুউপাণি প্রণমিয়া পুত্রবর মাঁগে। 
অগ্নি জলে ছুর দুর করিয়। চতুদিগে ॥ 
বিষম ধর্মের মায়। বুঝা নাই যায়। 

না করে পরশ অগ্নি রঞ্জাবতীর গায় ॥ 
জৌঘর পুড়িয়। ভন্ম হইল যখন । 
বেরাইল রগ্াবতী দেখে নর্জন ॥ 


৮২ 


ধর্মমঙ্জল 


প্রসাদ ন। হইলে যদি প্রভু পরাৎ্পব । 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ শালে দিয়ে ভর ॥ 
মরিব করিয়া কিছু মনে নাই আন। 
কর্মকাঁরে কয়্যা শাল করাইল নির্ষাণ ॥ 
হরিচক্র করেতে ধারে জলে হীর]। 
তড়িল্পতা তিমিরে তপন আছে ঘেরা ॥ 
স্থতীক্ষ কেবল সর্প জিহবার সমান । 
মক্ষিক। পড়িলে তায় হয় ছুইখান ॥ 
তবে রূঞ্জা যাত্রী সহ চাপায়ের জলে । 
সান কর্য। জলে বসিল যথাঁকাঁলে ॥ 
সমাপন নিত্য সেব। করে সমাঁহিতে । 
সবে হইল উপনীত শালের সাক্ষাতে ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছ! করি। 
রপ্ত দেই শালে ভর সবে বল হরি ॥৪২।॥ 


ত্রিপদী ছন্দ 
ঈষৎ করুণ। 


তবে রপ্তা বৈদদ্ধী জিজ্ঞাসা করিয়। বিধি 
পুবোৌহিতে সকল আমুল। 
আচমন আদি করে অপর সকল সেরে 
শালে দিল ভ্রিঅঞ্জলি ফুল ॥ 
পরে লয়্যা অর্ধযপাত্র ঈষৎ তুলিয়। গাত্র 
ভক্তি করে দিল দিবাকরে । 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি করিয়া অনেক স্ততি 
পুত্রবর মাগে পুটকবে ॥ 
অহে ধর্ম যুগপতি তোমার ভন্রসা অতি 
কর্যা মনে দৃঢতর মূল । 
সে স্থখ সম্পত্তি স্বামী ত্যজিয়া আইলাম আমি 
তঙ্রাঁগে চাপায়ের কুল ॥ 


তৃতীয় পাঁল। 


দয়া করে দেহ বর প্রভুদেব পরাৎ্পর 
নচেৎ নিবেদি সমাধান । 
অভাগিনী বলি ভাক্যা দেখহে বৈকুঠ থেকে 
শাঁলে ভর দিয়া ত্যজিব প্রাণ ॥ 
উদ্দেশে এতেক বলে পুন অর্থ্য নিল তুলে 
অশ্রধাঁরা বয় ছুনয়নে । 
নিদান বিধান তন্ত্র পুরোধা পড়ান মন্ত্রে 
দিল অর্থয অভয় চরণে ॥ 
চতুর্দিগে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘনে ঘন 
স্মরণ করিয়ে ধর্মরাজে | 
ঢাঁক ঢোল সানি কাশি শঙ্খ ঘণ্ট। বীণ। বাশী 
কাঁড়। পোড়া তুরী ভেরী বাজে ॥ 
তবে রপগ্তাবতী শেষে তনয় হবার আশে 
প্রদক্ষিণ করে কুতৃহলে । 
সাহস করিয়া নাচে আগুয়ে পাছুয়ে আঁটে 
লাক দিয় ঝাঁপ দিল শালে। 
পড়িবা মাজ্রেতে তায় কতি অঙ্গ গাঁথা যায় 
কঠ পদ স্বন্ধ হৃদি মুণ্ড। 
তথাপি সম্পুট করে উচ্চৈঃস্বরে পরাৎ্পরে 
পুত্রবর মাগে তার তুণ্ড ॥ 
ধাবাধর ধাব। যেন প্রতি প্রতি অঙ্গে হেন 
রুধির নিকলে ফি'ক দিয়! | 
এলায়ে পড়িল বাস হুচারু চাচর কেশ 
মুখবিধু গেল শ্রান হয়্যা ॥ 
রঞ্জা তেয়াগিল প্রাণ দেখে যত ষাত্রিগণ 
হাহা শব্দে করয়ে রোদন । 
উৎ্কট হইল কাঁল ত্যজিয়। দুরস্ত শাল 
উঠ রঞ্জা পূজ নিরগুন ॥ 
সামুলা অমল! দ্ৌোহে বিকল হইয়। মোহে 


কান্দে শৈরে হানি করাঘাত। 


৮৩ 


ধর্মমঙ্গল 


দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কৈবল্য করিয়া মনে 
ভাবিয়া ভ্রিদশনাথ নাথ ॥৪৩॥ 


তনয় লাগিয়া রপ্ত তেয়াগিল তনু । 

তা৷ দেখিয়া ভাঁবিত ভবনে গেলা ভাঙ্ ॥ 
বৈকুণ্ঠে বসিয়াছিল বিশ্বলোকনাথ । 
অন্ুস্থয়ে আসন টলিল আকস্মাৎ ॥ 
হন্গমানে কন ডেকে হবুষ বচন। 

না] সহে উলুক ভার কিসের কারণ ॥ 
এত শুনে হন কয় চরণে ধরিয়া । 

রপ্তা মল্য চাঁপায়েতে শালে ভর দিয়া ॥ 
শুন হে সচ্ছিদানন্দ স্থরাক্থররাঁজ। । 
পাঠায়েছ প্রভু তাকে প্রকাশিতে পূজা । 
দয়] কর্যা দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥ 
চপলে চ্াপায়ে চল কিবা আর দেখ । 
বিপুল ব্রহ্মার স্টি নষ্ট হয় রাখ ॥ 

বঞ্জার মরণবাত্তী শুনে বিশ্বময় । 
অধোঁমুখে ভাঁবিত হলেন অতিশয় ॥ 
চিত্তমধ্যে চিস্তিলেন চাপায়ে যাইব । 
কিন্তু যত যাত্রিগণে দেখ। নাই দিব ॥ 
ভেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী । 
দেহ বাষু মেঘগণ আমার সংগতি ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়। ইন্দ্র উঠে জোড় হাত । 
ধারাধরে এনে দিল ধর্মের সাক্ষাৎ ॥ 
রঞঙ্জাকে কৰিতে দয়া দেব নিরগুন। 
চপলে উলুকে চেপে চাঁপায়ে গমন ॥ 
অন্বুভূৎ সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে এমনি । 
পিতাপুত্রে পশ্চাঁৎ চলিল। প্রাভঞ্জনি ॥ 
হেনকালে আজ্ঞা দিলে অনাদি সকলে । 
বাট কর ঝড় বুষ্টি চাপায়ের কুলে ॥ 


তৃতীয় পাঁল৷ ৮৫ 


ভ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সা বাকুড়াবাক্স । 
ধনপুত্র লম্ম্মী হয় যে জন গাওয়াক্ 0৪5॥ 


আজ্ঞ! পেয়ে শমী হয়ে সমীরণ মেঘহ । 
চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগহং ॥ 
গুড়. গুড়. হুড়. হুড়. করে কুলকুলং । 
চারি মেঘ চৌদিগে ববিষয়ে জলং ॥ 
শিলকণা ঝন্ঝনা পড়ে অনিবারহং। 
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকার ॥ 
অবিরল সদাক্ষণ তড়িত প্র কাশং। 
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্ধোষ নিষ্পেষং ॥ 
ব্রিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোকং। 
সবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাকৎ ॥ 
ভূশবার একাকার নদ নদ্দী খাতং। 
মেঘভব করে বব স্থখোচিত চিতং ॥ 
হৃদিমাঝে ধর্মরাজ পদপুগুব্ীকং । 

সদ। ভনে ভাঁবে মনে হিজ শ্রীমানিকং 15৫ 


এইরূপে ঝড় বৃষ্টি হল দিবারাজি । 

না পালান বঞ্জাকে ত্যজিদ্। যত যাত্রী ॥ 
ধর্ম কন হনুমান হেব শুন বাছা । 
ঝড় জল সকল হইল প্রায় মিছা ॥ 
তুমি রে স্ুযুক্তি পাত্র শুন যুক্তি মূল। 
চপল করিয়া যাও চাপায়ের কুল ॥ 
নিজ্রীছলে চেতন হব্িবে সবাকাঁর । 
এত শুনে অনিল আত্মজ আগুসার ॥ 
পরম আনন্দ পেয়ে প্রভুর আদেশ । 
মায়াতে হইল শ্বেত মক্ষিকার বেশ ॥ 
চঞ্চল চরণে াপায়ে উপনীতি । 
শাঁলে ভর দিয়ে ঘথ। পড়ে রঞ্জাবতী ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


মাংসহীন কলেবর আছে অস্থি মাত্র । 
তা দেখিস্সে বিকল হইল বাসুপুত্র ॥ 
অবাঁক হইয়া কন অনস্তিকে আসি । 
ধন্য ধন্য বগ্তাবতী ধর্মব্রত দাসী ॥ 
আমিনী সাংক্র ভক্ত। আদি দিবাকর । 
বঞ্জাকে বেড়িয়া সবে আছে নিরস্তর ॥ 
মায়ারূপ। নিদ্রাতে মোহিত করে মন । 
একে একে সবাকার হবিল। চেতন ॥ 
হন যদি চেতন হবিলা যোগবলে । 
অজ্ঞান হইয়া সবে পড়িল তলে ॥ 
হবূণ করিয়। হন সবাকার চিত । 

ধর্মের সাক্ষাতে শীত্র হইল। উপনীত ॥ 
শুভ সমাঁচাঁর শুনে খুসী নিবগুন । 
অনিল আত্মজে দিলা আশিস বচন ॥ 
কিহ্করীর বাসনা করিতে প্রায় পুতি । 
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হল্য! ত্যজে নিজমুতি ॥ 
ভুরু কমধনু তন্ছ চন্দনে চচিত । 

বদন শারদ বিধু দেখি বিমোহিত ॥ 
শঙত্খের কুগুল করণ্ণে সভা সমুচ্চয় । 

করে দণ্ড কমগ্ডলু কপালু হৃদয় ॥ 
সমীরণস্ৃত সঙ্গে রঙ্গে জগৎপতি । 
চাঁপাই নদীর কূলে হইল? উপনীতি ॥ 
বণ্তা যথা শালে ভরে পরান ত্যজেছে । 
ব্যস্ত হযে বিশ্বকর্ত। এলেন তাব কাছে ॥ 
দাসীর ছুরতি দেখে দেব দয়াময় | 
বাক্য ন। নিঃসবে মুখে হইলেন বিস্ময় ॥ 
শোকাবৃত সজল নয়নে সনাতন । 
উচ্চৈঃন্ববরে বঞ্জাকে ডাকেন ঘনে ঘন্‌ ॥ 
তোমার বাসন। পূণ করিবার তরে । 
ব্যামোহ পাইয়া এলাম চাপায়ের তীরে ॥ 


তৃতীক্ন পাঁল। ৮৮৭ 


পরান ত্যজেছ বাছ। শালে দিয়। ভর | 
দেখে ছুঃখে বাছ! মোর বিদবে অস্ত ॥ 
এত বলে বিশ্বপতি বিভোল হইলে । 
রগ্াকে করেন কোলে শালে হতে তুলে ॥ 
গলিয়। পড়েছে মাংস অস্থিমাত্র সার । 
সমীরণস্থৃত পানে চাঁন করতার ॥ 

ন। কহিতে সময় বুঝিয়। হনুমান । 
টাঁপাঁয়ের জলে তার করাইল আন ॥ 
কমগুলু কমল লইয়া করতার । 

অঞ্জলি করিয়। অঙ্গে দিল। তিনবার ॥ 
তন্দ বহে রক্ত মাংসে হইল বিগ্রহ । 
পুর্ব হতে অধিক নির্ধল হইল দেহ ॥ 
পদ্মহত্ত প্রতি অঙ্গে দিল। ভগবান । 
হবি হরি বল সবে বগ্জ পাঁল্য প্রাণ ॥ 
হেনকালে মায়। করে লুকালেন ধর্ম । 
কারে না দেখিয়। রগ্জ1। হইল! নিশর্ম ॥ 
বুঝি পার প্রতারিয়া গেলেন করতার । 
শীলে ভর দিয়। প্রাণ ত্যজি পুনর্বার ॥ 
এত বল্যা বঙ্জাবতী যায় ঝাঁপ দিতে । 
ব্যস্ত হয়্যা ধর্মরাজ ধরিলেন হাতে ॥ 
অত্যন্ত অজ্ঞান জ্ঞান নাই ধর্মাধর্ম। 
আমি যাতে পাই গীড়। হেন কর্‌ কর্ম ॥ 
নিরস্তর ভাঁব যাকে কর ষার পূজা । 
আঁমিহ সে জন হই শুন বাছ। রপ্ত? ॥ 
রুঞ্জ কয় তুমি যদি দেব নিরগ্ুন। 
স্বমূতি দেখায়ে কর সন্দেহ ভগ্ন ॥ 
ভকতবতৎসল ধর্ম ভক্তের ভাষণে । 
শুভরথে অন্বরে উড়িলা সেইক্ষণে ॥ অত্র ভনিত। ॥৪৬। 


৮৮ 


ধর্মমঙগল 


ধবল পাছক। পায় ধবল বসন । 

ধবল উপবীত গলে ধবল ভূষণ ॥ 

ধবল চন্দন গায় চিকুর ধবল । 

ধবল তিলক ভালে করে ঝলমল ॥ 
আজাচুলশ্িত মালা হৃদয়ের মাঝে । 
শঙ্খচক্রগদাপন্ম শোভে চতুভু জে ॥ 
সম্মুখে সম্পুট করে শক্রাদি অমবে। 
নত কায় নম্র শিরে নতি স্ততি করে ॥ 
আলো! করি পঞ্চবংশী বাজে সপ্ুস্বর।। 
মঙ্গল কাহাল কাসি মুবজ। মন্দিরা ॥ 
দূর হইতে চামর ঢুলায় হনুমান । 
লয়ে বীণা নারদ করে নৃত্য গাঁন ॥ 
মৃতিমস্ত সাক্ষাতে দেখিয়। মায়াধরে । 
ভাবে গদগদ রগা। ভাসে প্রেমনীরে ॥ 
কহে কেহ আমা সম কে আছে ভুবনে । 
লক্ষ্মীর সেবিত পদ দেখিন্র নয়নে ॥ 
আর এর অভিলাষ আছে আমার । 
দেখিব নয়ন ভরে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
বৃন্দাবন যমুন। দেখি বংশীবট | 
শ্ামকুণ্ড বাধাকুণ্ড শুনি কুগ্ততট ॥ 
ভক্তের অধীন সদ ভক্তির ঠাকুর । 
পূর্বরূপ কৃষ্ণ তন্চ হইল প্রভুর ॥ 
কিবাশ্চষ বৃন্দাবন কুঙ্জের রচন।। 
চাঁপাই হইল তায় শ্রীমতী যমুনা ॥ 
শ্ামকুণ্ড রাধাকুণ্ড শোভা কিবা করে। 
জয় জয় বংশীবট যমুনার তীরে ॥ 
বৃন্দাবনে কোকিল বিরহ করে গান । 
বাসকুঞ্জে বিরাজ করেন বাধাশ্যাম ॥ 
এইক্ধপ প্রভুর ব্ধপ নিরখি নয়নে । 
পরিহার মাগে রঞ্জা পড়িয়া চরণে ॥ 


তৃতীয় পালা ৮৯ 


বিধি হরিহর তুমি অর্ধমা অনস্ত 

অনিল সলিল ইন্দু অনল কৃতাস্ত ॥ 
ভকতবচ্ছল তৃমি ভূবনের গুরু | 
অগতির গতি অতি বান্াকল্লতরু ॥ 
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবন । 
সকল ত্যজি যে তেঞ্ লয়েছি স্মরণ ॥ 
ভাই হয়ে ছুষ্টমতি দিয়েছে গর্জন ॥ 
পুত্রবর দিয়ে মোর পুরাহ বাসন। ॥ 
তুষ্ট হয়ে তবে কন ত্রিলোক ঈশ্বর । 
তথাস্ত তোমাকে বাছ। দিব পুত্রবর ॥ 
রঞ্জা কয় প্রভু মোর পুর্ণ হল সাধ । 
নিবেদন করি এক ক্ষম অপরাধ ॥ 
মায়ার বিরুদ্ধ মম মনে নাই কিছু । 
প্রায় হয় প্রতীত প্রত্যয় পাল্যে পাছ ॥ 
করতার কন বাছ। কি প্রতীত চাই। 
তুষ্ট আছি তোমাকে এখনি দিব তাই ॥ 
এতেক শুনিয়] পুন কয় রঞ্জাবতী । 
এক বৃক্ষে ধরিবেক ফল চারিজাতি ॥ 
বসন বিছায়ে আমি বসি তার তলে । 
এক ফল পড়িবেক আমার আচলে ॥ 
এত শুনি আনন্দিৎ অখিলের পতি । 
মৃত বৃক্ষ মুঞ্জরিল দেখে বঙ্তাবতী ॥ 
আমর গুবাক রম্ত। নারিকেল আর । 
চাঁরি ফল ধরিল হইল চমত্কার ॥ 
তাঁর তলে বসে বা বিছাঁয়ে আচল । 
ধর্ম কন মাগো বাঁছ। বাঞ্চ। যেই ফল ॥ 
রঙা কয় কপ। ষদি দাসীকে করিলে । 
আশ। পুর্ণ আতর ফল আচলে পড়িলে ॥ 
বায়ু বিনে বুক্ষে হতে বৃস্ত খসে তার । 
এমনি পড়িল এসে আচলে বঞ্জার ॥ 


৩ 


ধর্মমঙ্গল 


তা দেখে তরুণী তুষ্টা স্ততি করে ধর্মে। 
প্রত্যক্ষ পাইলাম সব সিদ্ধ হল্য কর্মে ॥ 
কিরূপে হুইবেক পুত্র অতি বৃদ্ধ পতি । 
রুপা করে তদর্থে করিবে অবগতি ॥ 
তদর্থে না কর ভাব ভগবান ভাষে। 
শয়ন করিতে যাঁবে যবে পতি পাশে ॥ 
সেইকাঁলে আমাকে ম্মরণ করো! মনে । 
ক্ুসিদ্ধ করাঁব ক্রিয়া পাঠাব মদনে ॥ 
রঞ্জা কয় সিদ্ধ মোর হইল মনস্কাম। 
তনয় হইলে তার কি রাখিব নাঁম ॥ 
লাউসেন নাম থুয়ে। নিরঞ্জন কন। 

লাউ না খাঁইবে বাছ! করিবে পালন ॥ 
মনোরথ সিদ্ধ তো হইল বাছা তোর । 
মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়! বঞ্তা জোড় করে কয়। 
প্রকাঁশ করিব পূজা যেরূপেতে হয় ॥ 
তঝেধর্ম পরব্রন্ম হয়ো তিরোধান । 
কৌতুকে উলুকে চেপে কৈলাস পয়ান ॥ অত্র ভনিতা ॥3৭ 


ব্যস্ত হয়ে রঞ্জাবতী ডাঁকে যাত্রিগণে । 
এমনি উঠিল সবে পাইয়া চেতনে ॥ 
কেমত আনন্দ হইল শুন সর্বজন । 
লঙ্কাকাও বান্মীকি দৃষ্টাস্ত রামায়ণ ॥ 
লক্ষ্মণ পড়িল! শেলে লোটায়ে ধরণী । 
কি হৈল্য কি হৈল্য বলে ধান রঘুমণি ॥ 
স্গ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় রড়। 
অনেক টানিল শেল ন। হল্য বাহির ॥ 
শ্রীরাম কান্দেন ধরে লক্ষণের গলা। 
তিলেক তোঁমার দয়া নাই ভাই বলা ॥ 


তৃতীয় পাঁল। ৯১ 


কি হৈল্য কি হৈল্য প্রাণের ভাই রে লক্ষ্মণ । 
আম। সভার সনে কেন আইলে বন ॥ 
বিকল হইয়া ভাঁকে চাক চক্ষু মেলে । 
সভার সনে কথা কয় মুখ তুলে ॥ 
রামের রোদন শুন্যা। আসিয়। হুষেণ। 
পুট করে প্রণমিয়া প্রবোধ কহেন ॥ 
চিস্তা নাই চরণে নিবেদি চক্রপাণি । 
গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী ॥ 
আনাতে আপনিন ধদ্দি পাঁর কোঁনরূপে । 
লম্মণ পরান পান শুনহ ম্বরূপে ॥ 
হন্গমানে কন বাঁম দেব চক্রপাঁণি। 
প্রাণের লক্ষ্মণে প্রাণ দান দেহ তুমি ॥ 
প্রভু রামের আজ্ঞা পেয়ে পবননন্দন । 
আনিলা ওঁষধি সহ গন্ধমাদন ॥ 

বাটিয়। তাহার বস নাস দিল। নাকে । 
বেরাল্য দাঁক্ষণ শেল শ্বাস আইল মুখে । 
ওঁধধ পরশে প্রাণ পাইল। লম্মণ | 

দেখি আনন্দিত হল রাজীবলোচন ॥ 
আর সভাকাঁর হইল অপার আনন্দ | 
প্রকাঁশিল অগাধ সলিলে অরবিন্দ ॥ 
রঞ্জাবতী প্রাণ পেতে জয়ষাত্রী যত । 
সভাঁকার আনন্দ হইল সেই মত ॥ 
পুরোহিতে ডেকে পরে বৈদগ্ধী বণ । 
দক্ষিণাস্ত করে €কল সমাধান পূজা ॥ 
তবে শেষে যোএ হয়ে সবে জয়যাত্রী । 
উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উত্তি ॥ 
ধর্মের পাহুকা লয়ে দোলার ভপর। 
সদনে গমন সবে করিলা সত্বর ॥ 

ঢাঁক বাজাইয়। আগে চলিল বাইতি। 
পুলকিতা প্রেমষেতে পশ্চাঁৎ রঞ্জাবতী ॥ 


৪ 


ধর্মমঙল 


না করি বিলম্ব পথে চলে দিবানিশি । 

অনুদয়া তীরে তুর্ণ উপনীত আনি ॥ 

পল্পাকর হতে দেখে নিকট ময়না । 

আনন্দের সীম নাই নাঁচে সর্বজন। ॥ 

বত্ববাটী রস্কর। রাখিয়া চলে বামে । 

শুভক্ষণে সবে আসি উপনীত গ্রামে ॥ অন্তর ভনিতা। 1৪৮] 


নানামত কতশত বাজয়ে বাজনা । 
শুনে সহরের লোক ধায় সবজনা। ॥ 
রঞ্তা আইল শুনে সেন পুলকিতগাত্র । 
আগুয়ে লইতে আইল। সঙ্গে পাত্রমিত্র ॥ 
ছুন্দুভি নিশান বাজে সবে আনন্দিত । 
রঞ্চার সাক্ষাতে সেন হল। উপনীত ॥ 
সেনে দেখে শশিমুখী মন্দ মন্দ হাপি। 
পুটকবে নম শিরে প্রণমিল আসি ॥ 
আশিস করিল সেন পাইয়। সম্ভাষ। 
প্রত্বু ধর্ম পরিপূর্ণ করুন অভিলাষ ॥ 
জিজ্ঞাসা করিব পাছু যতেক কথন । 
প্রসথুকে পৃজি যে পুত্র পেয়েছ কেমন ॥ 
দেখি দেখি বিধুমুখী দেও মোর কোলে । 
শুন্া এত রপঞ্তাবতী সবিনয়ে বলে ॥ 
প্রাণনাথ পাবে পুত্র প্রভু অনুকুল। 
কহিব সকল কথ। নিকেতনে চল ॥ 
পুরোহিত পাদুকা লইয়। পুরঃসর । 
সর্ব সমিভ্যারে বঞ্জ। প্রবেশিল ঘর ॥ 
জলধার। দিয় লয়ে ধর্মের পাছক1। 
প্রাসাদে রাখিল করে বতনবেদিক। ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বঝাকুড়াবায় ম্মরি। 
শালে ভর সাঙ্গ হল সবে বল হরি ॥৪ন॥ 
রজার শালে ভর সমাপ্ত ॥ 


তৃতীয় পাঁল। ৯৩ 


০স০নের জন্ম 


একদিন রগ্ত। সহ বসে কর্ণসেন। 
টাপায়ের কথ সব জিজ্ঞাসা করেন ॥ 
সত্য করি শশিমুখী মেবিলে যে ধর্ম । 
হল কি না হল্য সিদ্ধ মনোহিত কর্ম ॥ 
কাস্ত করি নিবেদন কয় বঞ্জাবতী। 
একে একে নিবেদন সে সব ভারতী ॥ 
করি কঠিন পূজ। কাতর অন্তর । 
তিন দিন মরে ছিলাম শালে দিয় ভব ॥ 
ভক্তবৎসল ধর্ম নিত্য ভগবান । 
পুত্রবর দিলা মোরে দিয়। প্রাণদান ॥ 
সেন কন তুমি ধন্য পূর্ব পুণ্য ফেরে । 
দেখ্যাছ প্রভুর পদ ছুনয়ন ভরে ॥ 
অপর সকল তত্ব সন্ত্রমে কহিব। 
আনন্দের ীম। নাই অন্দিন গেল ॥ 
ঝতুবতী রঞ্তাবতী হল শুভদিনে । 
মহানন্দ মহোৎসব ময়না ভুবনে ॥ 
নিষেধ দিবস পরে নিষেক দিবসে । 
কুলাচার কর্ম রাজা করিল বিশেষে ॥ 
কমলাঙ্গী কৌতুকে কমল নেত্রে দেখে । 
বেশ করে বিধুমুখী বয়স্যাকে ডেকে ॥ 
স্বামী সনে সম্ভোগ করিব বলে মন। 
আচুড়ে চাচর চুলে বাঁধিল লোটন ॥ 
মণ্ডিত করিল তাই মালতীর মালে । 
পুরটরচিত ঝাঁপ পৃষ্ঠদেশে ছুলে ॥ 
চুড়ামণি চন্দ্র জিনি চারু চারু আভা। 
কর্ণমূলে কাঞ্চন কুণডল করে শোভা ॥ 
হবরষিত। হরিণীক্ষী হেবিয়। মুকুর । 
পৰিল প্রশস্ত ভালে প্রশস্ত সিন্দুবর ॥ 


৯৪ 


ধর্মমঙ্জল 


চন্দনের বিন্দু তার চাকু চারিপাশে । 
বিমল সজলে যেন বিছ্যৎ প্রকাশে ॥ 
কুরঙ্গ নয়ন ৫কল উজ্জ্বল কঙ্জলে । 

বিধু দেখে বিমোহিত বদনমগ্ডলে ॥ 
কমনীয় কুচযুগে কাচুলির শাখা । 
ক্লষ্ণতাবতারের কথা কিছু আছে লেখা ॥ 
স্বসাগভে শক্র হল শুনে কংস ভূপ। 
বিনাশিতে চিত্তে চিত্ত করে বহুক্দপ ॥ 
কেবল কংসের প্রায় কাল উপস্থিত । 
পুরস্কারে পুতুনাকে করিল পরে ষিত ॥ 
পেয়ে আজ্ঞা পুতুনা পবমানন্দ মনে । 
বিনাশিতে বাক্ষদেবে বিষ মাথে স্তনে ॥ 
মায়ীতে হইল নব কিশোর বক্সী । 
নন্দের নিলয়ে লঘু উপনীত আসি ॥ 
কৌতুকে যশোদ? র্ুষ্ কোলে কবি বসে। 
কপট করিয়া! কথ। কয় হেসে হেসে ॥ 
আহ! মরি এমন আত্মজ যশোদার । 
যুগল নয়ন দেখে জুড়াল আমার ॥ 
দেখি দেখি দেও মোরে দূরে যাক দুখ । 
একবার অস্কে করে হেরি চাদমুখ ॥ 
প্রিয়বাক্য পুতুন। প্রসাঁদে এত বলে। 
যশোদাার কোলে হতে কোলে কবে তুলে ॥ 
আহ। মরি ওরে বাছা নন্দের নন্দন । 
ছুখিনীর ছুপ্ধ পান কর বাপধন ॥ 

ত। জানিয়। ভ্রিবিক্রম শুনে দিয়ে মুখ । 
এমন টানিল। তাঁর বুকে লাগে হুক ॥ 
বুক ধরি বিকল পুতুন। বলে মনি 
হেরিয়। মায়ের মুখ হাসিলেন হবি ॥ 
আট করে দ্বিগুণ টানিল! আব বড়। 
পুতৃনা বিকল হয়্যা বলে ছাড় ছাড় ॥ 


তৃতীয় পালা ৯৫ 


কাকুবাদ করে যত না শুনেন মানা । 
বিপাকে পড়িয়া প্রাণ ত্যজিল পুতুনা ॥ 
পুতুনাবধ হেল্য শুনি কংস ভয় পায়। 
দিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥৫ ০॥ 


আর তাঁর আছে লেখ! অপব্ধপ আলি । 
কদমের তলে কষ্ট বাজান মুবলী ॥ 
স্দামাদি সঙ্গে সখ। বৃন্দাবন সাব।। 
কালিন্দীর কূলে হৈল কালি গাই হারা ॥ 
শ্রাদাঁম সদাঁম দাম কানাই বলাই । 

ব্যগ্র হয়ে বিপিনে বেড়ান খুঁজে গাই ॥ 
কোনখানে কেশীবধ কালীয়দমন । 
কোনখানে ধরে ক্ুষ্ত গিরি গোবর্ধন ॥ 
বৎ্ম অঘ বকাক্র বধ কোনখানে । 
কোথায় গোবিন্দে বস্ত্র মাগে গোপীগণে ॥ 
কোঁনখানে শ্রীরবাসমগ্ডল চমত্কার । 

ষত গোঁপী তত কুষ্ণ করেন বিহার ॥ 
কার করে কর কার কুচে করাপণ। 
বিভোল হ্ইম্বা কাঁর বদনে বদন ॥ 

অনঙ্গ তরঙ্গ হৈল্য উলঙ্গের ঘটা । 

চুম্বনে চলিত হল্য চন্দনের ফোটা! ॥ 
কোন গোপী কৃষ্ণে ধরি পসারিয়। বা । 
পূণিমাঁর চাঁন্দে ষেন গরাসিল বাহু ॥ 
কোঁন গোপী সন্বসে সম্বিত মাত্র নাই । 
ঠেস দিয়] ঠাকুরে শুইল ঠাঞ্ছি ঠাঞ্ডিও ॥ 
কোন গোপী কষ্চের কমল কোলে বস্যা। 
তাশ্ব,ল শ্রীমুখে তুল্য দিলে হেস্য। হেস্যা ॥ 
রঙ্তার রৃতিকে ইচ্ছা? হইল তা দেখে । 
বয়স্তাকে বলে শয্যা বিরচিতে ডেকে ॥ 


কত 


ধর্সমজল 


আনন্দিত বঞ্জার আদেশে তারা এল ॥ 
শয্যা হেতু শক্সন সদনে প্রবেশিল ॥ 
বত্বুপালক্ষে শব্যা বমণীয় করি । 

ব্রতন প্রদীপ জ্ছেল্যা রাখে সারি সাি ॥ 
দিব্য দিব্য বালিশ ছুপাশে দিয়ে ভায়। 
ধূপাবলি রাঁখিল সকল ঝরকাকস ॥ 

শয্যা নিরমিয়া দাসী সংফুল হৃদয় । 
বরগ্ডার নিকটে এসে সমাচার কয় ॥ 

বুগ্তা কয় কামে মত হইয়া দারুণ । 
সেনে গিয়া শীঘ্র কয় শয়ন করুন ॥ 
ক্ন্দরীর শুভবাতা সেনে এসে কয়। 
শুভ কবর শয়ন করিতে মহাশয় ॥ 
অতিবুদ্ধ উঠিতে নাহিক তার শক্তি । 
তা দেখিয়া ভাবে তার। বিচাঁরিল যুক্তি ॥ 
দুহাতে ছুজনে ধরে তুলে ধীরে ধীবে । 
শয়ন করাল লয়ে শয়ন মন্দিরে ॥ 
সমান্ধীর রঞঙ্গাকে কহিলে পুন এসে । 
চন্দ্রমুখী চিজে সখী চলে হেসে হেসে ॥ 
চলিতে চরণে চাকু নৃপুরের ধবনি । 

রুন্ধ কুন রব করে রসাল কি্কিণী ॥ 
পদ্মিনী প্রচ্যন্বাঁণে পীড়িতহৃদয় | 
প্রবেশ করিল গিয়ে শয়ন নিলয় ॥ 

সেন শুয়ে মৃতপ্রায় শয্যার উপর । 
নাসার নিশ্বাস ক্ষীণ নাড়ে নাই কর ॥ 
স্মরশবে বুদ্ধ! হযে সীমক্তিনী হবখে। 
পায়ে দিল পঞ্চ তিল পান দিল মুখে ॥ 
বসকথা বগা কয়্যা বসে গেল ভবে। 
কাম্তীখিনী শুইল কাস্তকে কোলে করে ॥ 
সম্ভোগ লালসে সেনে সচেষ্িত করে । 
ভুজলত। দিয়ে ভুজে আকবিয়া ধরে ॥ 


তৃতীয় পালা 


বলহীন বৃদ্ধ তায় ব্যাঁমোহ হইল । 

সে সকল দূরে যাগ ফিরে নাই শুল ॥ 
ত্বরহীন শরীর অবশ শধ্য! ছেড়ে । 
নিজ্রা যায় নিমর্ম হইয়া ভূমে পড়ে ॥ 
তক্ষণী তরাস পেয়ে তুলিবাবে গেল । 
করার্ধ পর সেন মুছিত হুইল ॥ 

তা দেখে ভাবিত হয়ে পেয়ে ভয় লাজ । 
রোদন করয়ে রণ স্মরে ধর্মবাজ ॥৫১॥ 


জাত গীত করুণ! 
হে হবি অচ্যুতানন্ন হে মাধব হে গোবিন্দ 
গদাধর গোলোঁকবিহারী । 
নিত্যব্রহ্ম সনাতন | লক্ষ্ষমীকাস্ত নাঁবায়ণ 
নরোভম প্রভূ মরহরি ॥ 
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দেব দেব দীনবন্ধু 
কেশব যাদব জনার্দন । 
দয়াময় কর দয়া দেহ ছুটি পদছায়। 
প্রভু কর ছুর্গতি খণ্ডন ॥ 
আমি বড় অনাঁধিনী ভাঁলমন্দ নাই জানি 
তবে কেন হেন হল গতি। 
একুল ওকুল গেল কি করিতে কিন হৈল্য 
এ সঙ্কটে রক্ষ যুগপতি ॥ 
তুমি অনাথের নাথ সকলি তোমার হাত 
চিন্তামণি শ্রীমধুস্থদন । 
ভূবন পালন পতি তুমি অগতির গতি 
জয়রাম জগৎমোহন ॥ 
তুমি বাঞগ্ছাকল্পতরু অখিল জগতগুরু 
ভ্রিলোকতারণ তুয়া নাম। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মৃতি রূহ ও চরণে 
পূর্ণ কর মনোরথ কাম ॥ 


৭ 


টা 


ধর্মমঙ্গল 


বঞ্জাবতী এত; স্ভতি বিনতি করিতে । 
স্বকর্ণে শুনিল। ধর্ম বৈকু হইতে ॥ 
ভক্তের বাসন! পূণ করিবার তবে । 
প্রিক্বাক্যে প্রেষিত করিলা পঞ্চশবে ॥ 
প্রভুবাক্যে পঞ্চ ধনু লয়ে পঞ্চশর । 
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গমন সত্ব ॥ 
কামূকে জুড়িয়া শর কোপে কম্পবান । 
মাঁরিল সেনের বুকে নির্ধাত সন্ধান ॥ 
তবে উঠিল গজিয়া সেন বঞ্জার উপর । 
এমনি ছকরে করে ধরে পয়োধর ॥ 
রতি সনে মহানন্দে মাতিল মদন । 
ভুজে ভুজ মুখে মুখ জঘনে জঘন ॥ 
প্রমত্ত হইল তেন প্রয়সীর সঙ্গে । 
তামরস ভাসে যেন বসের তবঙ্গে ॥ 
চিন্তামণি ওখাঁনে ৫বকুণে চিস্তিত । 
দিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৫২॥ 


পৃথিবীমগ্ডলে পুজা প্রকাশ করিতে । 
নানা ছল করে কন লেয়ে আদিত্যে ॥ 
কিছু কাধ কর বাছ। কহি শুন ভাঁষ। 
পৃর্থীয্ে লইয়াছিল পুজার প্রকাশ ॥ 
তেকারণে ইন্দ্রকন্যা শাপ দিয়! তাকে । 
পাঠায়েছি প্রকাশিতে পুজা মত্যলোকে ॥ 
ক্ষেত্রীবংশে কর্ণসেন ময়নার ঈশ্বর । 

সে তার হয়েচে জায় মোর প্তিয়তর ॥ 
তুমি যদি তার গর্ভে জন্ম লভ ইবে। 
০ততোম। হত্যে পুজার প্রকাশ হয় তবে ॥ 
এত শুনে,আদিত্য এ্রমনি অশ্রমুখে | 
করতারে করে স্ব কাতর অধিকে ॥ 


তৃতীয় পাল। ৯৯ 


অপরাধ আমার ক্ষেমহ যুগপতি। 
নিবেদি যুগল পাক ষার নাই ক্ষিতি ॥ 
কর্মভূমে জন্স লে কিছু নাই সুখ । 
দয়াময় আপনি পেয়েছ কত ছুখ ॥ 
দশরথপুত্র হইলে রাম অবতারে । 
প্রভাতে হইতে বাঁজ্য অযোধ্যানগরে ॥ 
মনে ছিল নৃপতির দিতে ছত্রদণ্ড । 

ন। দ্দিল 8ককেয়ী তায় হইল পাষণ্ড ॥ 
কেড়ে নিল অঙ্গে ছিল রাঁজআঁভরণ । 
করে দিল শিরে জটা বাকল বসন ॥ 
ত্যজিয়। স্থখাদি ভোগ রাজকাধভর । 
বেড়াইল। বনে বনে এ চৌদ্দ বৎসর ॥ 
যথোচিত হুঃখ পাঁলো জগতবান্ধব । 
হিল বাঁবণ সীতা হইল শোকার্ণব ॥ 
কৃষ্ণ অবতাঁরে হইলে শ্রীনন্দের নন্দন । 
উদৃখলে মা হইয়া করেছে বন্ধন ॥ 

এ হেন দারুণ শাস্তি নবনীর তরে । 
অগ্ভাবধি চিহ্ন তার আছে এ করে ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বাঞ্চাকল্পতরু ৷ 
গহনে গোপাল বেশে চরাইল। গরু ॥ 
পুতুনীবধ প্রভৃতি করিলা পধটনে । 
কত না পাইলে কষ্ট কালীয়দমনে ॥ 
অতেব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয় । 
সহিতে নাবিব ছুঃখ শুন দয়াময় ॥ 
নিরঞ্জন কন বাঁছ। শুন রে ল্যায়খাই | 
তুমি যে কহিলে সব সত্য বটে ভাই ॥ 
নিত্য ব্রহ্ম নারায়ণ নানারূপ ধরি । 
লোকের নিস্তার হেতু নানাকর্ম করি ॥ 
প্রকাশ ন। হয় পুজা অন্যজন হইতে । 
তেঞ্ছি পাকে তোমাকে যতন করি যেতে ॥. 


পর্মমক্ষলে 


স্মরণ কন্িবা মাত্র সদস্স হইব্য । 

যে বর চাহিবে বাছ। সেই বর দিব ॥ 
ছাদশ বৎসর পুণ হলে দেবমানে । 
ইবকুঠে আনিব পুন চাঁপায়ে বিমানে ॥ 
অলজ্ব্য প্রভুব্র বাক্য লজ্ি বাসে ভাব । 
কত কষ্টে ল্যাক়'াই করিল অঙজীকার ॥ 
এতক্ষণে তবরাঁসে তার '্ঙ্গে এল জব । 
দেখিতে দেখিতে লুণ্ত ৫হল্য কলেবন্ন ॥ 
ধরা তলে ধর্ষপুজ! প্রকাশের তবে । 
ল্যায়াই লভিল জন্ম বঞ্জার জঠবে ॥ 

ছুই এক মাসে বঞ্জা কবে ছুয়। ভুয়া! । 
তিন এক মাস হত্যে চিহ্ু গেল পাওষ। ॥ 
কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে । 
দিবসে দিবসে কত বলহীন হলে ॥ 
ভূঁতলে শয়ন করে বিছাক্্যা আঁচল । 
অরুচি আসিয়া অল্প করিলে কবল ॥ 
ওদনাদি ব্যঞ্চনে কেবল দেখে বিষ । 
ইচ্ছ। হয আমানি অহ্থলে অহনিশ ॥ 
নয়মাসে প্রান্ত ঘবে হইল বঙাব । 
বসিতে উঠিতে নারে গর্ভ €হল্য ভার ॥ 
বড় কষ্টে উঠে যদি ধর্যা উক্ষবর । 
উঠিলে ঘুরায় মাথা কাঁপে কলেবর ॥ 
সাধ হেতু সংযোগ করিয়া শুভদিনে । 
পুবোধার পুরজ্্রীকে পৃর্ষীনাথ আনে ॥ 
ভূর্দেবভামিনী ভব্যা ভূপবাঁসে এসে । 
জিজ্ঞাসেন যতনে বঞ্জাকে হেসে হেসে ॥ 
কহ কহ কি সাধ খাঁইবে বাজরানী । 
নতি হযে নিবেদন করে নিতষিনী ॥ 
খন্গুনির শাক এনে সম্বনিবে টতলে । 
শেষে দিবে সর্ষপের বাটনা সিদ্ধ হলে ॥ 


তৃতীয় পাল। ১০১ 


অল্প জ্বালে অল্প অল্প আসিবেক ফুটে । 
ঘড় করে দিয়ে কাটি দিয় তাকে ঘেঁটে ॥ 
গুড়া করে গোটী। দশ দিবে তায় বড়ি। 
অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে হাঁড়ি ॥ 

কটু তৈল কিছু দিয়ে সন্বরিয় পুন । 
প্রচুর পিঠাঁলি দিবে পাক হয় যেন ॥ 
ঠিক বলি ঠাকুরানী ইহ। যদি পাই । 
এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই ॥ 
আব এক আছে সাধ আনি পু'ই খাঁড়া । 
যথোচিত জল দিয়! জাল দিবে বাড়। ॥ 
সিদ্ধ হলে শেষে দিবে শোভাঁগুনি ফুল । 
কিছু কিছু দ্রিবে তায় কচু কল! মূল ॥ 
ঝোল রেখে ঝাল দিয়! জাল দিও পরে। 
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সবে ॥ 
চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাপ। নটে শাকে। 
অধিক লবণ দিয় পাঁক কর্য তাকে ॥ 
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ । 
প্রচুর করিয়। দিবে পিঠালি মরিচ ॥ 
ঝোলে দিয়া ৫ক মাছ করে চড়বড়ি। 
ইভলতে ভাঁজিয়। তাঁয় দিও ফুলবড়ি ॥ 
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর। 
কাঠি দিয়া করে দ্রব যেন হয় ক্ষীর ॥ 
আধারে তুলাইয়া সব বাছিবে কণ্টক। 
এই ব্যঞ্চনের চূড়া অরুচিনাঁশক ॥ 

তায় ঘদ্দি কিছু হয় লবণ বিহীন । 

খেতে পারি ঢের করে বন্যা সারাদিন ॥ 
শফনীর পেট চিরি বারি করে পৌটা। 
পোঁড়াবে ঘতনে যেন থাঁকে গোটা গোট?। ॥ 
লবণ সর্প তৈল কিছু দিবে তায়। 

শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায় ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


ব্রাহ্মণী বঞ্জার বাণী শুনে সেইমত । 

শাকাদি ব্যঞ্জন রেধ্যা করিল শ্রস্তত ॥ 
অনাদি ভাবিয়া রগ্ডা বসিল ভোজনে । 
নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৫৩॥ 


সাধ খেয়ে স্ন্দবী সুন্দর পেল্য প্রীত। 
অন্ুদিন এমনি আনন্দ যথোচিত ॥ 
নিরবধি নিবাতহ্কে নয় মাস গেল । 

সখ নাই কিছু আব শুতিমাস হল ॥ 
দিবানিশি দ্াসীগণ করয়্ে ভাবনা । 
পুরস্ত্রী যে কচ পায় প্রসব বেদন। ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে টেসে ক্ষণে গড়ি যায়। 
ক্ষণে উচ্চৈংস্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায় ॥ 
প্রবীণ। প্রবীণ। পাড়া পড়শির মেয়ে । 
শুনিব! মাত্রেতে তাঁরা সবে আইল্য ধেয়ে 
€কহ কয় কিবা দেখ কথা বটে তাই । 
কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ভাঁক দাই ॥ 
প্রকার করিল কত প্রসব কারণে । 
যোষিতের ষথ। ক্রিয়া যে যেমন জানে ॥ 
ভ্রুত গিয়৷ দগডধরে দাসী কম বাণী। 
দাঁই ডাক প্রসববেদন। পান বানী ॥ 
পত্তভনের প্রান্তে ঘর পাটি নাঁম তাঁর । 
স্বকমে স্ন্দব প্রজ্ঞ। মান্য সভাকার ॥ 
লোক দিয়্যা লঘু তারে নৃপতি আনিল। 
প্রসব নিলয়ে পাটি প্রবেশ করিল ॥ 

রঞ্জা কয় দাই দিদি ছুঃখ পাই বড়। 
বাচাও জীবন মোব বলি তোরে দড় ॥ 
যদি ঘুচাঁতে পার প্রসববেদনা | 
প্রভাতে পরাব কানে পুবটের সোনা ॥ 


তৃতীয় পালা ১০৩ 


সাঁমুল। অমল। কয় সোনায় কি আছে। 
ধনাঢ্য করিব তোরে যদি ধন বাচে ॥ 
কেহ কিছ কণু কিন্তু মূল কর্মস্ত্র। 
বঞ্জাবতী ষথাকালে প্রসবিল পুত্র ॥ 
আল্যা ৫কল অঙ্গরুচি অবিষ্টআলয় । 
তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদয় ॥ 
নিরীক্ষিয়। আশিস করিল যত মেয়ে । 
জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে ॥ 
সমুদ্রে স্বরে নাই সেনের আনন্দ । 
বিলাইল বহুধন এনে বিপ্রবৃন্দ ॥ 
গৌড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাম । 
অস্ভোকিহঅজ্বি যুগে আমার প্রণাম ॥ 
পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর । 
অবিলম্ব আত্মজ হইছে এক মোর ॥ 
পত্রপাঠে সমাচার সমস্ত জাঁনিবে । 
আনন্দে থর্কয়ে যেন আঁশিস করিবে ॥ 
নৃপতির প্রধান নরেন্দ্-চুড়ামণি | 
অন্নদাতা অভিকর্তা আমার আপনি ॥ 
নিয়ত নিকটে বদ্ধ কি লিখিব অধিকে । 
কল্যাণ করেন য্যান কহিবে বাঁনীকে ॥ 
তপস্তেন এহ দিয়া তারিখ তাহাতে । 
লঘু ৫কল্য নিয়োজিত নরাই নাপিতে ॥ 
নাপিত লিখন লক্ম্যা লঘুগতি চলে । 
উষৎপুরে উপনীত অপরাহ্ু কালে ॥ 
রাঙ্জগামেটে বেখে বামে বাত দিন ষায়। 
পার হয়ে পরানচক্‌ পছুম। এসে পায় ॥ 
চাদপুর গঁ! রাখিয়া চলে চপল করিয়া । 
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়! ॥ 
আব আর অন্য গ্রাম বাঁখিয়। তুরিত। 
গোৌড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত ॥ অক্র ভনিতা ॥৫৪॥ 


ধর্ধমঙ্গল 


ব্রান্ষণী বঞ্জার বাণী শুনে সেইমত । 

শাঁকাদি ব্যঞ্জন রেধ্যা করিল প্রস্তত ॥ 
অনাদি ভাবিয়া রগ বসিল ভোজনে । 
নৃতন মঙ্গল ছিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৫৩ 


সাধ খেয়ে হ্ুন্দরী সুন্দর পেল্য গ্রীভ । 
অন্ছদিন এমনি আনন্দ ষখথোচিত ॥ 
নিরবধি নিরাতঙ্কে নয় মাস গেল । 

সুখ নাই কিছু আর শৃতিমাস ৫হল ॥ 
দিবানিশি দাসীগণ করযে ভাবনা । 
পুরস্ত্রী যে কঞ্ছ পায় প্রসব বেদন। ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে ইবসে ক্ষণে গড়ি যায়। 
ক্ষণে উচ্চৈঃন্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায় ॥ 
প্রবীণ প্রবীণ পাঁড়া পড়শির মেয়ে । 
শুনিব1 মান্ত্রেতে তার! সবে আইল্য ধেয়ে 
ধকেহ কয় কিবা দেখ কথা বটে তাই । 
কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ভাক দাই ॥ 
প্রকার করিল কত প্রসব কারণে । 
যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে ॥ 
ক্রুত গিয়! দগুধবে দাসী কয় বাণী। 
দাই ভাঁক প্রসববেদন1 পাঁন বানী ॥ 
পত্তনের প্রীস্তে ঘর পাটি নাম তার । 
ত্বকে ক্রন্দর প্রজ্ঞ! মান্য সভাকার ॥ 
লোক দিক্স্যা লঘু তারে ন্পতি আনিল । 
প্রসব নিলয়ে পাটি প্রবেশ করিল ॥ 

রঙা কয় দাই দিদি দুঃখ পাই বড়। 
বাঁচাও জীবন মোর বলি তোরে দড় ॥ 
যদ্দি ঘুচাঁতে পাব শপ্রসববেদন। । 

প্রভাতে পরাঁব কানে পুবটের সোনা ॥ 


তৃতীয় পালা ১৯৩ 


সামুল। অমল। কয় সোনায় কি আছে। 
ধনাঢ্য করিব তোরে ঘদি ধন বাঁচে ॥. 
কেহ কিছু কগ্ড কিস্তু মুল কর্মস্থজ । 
বঞ্জাবতী ষথাকালে প্রসবিল পুত্র ॥ 
আল্যা ৫কল অঙ্গরুচি অবিষ্আলয় । 
তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদয় ॥ 
নিরীক্ষিয়। আশিস করিল যত মেয়ে । 
জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়। হযে ॥ . 
সমুদ্রে স্বরে নাই সেনের আনন্দ | 
বিলাঁইল বহুধন এনে বিপ্রবুন্দ ॥ 
গোৌড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাঁষ । 
অস্তভোরুহঅজ্বি যুগে আমার প্রণাম ॥ 
পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর । 
অবিলম্ব আত্মজ হইছে এক মোর ॥ 
পত্রপাঠে সমাচার সমস্ত জানিবে । 
আনন্দে থৰঁকয়ে যেন আশিস করিবে ॥ 
নৃপতির প্রধান নরেব্দ্র-চ্ড়ামণি । 
অন্রদাতা অভিকর্তা আমার আপনি ॥. 
নিয়ত নিকটে বদ্ধ কি লিখিব অধিকে । 
কল্যাণ করেন ব্যান কহিবে বানীকে ॥ 
তপস্তের এহ দিয়া তারিখ তাহাতে । 
লঘু ৫কল্য নিয়োজিত নবাই নাপিতে ॥ 
নাপিত লিখন লয়্যা লঘুগতি চলে । 
উধৎপুরে উপনীত অপবাতর কালে ॥ 
রাঙ্গীমেটে রেখে বামে বাজ দিন যাঁয়। 
পাব হয়ে পরানচক্‌ পছম!। এসে পায় ॥ 
চাদপুর গঁ রাখিয়া চলে চপল করিয়া । 
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়। ॥ 
আর আর অন্য গ্রাম বাখিয়। তুরিত। 
গৌড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত ॥ অত্র ভনিতা 1৫9॥ 


বড 


ধর্মমজল 


গদ গদ গৌড়পতি গোবিন্দের গুণে । 
বুধকুলে বেষ্টিত বসিয়া বরাসনে ॥ 
ভাগবত হতেছে পাঠ ভাবে ভুবীশ্বর । 
চক্রপাণিচরিত্র শ্রবণে চিত্রকর ॥ 
অনূঢ়। বাণের কন্তা ভষা নাম তার । 
ব্রিভুবনে রূপের তুলন। নাই যার ॥ 
অচ্যুত-আত্মজাত্মজ অনিরুদ্ধ সনে । 
শর্ববীতে বঞ্চিলেন সম্ভোগ স্বপনে ॥ 
রভস বাড়িল কত রসের তরঙ্গ । 

শেষ না হইতে স্থ স্বপ্ন হেল্য ভঙ্গ ॥ 
কথা গেল্যা কান্ত বল্যা কান্দে উভবায় । 
সেই কথা শুনে রাজা বলিয়া সভায় ॥ 
হেনকালে নাপিত লিখন লয়ে দ্িল। 
করপুটে পৃর্থীনাথে কুনিশ করিল ॥ 
পাঠহেতু পত্র লয়ে পাত্রে দিল ভূপ। 
আমূল হইতে পঞ্তর শুনাইল শ্বপ॥ 
সেনর হয়েছে পুত্র স্তনে গৌড়পতি । 
অস্ত নাই এত হল আনন্দিতমতি ॥ 
হেসে হেসে হর্ষ বদনে সভা হইতে । 
উঠে গেল অস্তঃপুরে সমাচার দিতে ॥ 
কুশল কাঁন্তাকে কন কাশ্টপীর কতা । 
বঞ্জার হয়েছে পুত্র রানী শুন বার্তা ॥ 
পশ্চিমে উদয় হইল্য পূবের পূষণ । 
নরস্ন্দর গৌড়ে আইল লইয়। লিখন ॥ 
ভশ্নীর হয়েছে পুত্র ভাহুমতী শুনি । 
ভর্ধববাহু হইয়া নাচে আনন্দে এমনি ॥ 
শুনে হৈল্য আর আর সবাকার স্থখ | 
মৃত্যু হৈতে অধিক হল মাহুছ্যের দুঃখ ॥ 
বিচাবিল চিত্তে যুক্তি করিয়া নাবুড়ি 
আবশ্যক বঞজাকে করিব আটকুড়ি ॥ 


তৃতীয় পালা ১৬০৫ 


নৃপতি নাপিতে লয়ে লঘু সেইক্ষণে। 

শর্মী হয়ে সম্মান করিল নানাঁধনে ॥ 
বাজুবন্দ বলয়া কুগুল কহার । 

পটকা পামরি জাদ ঘোড়া জোড়া আব ॥ 
তা দেখিয়া মহাঁমদ মনে বিচারিল । 
লোক লাঁজে নরন্ন্দরে কিছু দিতে হল ॥ 
না হইলে নৃপতির হবেক ন্যক্কার । 
পশ্চাতে লইব কেড়ে করে তিরস্কার ॥ 
এত বল্যা অবিলম্বে আইল এক হাতি। 
বাজার সাক্ষাতে দিল নাপিতে নবতি ॥ 
নাপিত বিদায় হয্যা নুপতির স্থানে । 
গমন করিল স্থখে ময়না অয়নে ॥ 

হেন কালে মাহুন্যে মন্ত্রণা করবে মনে। 
অবিলম্বে আজ্ঞা দিল অন্ছচরগণে ॥ 
নরহ্ুন্দর নরাই নগর হতে পার। 

সকল লইল কেড়্যা করে তিরস্কার ॥ 
লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা! ধোক। মেরে । 
বেখে আইল্য নিরাগসে পন্মাপার করে ॥ 
পুন আসে পাত্রচর পাজে দিল তত্ব । 
শুনিয়। পাত্রের ৫হল্য শর্মবান চিত্ত ॥ 
কুষ্ণকে বধিতে যেন ভাবে কংস ভূপ। 
বধিতে বঞ্জার পুজে পাজ সেই রূপ ॥ 
ভিদা নামে চোর আছে অনস্ত বাজারে । 
শত হেম তঙ্কা লক্ম্যা এল তার ঘরে ॥ 
পাত্রে দেখ্য। ডিদ1 চোর প্রণিপাত হইল্য | 
জোড়হাঁতে শ্রদ্ধাবাক্যে জিজ্ঞাস করিল ॥ 
পাত্র বলে পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা আমার । 
শুনেছি ভূবনে গুণ বিখ্যাত তোমার ॥ 
ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনী । 

করত গতি যাঁও ভাই দক্ষিণ ময়ন। ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


সেনের হয়েছে পুত্র শুনি লোকমুখে । 
রাজার হইল আজ্ঞ। বিনাশিতে তাকে ॥ 
জয়গ জাইগির পাবে যত্বে কই শুন। 
চপল করিয়া তাঁকে চুরি কবে আন ॥ 
এত শুন্য! ডিদা চোর আনন্দিত মনে । 
যাত্রা ঠকল্য বিনাশিতে সেনের নন্দনে ॥ 
তিনবার বীজমন্ত্র করিল স্মরণ । 

পাইয়া কংসের আজ্ঞা পুতন। যেমন ॥ 
চণ্ডীর চরণ চিত্তে চিন্তা করে চলে । 
এক দৌড়ে উপনীত পল্মাবতী কুলে ॥ 
রমতি রাখিয়া বামে বাত্রিদিন যায়। 
গোবিন্দবাজার দিয়া গোলাহাট পায় ॥ 
ছুর্গম জালন্দা পাঁর হুইল প্রত্যুষে । 
পশ্চাঁৎ বাখিয়। চলে পুর কীন্তিবাসে ॥ 
আর আর অন্তগ্রাম এড়িয়। সত্বরে । 
কুতৃহলে উপনীত কালিন্দীর তীরে ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৫॥ 


রন্ধন ভোজন তথি করে রাত্রিশেষে। 
নতি কর্য। নিত্যাপদে নগর প্রবেশে ॥ 
আল্যায়া মাথার কেশ মুখে মাঁথে ধুলা । 
পিছল করিল অঙ্গে মাখে তৈল তুলা ॥ 
তিনবার বীজমন্ত্র করিয়] স্মরণ । 
রাঁজপুরদ্ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
দেখে গিয়। ঘ্বারদেশে ছুরস্ত কপাট । 
নিমর্ম হইল কথ ন। পাইয়া বাট ॥ 
চিত্তমধ্যে চত্তীর চরণ চিন্তা করে। 
বিমুক্ত হইল ছার বাস্থলীর বরে ॥ 
তিনঘার তবে পার হইয়া তুন্রিত। 
অরিষ্টআলয়ে ডিদে হইল উপনীত ॥ 


তৃতীয় পাল! ১৬৭ 


শিশুকোলে শীমস্তিনী শয়নে আছেন । 
নব লব কোলে করে জানকী যেমন ॥ 
দীপ বিনে শিশুরপে দশ দিক আলো । 
তা দেখে ডিদার মনে উদ্বেগ বাড়িল ॥ 
অকাতরে কয় অশ্রু বয় ছু নয়নে । 

এমন বালকে লক্ষে বধিব কেমনে ॥ 
কন্দর্পকুমার কিব। কিবা শ্টাম বাম । 
কুমুদবান্ধব কিবা কিবা বাকি কাম ॥ 
এত বলে ডিদ। চোর এমনি বিকলে। 
রঞ্জার তনয় তুলে করিলেক কোলে ॥ 
ভয়ে ভেবে সাঁত পাঁচ গমন করিল । 
কপাঁট লাগিল ছ্বাবে পুর্বে যেন ছিল ॥ 
হেখ। বঞ্জ শূন্য কোলে শিশু না দেখিয়া । 
বাছ। বাছা বলে উঠে বিকল হইয়। ॥ 
রোদন করেন রগ হইয়া নিমর্ম | 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথা যার ধর্ম ॥৫৬| 


কান্দে রণ্তা তনয় লাগিয়া । 


অভাগিনী মায়ের কোলে শয়ন করিয়াছিলে 


কথ! গেলে না গেলে বলিয়া ॥ 


শাঁলে ভর দিয়ে প্রাণ তেয়াগিতে তোঁম! ধন 


দয়! করে দিলে কীতিবাস। 


আনন্দে করিব ঘর তোমা লক্ে নিরস্তবর 


এই মনে ছিল অভিলাষ ॥ 


গর্ভে ধরে পেলাম ক্লেশে সার্থক না হল্য শেষে 


হায় মোর কি ছিল অনীকে । 


ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীরভরে স্তন ফাঁটে 


তোম। বিনে দিব কার মুখে ॥ 


অন্ধক জনের নড়ি কপণ জনার কড়ি 


তুমি মোর মানিক রতন । 


ধর্মমজল 


পরান পুতুলি তুমি তোমা বিনে তিল আষি 
ন| রাখিব এ ছার জীবন ॥ 
এইক্পে বগ্রাবতী ব্যাকুল হইয়া অতি 
দিবারাত্রি করয়ে রোদন । 
ওথ। ব্রহ্গলোকে বসে ধর্ম স্কথনে চিত্তশর্ম 
অকস্মাৎ টলিল আসন ॥ 
সঙ্গে ছিল বাযুক্থত দেখে উচাটন চিত্ত 
করপুটে কহেন ভারতী । 
যে কারণে আজি ভব আসন টলিল তব 
তত্ব তার শুন যুগপতি ॥ 
তোমার সাধিতে কর্ম রঞ্জার জঠরে জন্ম 
লেয়্যাই লভিল গিয়ে তদ। ৷ 
আপনি সকল জান তথাপি স্মুখে শুন 
র্‌ মামা তার ছুষ্ট মহামদ। ॥ 
চক্র করে চোরে কয়ে চুরি করে গেল লয়ে 
কান্দিয়ে বিকল রঞ্জাবতী । 
ঈশ্বর এতেক বাণী হন্ছুর বদনে শুনি 
চিত্তে হইল অমাঁনশ্য অতি ॥ 
বেলভিহ। গ্রামে বাস সঙ্গীতের অভিলাধ 
পিতামহ অনস্ত আখ্যান । 
ভাবিয়া ভিদশনাথ দ্বিজ গদাধরস্থত 
ছিজ শ্রীমানিক রস গান ॥৫৭॥ 


লাউসেনের জন্ম পালা 


ইষ্টভাবে উলুক আনন্দ মনে মন। 
কপ্পুর সহিত পান যোগায় তখন ॥ 
হাসিলেন ধর্মরাজ হরষ বিভোলে । 
মুখে হৈতে কপ্ুর্র পড়িল মহীততলে ॥ 


ততীম্ পবন! ১০৯ 


বিষম ধর্মের মাক্সা বিধি অগোঁচর । 

শিশু তাস্ব হছইল্য এক পরম স্থন্দব ॥ 
শিশু দেখে স্রনাথ সস্ভোষ হইলা । 
বাযুক্থতে বিবরণ বিশেষ কহিল! ॥ 
রোদন করিছে রগ্জা রাত্রি দিবাঁভাগে । 
শিশু দিয়! শাঁস্ত তারে শাস্ত কর আগে ॥ 
ল্যায়বই লইয়া! আইস নিরখি নিপ্সরূপ । 
কলেবরে কেমন হয়েছে কত রূপ ॥ 

শুনে এত শিশু লয়ে সমীর ণস্থত । 
অহানন্দে ময়নায় হইল উপনীত ॥ 

উদ্ধব আখ্যান এক ছিল কর্মকার । 
বিষ্টি নামে £বদদগধি বনিতা। তাহার ॥ 
পুরঃ প্রবেশিতে পথে দেখ! তাব্স সনে । 
হেস্যা হেস্তা হছ্য করে হন্মান ভনে ॥ 
মাতৃহীন বালকে বারেক ছুপ্ধ দিও । 
বাঁচে ঘদ্দি তোমার হইল তুমি নেও ॥ 
এত বলে হন্ছমান দিয়! তাঁর কোলে । 
অনিমিষে অন্তর্ধান হইল্য যোগবলে ॥ 
এথ। ডিদা চোর পাঁর হয়া। ব্রক্মপুরে । 
দ্িবারাত্তি চলে পথে বিলম্ব না করে ॥ 
তৃষ্গযম বিকল হয্স্য। তারাদীঘি তীবে। 
ঢাল পেতে শুয়াইল সেনের কুমারে ॥ 
সুধাসম সলিল পাইয়া ম্খে খায় । 
মোহিত হয়েছে মন ধর্মের মায়ায় ॥ 
হেনকালে হনুমান শঙ্খচিল বেশে । 
ঢালে হতে শিশু লয়ে উঠিল আকাশে ॥ 
তোয়ে হতে তীরে ডিদ। ত্বরিত উঠিয়ে । 
শোকাবৃত €হল্য কত শিশু না দেখিয়ে ॥ 
চমকিত চিত্ত হয়ে চারিপানে চায় । 
দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায় ॥ 


১১৬ 


ধর্মমঙ্গল 


হরষ বিষাদ হইল ভাবে হেট মুখে | 
বিরুহবেদন। নাকি সতীনের পোকে ॥ 
এত বোলে ডিদা চোর চপলে চলিল 
গৌড় নগরে গিয়ে উপনীত হুইল্য ॥ 
প্রত্যুষে উঠিয়। পাত্র পরে জামা জোড়া । 
চঁকবর 'নফর সঙ্গে চেপে দিব্য ঘোড়া ॥ 
বভস করিয় যায় রাজার দরবার । 
হেনকাালে ডিদা চোর করিল জুহার ॥ 
হয়ে ৫হতে হয নেবে হবষ বদন । 
জিজ্ঞালিল মহামদ মঙ্গল কথন ॥ 

ডিদা কয় অনুকুল ঈশ্বর তোমাকে । 
চুরি করে লয়ে আপি সেনের বালকে ॥ 
তাবাদীঘির তীরে তাঁকে শুয়াইক্সা ঢালে । 
যবে যেয়ে জল খেতে নাবিলাম জলে ॥ 
আসিয়ে আতাই এক অস্তবীক্ষে তুলে । 
বাক্ষসেব দেশে তাকে দ্িলেক লয়ে ফেলে! 
পন্বঁত্র বলে শক্র যদি পুণ্যফলে মল্য । 
আমার ভগিনী বগা আটকুড়ি হেল ॥ 
থা হন ল্যায়খীয়্যা লইয়া লঘ্ুগতি । 
প্রভুর সাক্ষাতে দিয়া করিয়৷ প্রণতি ॥ 
ক্রমিক হইতে সব কহিলেক মর্ম । 
তনয়ে রঞ্তার দেখ্য। তুষ্ট ৫হলা ধর্ম ॥ 
ব্যস্ত হয়ে বিশ্বপতি বসালেন কোলে । 
চুন্ব খান লক্ষ চাদবদন মগুলে ॥ 
অত্যানন্দে আলাছুলা করে অন্ক্ষণ । 
কপিলার হুপ্ধ কিছু করাল্য ভক্ষণ ॥ 
এথা| সেন অহমুখে আত্মজ লাগিয়। । 
কাতর'হইয়। কন কোটালে ভাকিয়া ॥ 
কিরূপে নিবুতি হয় রঞঙ্জার রোদন । 
অবিলম্বে শিশু এক কক্য অন্বেষণ ॥ 


তৃতীয় পাল! ১১১ 


বাজার হুকুম পেয়ে কোটাল বাজার । 
শিশু অন্বেষণে গেল৷ সহর বাজার ॥ 
এথ। কামারের কান্ত উঠিয়া প্রত্যুষে। 
গৃহকর্ম কল বাঁমা। গদগদ আবেশে ॥ 
কোলে করে সেই শিশু কুতুহল চিত্তে । 
ছুগ্ধ দেই এমনি দাগডায়ে বাঁজপথে ॥ 
সেই পথ দিয়] যায় রাজার কোটাল। 
কার শিশু কোলে তোর কহিবি তৎকাল ॥ 
কালিবাত্রে চুরি গেছে রাঁজার নন্দন । 
নয়তো সর্বনাশ হবেক এখন ॥ 
কামারকাঁমিনী কয় কাতর অন্তরে | 
দিয়া গেছে এই শিশু এক দিজবরে ॥ 
শিশু পেয়ে শীত্রগতি সন্তোষ অন্তরে । 
দিলেক কোটাঁল লক্ষে রাজার দরবারে ॥ 
হেরিয়া শিশুকে অতি হরধিত হয়ে । 
অস্তঃপুবে নৃুপতি দিলেক পাঠায়ে ॥ 
বগ্জার দ্বিগুণ আর বাড়িল রোদন । 
পরের তনয়ে লাগি পাড়াইব মন ॥ 

এ তনয় মোর নয় চিনি আমি তারে। 
শ্রীধর্ম পাক! তাঁর চিহ্ন ছিল শিরে ॥ 
কে করে খণ্ডন মোর কপালের কথা । 
দিয়ে পুনঃ হরি নিল দারুণ বিধাতা ॥ 
ওথাঁওত টৈকুণে জানিয়া নিরগুন । 
সদাগতি-ক্থতে কন ম্বরপ কথন ॥ 

লঘু যায় নিরোধিয়! ল্যায়বীয়্যা লইয়া । 
রভস বঞ্জার হুন্ধু আইস গিয়৷ দিয়া ॥ 
প্রভৃবাক্যে প্রাভঞ্জনি পেয়ে মহা প্রীত । 
শর্বরবীতে সেনের সদনে উপনীত ॥ 
স্তিকাসদনে বঞ্জা ক্বশয্যায় শুয়ে । 
নিদ্র। যাক নিতন্ষিনী নিমর্ম হইয়ে ॥ 


ধর্মমজল 


হন্সমান হনধিত হয়ে হেনকালে । 
শুয়াইয়। ল্যায্সবাইয়ে বাঁখিলা তার কোলে 
আনকছুন্দুভি যেন নন্দালয়ে আইলা । 
যশোদাঁর কোলে যথ] কৃষ্ণকে বাখিল। ॥ 
সেইমত হনুমান তিরোধান হলে । 
জাগিয়ে যুগল শিশু যুবতী দেখিলে ॥ 
অশ্থিনীআত্মজ যেন দেখি ছুই জনে। 
শ্রীরাম লম্মণ কিবা ভরত শত্রুত্ষে ॥ 
প্রভাতে পদ্মিনী ছুই পুত্র করে কোলে । 
চন্ব খায় লক্ষ চাদ বদন মণ্ডলে ॥ 

পুলকে পুরিল তন্চ সীমা নাই সুখে ॥ 

ছুই স্তন দ্িল বাম। দোহাকার মুখে ॥ 
এক পুত্র লেগে আঁমি তেজেছিলাঁম প্রাণ । 
দয়া কর্যা ছুই পুত্র দিল! ভগবান ॥ 

আ নন্দিতা বুঞ্জা পেয়্যা যুগল নন্দন । 
সমভাব করে সদা করসে পালন ॥ 
ঈনকনন্দিনী যেন পেয়ে লব কুশে । 
আনন্দে বঞ্চিল সদ বাল্মীকির বাসে ॥ 
সেইমত সীমস্তিনী সত ছুই লয়ে। 
বিলাপ করেন সদ বিধুমুখ চেয়ে ॥ 
পাঁচদিনে পুক্জনে আমন্ত্রিয়া আনি । 

ঘট। করে নত্বা ৫কল্য সেই নৃপমণি ॥ 
দণগডধর দেহজের দীর্থায়ু কারণে । 
স্তিকাসদনে যঞ্ভী পূজে বষ্ঠ দিনে ॥ 

একুশ দিবসে পুন রঞ্জাবতী বঙ্গে । 
অবণ্যষষ্ঠাকে পূজে পুরনারী সঙ্গে ॥ 

€খ &' নৈবিগ্ অপর উপচার । 

শঙ্খ ঘণ্টা! ঘন বাঁজে জয় জয়কাঁর ॥ 

দিনে দিনে রস কত বাড়ে দোহাকার। 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখ। যার ॥৫৮॥ 


তৃতীয্ব পাল। ১১৩ 


এক দুই তিন চারি পাচ মাস গেল । 

ষষ্ঠ মাসে স্থদিনে শিশুকে অন্ন দিল ॥ 
আমুশে অবনিপতি আনন্দে আত্মজে | 
অঙ্গে দ্দিল আভবরণ যেখানে যে সাজে ॥ 
শ্রবণে কুগুল দিল চরণে নৃপুর । 

বাঁছিয়। থুইল নাম লাঁউসেন কর্পুর ॥ 

নয় দশ মাস যবে বয়ন হইলা। 

হামাগুড়ি দিয়া করে আঙ্গিনায় খেল! ॥ 
ধর ধর করিয়। সেন ধরি করে আইসে। 
হেস্তা হেস্তা। জননীর কোলে গিয়া বৈসে ॥ 
শঠ হয় কর্পুর সকল ছুপ্ধ খায়। 

ত] দেখিয়া লাউসেন কেন্দে মোহ যায় ॥ 
রঞ্তা বলে আইস মোঁর বাপের ঠাঁকুর। 
তুমি ছুপ্ধ খাঁও তবে খাবেক কর্পুর ॥ 

কেঁছ্য নাই আঁজি রে আকাশে আড়্য। ফাদ 
জনকে তোমার কয়্যা ধরে দিব চাদ ॥ 
হেদে হেদে হেদে ওরে হাঁপুতির বাছ]। 
দেখ না কর্পুর ছুপ্ধ খায় নাই মিছা ॥ 
প্রবোধ করিল কয়ে প্রবোধ বচন । 
দৌহাকাঁর মুখে রীম। দিল ছুই স্তন ॥ 
দুরে গেল ক্রন্দন দুজনে দুগ্ধ খায় । 
কোলে বসে কত বন্দে চরণ নাচায়। 
দৌহাঁকার রঙ্গ দেখে দৌহে বাজ! রানী । 
সুখের সায়রে ভাঁসে দিবস রজনী ॥ 
এইরূপে একাব্দ হইল প্রায় পূর্ণ । 

দিনে দিনে রন কত বাড়ে ভিন্ন ভিন্ন ॥ 
আধ আধ কহে বাক্য চলে মন্দ মন্দ। 
দেখে রগ্ছ। সেনের হতেছে মহানন্দ ॥ 

নপ বলে নাচ নাঁচ নাঁচ বাপধন | 

ঘাগর ঘুঘুর বাছ্গে শুনিলা কেমন ॥ 


১০৪ 


ধর্মমঙ্জল 


শুনিয়া পিতার বাক্য অঙ্গভঙ্গী করে । 
বদন করিয়া হেট নাচে ফিরে ঘুরে ॥ 
নন্দের ভবনে যেন কানাই বলাই । 
সেইমত সেনের ভবনে ছুটি ভাই ॥ 
বিভোল হইয়া বগ্তা দেই করতালি । 
এতদিনে ঘুচিল মুখের ছণকালি ॥ 

নাচ বে বাছাধন নাচ রে যাদব। 

ক্ষুদ1! পেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াব ॥ 
তোমাদিগে পাচ পুর্ব তপস্তার ফলে । 
জন্ম সফল হণ্ড আহইন্য করি কোলে ॥ 
শুনিক্সা মায়ের বাক্য তেজে দোহে তেল। 
ছুটে গিয়া! মা বলিয়। ছেদে ধনে গলা ॥ 
কোলে করি রঞ্জাবতী এমনি আনন্দে । 
কত শত চুম্ব খায় বদনারবিন্দে ॥ 
এইরূপে গেল প্রায় ছুই তিন বৎসর । 
ঘিজ শ্ীমানিক ভনে সখা পবাৎ্পবর ॥৫০৯॥ 


পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স । 
বিছ্যারজ্জে উক্ত €কল্য অপূর্ব দিবস ॥ 
নিবাস নগরে নরোভম নামধেয় । 
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলেব পূজনীয় ॥ 
সমাঁদরে সেন তারে সদনে আনিয়া । 
সমপিলা স্ুতষুগ্মে সবিনয় কয়্য। ॥ 
নরোম নিত্য ভিশ্রয়ে নিবিইঈত। বড়ি । 
আশরভ্ত করাল্য বিদ্যা হাতে দিয় খড়ি 
অকারাদি ক্ষকাবাস্ত ষে যে বর্ণ গুলি । 
ক্রমিক হইতে ভমে লেখাইল সকলি ॥ 
বরপুত্র ধর্মের ধীষণাবান্‌ হয় । 
অনায়াসে দিন দশে বর্ণপরিচয় ॥ 


তৃতীক্ষ পালা ১১৫ 


ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত। 
পাণিনি কলাপ ভাস্ত কোষ কতশত ॥ 
অষ্টদিন আমূলক পড়্যা অভিধান । 

দঢ় হেল্য দৌহাকাঁর দিব্যাস্তরজ্ঞান ॥ 
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল। 
মুবারি ভাঁরবি ভাষ্ট নৈষধ পিঙ্গল ॥ 
কালিদাসকৃত-কাব্য অন্য কাব্য কত। 
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র ॥ 
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে । 
উত্তম হইল বিচ্যা নয় দশ বৎসরে ॥ 
বাকি নাই শাস্্ব কিছু সকল পড়িল! । 
সেই কথ। নরোত্তম সকল কহিল ॥ 
মল্লবিছ্য। প্োহাকার করায় অভ্যাস । 
ভাল হয় ভূপতি আমার শুন ভাষ ॥ 
নানা ধন নরোত্তমে নুপতি দিলেন। 
স্থখী হয়ে শুভ করে সদনে গেলেন ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন। 
সমাপ্ত হইল পালা শুন বন্ধুজন | 

পূর্ণ করে হরিধবনি কর একবার । 
তরিবে তরণী বিনা তুমি হুসংসার ॥৬০॥ 


লাউসেনের জন্মপাল। সমাপ্ত ॥ 
[ তৃতীয় পাল। সমাপ্ত ] 


চি 


[ চতুর্থ পাল। এ 


আখড়। পাল। 


সেনের হইল ইচ্ছ। শিখিতে স্মরণ । 
কল্যাণ কামারে ডেকে কহেন তণন ॥ 
পূর্বের আখড়া ঘর হয়্যাঁছে প্রাচীন । 
লঘু যায়্যা লঘু কর নির্মাণ নোতন্ 1 
শুনিয়া সেনের কথ। সত্বর কল্যাণ। 
অপূর্ব আখড়া ঘর করিল নির্মাণ ॥ 
সন্ধানে প্রাঙ্গণে পুতিল মাঁলকাট । 
দুপাশে ছুসর বাঁখে দিব্য করে ঠাট ॥ 
আখড়া নিমাণ স্থখী কর্ণসেন বায় । 
পুরস্কারে কর্মকারে করিল বিদায় ॥ 

মনে চিন্তে মহীপতি মল পাব কোথ। । 
হেনকাঁলে হবিদাঁস মণ্ডল এল তথ। ॥ 
ভাঁবিত দেখিয়া ভূপে ভাঁষে হরিদাস। 
কি কারণে কহ সত্য কাশ্পীর ঈশ ॥ 
সেন কন শুন ভাই হরিদাস মগুল। 

মল হেতু মৌরে চিন্তা পাব কোথ। বল ॥ 
হেটমুখে ভেবে চিন্তে হরিদাস কয়। 
মণিপ্ুুরে মল্ল ছিল মনোনীভ নয় ॥ 

মল সারেউধর আছে গোউড় নগরে । 
শুনেছি যে হাজার হাতির তেজ ধরে ॥ 
পত্র লেখে পৃর্থীপতি পাঠাইয়। লোকে । 
আবর্জ আমার রাখ আনায়ে তাহাকে ॥ 
সেন কন সেকথ! সম্প্রতি রাখ হাতে । 
বিলম্বে সে বিস্তর হবেক যাতায়াতে ॥ 
হয়্য ছুস্খি হরিদাস মণ্ডল গেল। ঘর । 
মল হেতু নিরবধি ভাবে ন্বপবর ॥ 


চতুর্থ পাঁল। ১১৭ 


কৈলাঁসে জাঁনিলা ধর্ম সেনের আরতি । 
চিত্তে ৫হল চিন্তাঁচয় চলাচল অতি ॥ 
উল্ল,ক কহেন ডেকে প্রভূ আদি কর্তা । 
কি কাঁরণে কর ভাব্য কহ সত্য বার্তা ॥ 
অনাদি কহেন তবে বাছ। রে উল্ল.ক। 
হের আস্ত শুন হল্য যে কারণে ছুঃখ ॥ 
সেবক আমার হয় সেনের নন্দন । 
সপদি করিতে চায় স্মরণ সাধন ॥ 
মল্লহেতু মহীপতি মনে চিন্তা করে । 
নিষ্ঠাস্ত লপিত কয় পাঠাইব কারে ॥ 
পুজার প্রকাশ মোর হবেক তা হত্যে । 
এত শুনি উল্ল,ক কহেন জোঁড়হাথে ॥ 
হনুমান হত্যে বীর নাহি হেন জন। 
পাঠায় আপনি তাঁকে করিয়া যতন ॥ 
শুনে উল্ল,কের বাক্য স্থখী নিরগ্ন। 
হন্ধমানে পাঠাইল কয়ে বিবরণ ॥ 
আশুগজ আশু পায়্যা অনাঁদিআদেশ । 
ব্যানন্দে ধরিল বীর বুড়! মলবেশ ॥ 
নেড়া মাথা লহ্বা দাঁড়ি নাহিক দশন । 
পৃষ্টেতে প্রলয় কুজ পুড়া এক যেন ॥ 
গলায় গুঞার মাল গায়ে বাড ধুলা । 
বাহুযুগে বাক্ধুবন্দ বিশাপের বালা ॥ 
কাঁকাঁলে জিজির শিরে সোনার টোপর। 
ছুট] চক্ষু রক্তব্ণ মুক্তি ভয়ঙ্কর ॥ 

পায়ের অঙ্গুষ্ঠ বাকা করে মেলাপাঁড়। | 
স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া ॥ 
বামঃ বামং সীতারাম সদাই শরণ । 
সেনের স্দনে এসে দিল দরশন ॥ অন্তর ভনিতা ॥৬১ 


১১৮ 


ধর্মমঙ্গল 


মল দেখে মহাক্খী ময়নার পতি । 
বসিতে আসন দিয় জিজ্ঞাসেন ভারতী ॥ 
কার পুত্র কি নাম নিবাস কোন দেশে । 
শুন্য! এত শংসন শ্বসনক্তত ভাষে ॥ 
জনক আমার হন জগতের প্রাণ ।- 
অযোধ্যা নগরে বাস বামদাস নাম ॥ 
স্মবরণসাধনে আমি ক্নিপ্ুুণ বড়ি । 

এই দেখ এ কর্মে পাকাইলাম দাড়ি ॥ 
শিষের নাইক সংখ্যে শিখেছে অনেকে | 
স্বেচ্ছ! হয় শিখাইব তোমার বাঁলকে ॥ 
শুনে বাজ। কর্ণসেন রানী বঞ্জাবতী । 
প্রোহাকার অসীম! আনন্দ হল্য অতি ॥ 
অবিলম্বে আনিয়া কপ লাযসেনে । 
প্রণাম করাল্যা মল গুরুর চরণে ॥ 

বুড়া মল দেখে লাউনেন মনে ভাবে । 
স্মবণসাধন শিক্ষা আ্া হতে কি হবে ॥ 
এক চভে এখনি খুরাতে পারি ঠাঁয়। 
এত বল্যা! লাউসেন মলপানে চায় ॥ 

তা শুনিয়ে হনুমান কোপে কম্পবান্‌। 
নয়ন যুগল হল্য জ্বলন বয়ান ॥ 

কড়মড় কবে দস্ত হুহুঙ্কাবর ছাড়ে । 
অনস্তের সহিত অবনী খাঁন লডে ॥ 
যোঁল সাঙ্গের পাথর এক খাঁন ছিল পড়ে ॥ 
বদরি সমান তুলে বামবাহু নেড়ে ॥ 

স্বৃত তুল্য মুটকীয়ে করে তাঁকে গুড়! । 
কর্পুর কহেন দাদ ভাঁল বটে বুড়। ॥ 

তা দেখিয়া! লাউসেন কয় পেয়ে ভয় । 
তুমি মোর মলগুকরু হলে মহাশয় ॥ 

ক্ত্বী হয়ে বঞ্জারানী লয়ে ছুই সাতে । 
সমপিয়ে দিলেক মল্লের হাতে হাতে ॥ 


চতুর্থ পালা ১১৯ 


আতি করে আত্মজে মোর শিখাবে স্মরণ । 

রোজ করে দিব কড়ি পঞ্চাশ কাহন ॥ 

উপকাজ্যের উত্তরে আখড়া ঘর যথা । 

লাউসেন কপুব সঙ্গে মল গেল তথা ॥ অত্র ভনিতা ॥৬২।॥ 


গুরুর চরণে করে প্রণতি প্রচুর । 

তবে কবে মল্লবেশ লাউসেন কর্পুর ॥ 
গায়ে মাখে রাগ ধুলা পরে বীরধটা । 
বন্ধ করি তেহেরি জিজিরে বান্ধে কটা ॥ 
টোঁপব পরিল শিবে কনকবরচিত । 
গলায় মোহনমাঁল। মানিক সহিত ॥ 
পুরট পদক ছুলে পৃষণের প্রায়। 

ধর্মের পাছুকা ছুটি লেখ। আছে ভাক় ॥ 
স্মরণ সাধন করে সেনের নন্দন । 
প্রথমে করিল শিক্ষা শ্বাসের হরণ ॥ 
তারপর তবসিয়ে লয়ে ঢাল খাড়া । 
ক্রমে ক্রমে শিখিল সকল মেলাপাঁড়। ॥ 
সত্য সত্য সত পেলে একেক নিশ্বাসে। 
মানকাঁট ধরিতে শিখিল সর্বশেষে ॥ 
বরপুত্র ধর্মের বলের নাই সীমা । 
ভ্রিভুবনে কেহ নাই কি দিব উপমা ॥ 
কসরতে করে কত উঠে বসে ঠায়। 
শত হাথ পাঁচির ফলঙ্গে ফেদে যায় ॥ 
বাহু কসাকসি করে বুকে ভাঙ্গে বেল। 
মুট। করে সরিষা নিঙ্গুড়ে মাখে তেল ॥ 
শৃন্যমার্গে তরয়ার ফেলে দিই ফিকে । 
অস্তরীক্ষে উঠে তার মুটে ধরে তেকে ॥ 
পতঙ্গ সমান শৃন্যে দেয় উড়া পাক । 
চক্ষু ছুট? ঘুবায় যেন কুমাবের চাক ॥ 


৯২২৩ 


ধর্মমলল 


প্রমোদে পুরিল তনু রসে হল্য পূর্ণ । 
লোঁহের বাটুল তপে কর্যা ফেলে চূর্ণ ॥ 
তবে করে মল্লযুদ্ধ মল্লের সহিতে । 
কসাঁকসি কতক্ষণ বাহুতে বাহুতে ॥ 
ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটি পালটা । 
একুশ হাত উঠে কেঁপে আখড়াঁর মাটি ॥ 
হুড়াহুড়ি বারদণ্ড বাহু কপাকনি। 

পায় পায় প্রহরণ মাথায় ঢু'সাঢ়ুপি ॥ 
কাশ্টপী একত্বরে কছাড় খায়। 

মহাশব্দে মাটি ফেটে গর্ত হয়ে যায় ॥ 
সাতদিনে সকল স্মরণ হইল শিক্ষা । 
মল্পগুরু বিদায় হইতে চাঁয় দেখ্য। ॥ 
লাঁউসেন কর্পৃর বিকল হইল কেঁদে । 

ছুটি ভাই ধরে তাঁর ছুচরণ ছেদে ॥ 

বিনয় করিয়া বলে বিনয় ব্যবহার । 
তোম।র সমান গুরু পাঁব নাই আর ॥ 
দয়া করে দিন কতক থাক এইস্থাঁনে । 
শিখিব অপর কিছু সাদ আছে মনে ॥ 
বলিতে কহিতে কথা ব্যস্ত হয়্যা শোকে । 
ধেয়ে গিয়ে কর্পুর কহিল জননীকে ॥ অত্র ভনিত1 ॥৬৩ 


শুনে রগ শোকষুত। সতের বচনে । 
মলের সাক্ষাতে আইল বিষ্নবদনে ॥ 
বিনয় করিয়া বলে বন্য বাসদেব । 

দিবস কতেক থাক বিদায় করিব-॥ 
অভাব আমার কিছু নাহিক ভাগারে । 
ধন দিয়ে ধনাধিক করিব তোমারে ॥ 
কথা শুনে হেসে হেসে কয় কপিরাজ । 
রাম নামে উদাসীন ধনে নাই কাজ ॥ 


চতুর্থ পাল! ১২১ 


বাস ছাড়। বহুদিন অতএব যাব । 
অচিরাৎ অপসরে আবার আসিব ॥ 
প্রণাম করিল কৈদে লাউসেন কর্পুর ৷ 
আশিস করিল শক্র যাঁগু বলিপুর ॥ 

এত বলে অন্তধ্ণান হয়ে অনিমিষে । 
হরষিত হনুমান গেলেন ৫কলাসে ॥ 
আঁআতত্বে অনার্দি আনন্দে চিত্তে বসে । 
পুটপাণি প্রাভগ্জনি প্রণমিল এসে ॥ 

স্মিত মুখে শ্বসনক্ৃতাঁকে সনাতন । 
জিজ্ঞাঁসেন যত্র করে যতেক কথন ॥ 
হন্ঞমাঁন হেসে কন হে হে মায়াধর । 
তোমার আদেশে গেলাম ময়নানগব ॥ 
কি কহিব এক মুখে শোভা ময়নার । 
কিব। কাঁঞ্চী কান্তি কাশী বৈকু তোমার ॥ 
ধনের ঈশ্বর রাজা ধনজের প্রায় । 

বাঁশি বাঁশি রত্র কত ঝাঁট নাই যায় ॥ 
গত মাত্রে আমার সহিত হল্য দেখা । 
ভব্যরতি ভূপতি ভক্তির নাই লেখা ॥ 
পরিচয় পেয়ে হয়ে হবরিষ অস্তবে । 

প্রণাম করিল এসে লাউসেন কর্পুরে ॥ 
সমপিয়ে দ্িলেক আমার হাথে হাথে । 
শিখ্য। রামন্মরণ সকল দিন সাথে ॥ 
অনাদি এতেক শুনে অনিলজমুখে । 
সম্তোষ হইল বড় সীমা নাই জুখে ॥ 
হেখ। রপ্ত অবগতি আইল অন্তঃপুবে । 
লাউসেন কপ্পুর রহে আখড়ার নিয়ড়ে ॥ 
হেনকাঁলে সেন আইলে স্মরণ দেখিতে । 
সখী হয়্য সাধিতে কহেন ছুই স্ুতে ॥ 
পিতার পাইয়া আজ্ঞ। ছু'হে হয়ে প্রাধব | 
আরম্ভতিল এমনি আনন্দে মল্লযুদ্ধ ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৪॥ 


৯২৭২ 


ধন্মঙগল 


প্রথমত দুইজনে পশিকা স্মরণে 
প্রকোপে ঘন দেয় লম্ফ। 
ধরাঁধর অন্ত | অবধি যাবস্ত 
সকলে হইল কম্প ॥ 
ঠেলাঁঠেলি সঘনে গভীর গর্জনে 
যেমন যৃুথপতি যৃথ। 
কসাকসি বাহুতে করিয়া মহীতে 
এস্থলে পড়ে যুগ ভ্রাত ॥ 
হুঙ্কার হাঁকারে আঁসননিকরে 
ময়ন। করে টলটল। 
উলটিয়া কপ্পুর লাউসেন উপর 
প্রহাবিল নির্ঘাত কিল ॥ 
উলটিয়! সত্বরে ধরিল কর্পুরে 
লাউসেন হইয়া ক্রুদ্ধ । 
হুড়াঁহুড়ি হুট্পাঁট্‌ ভাঙ্গিল মানকাঁট 
হইল ঘোরতর যুদ্ধ ॥ 
€লাউসেন যেমনি কপূর তেমনি 
ছুহে হয় অতি বলবস্ত। 
মেঘসম গঞ্জি উঠিল তজি 
ক্রোধ হইল কতাস্ত ॥ 
মার্মীর নিশ্ঘনে কপুুর লাউসেনে 
ধরে গিয়ে রোষে হয়ে পূর্ণ । 
দেখিয়া কর্ণ সেন কহিয়া সুবচন 
নিবারণ করিল তুর্ণ ॥ 
বেলডিহ। নিবাস স্মরি সদ] ব্যাক্রোশি 
অনাদি পদাবরবিন্দ। 
দ্বিজ শ্রীমানিক বচিল রসিক 


বুসোদয় স্চ্ছন্দ ॥৬৫॥ 


চতুর্থ পালা ১২৩ 


সখী হলে সেন এলে সদনে সত্বরে । 
লাউসেন কর্পুর রহে আখড়া আগারে ॥ 
কর্পুর কহেন দাঁদা কর অবধাঁন। 
অল্পকাঁলে উত্তম হইলে জ্ঞানবান ॥ 

মোর বাক্য মন দিয়ে শুন মহাঁমতি ॥ 
গৌড়ে চল গৌড়ের ভেটিতে গৌড়পতি ॥ 
মহাপাত্র মাম তায় মায়ের অগ্রজ । 
পরিচয় দিয়ে তাঁর কবাব স্ৃখজ ॥ 

ভাব করে ভাল মতে ভূপতির সনে । 
চাঁকরি লইব চল চিত্ত ঘদি মানে ॥ 

বার ভূঞ্চে বার আছে আর মলমান্‌। 
সভাকার কাছে মোরা হইব প্রধান ॥ 
রাজার দরবারে গুণ করিব জাহির । 

ন লাক টাকার ময়ন। করিব জাইগির ॥ 
আর যে মাহিনা পাব নগদ ইরসাল। 
দেশে এসে দিব তায় দেউল জাঙ্গাল ॥ 
লাউসেন কয় ভাই সত্য তাই বটে । 
বিদাই হই গিয়ে চল বাপাঁর নিকটে ॥ 
এত বলি এমনি আনন্দ ছুটী ভেয়ে। 
প্রণাম করিল এসে জনকেব পায়ে ॥ 
স্মিতমুখ সমুখে দী-গাঁল ছুটী জন। 

দশরথ কাছে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 

বিদায় হইয়। বাপ তোমার গোঁচরে । 
গৌড়ে যাব গৌড়ের ভেটিতে গোৌড়েশ্বরে 
সেন কন ওকথা আমাকে কয় নাঞ্িও। 
যাবে যদ্দি যায় তব জননীর ঠাঞ্ডি ॥ 
প্রভৃকে পুজিয়ে প্রাণ তেজে শালে ভরে । 
পেয়েছি কঠোঁর করে তোম! ছ'হাকারে ॥ 
কেবল তোমর। তার প্রাণধন হয়। 

সে যগ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পায় ॥ 


১০২৬ 


ধর্মমঙ্গল 


এতেক শুনিজ্ষে ছুহে চিন্তা ৫কল চিত্তে । 
জননী সে না দ্দিবেন অন্মতি যেতে ॥ 
আবণে কলুষ হবে কলি করে ভর । 

ছুমন করিলে হয় হুর্গতি বিস্তর ॥ 
আশ্বিনে অন্দিকে পুজা অষ্টলোঁকে কবে । 
গঙ্গাজল বিল্দল নান! উপচারে ॥ 

কেহ বা প্রতিমা করে কেহ আনে পট । 
গরিব কাঙ্গাল যাঁরা তাঁর] আনে ঘট ॥ 
হুলাভলি স্রখে।দয় সভাকাবর ঘরে । 
ব্রহ্মিণ পণ্ডিত বেড়ে চন্ডীপাঠ করে ॥ 
শভ্খ ঘণ্টা ক্ৃনাদিতে বাজে অনিবার । 
জগং্সংসার জুড়ে জয় জয়কাবর ॥ 

খমক খঞ্জ্ি বাজে ঝৰঝ্বি নিসান । 
মেষাদি মহিষ কেটে দেয় বলিদান ॥ 
কেহ ব! করে নৃত্য কেহ কবে গীত । 
প্রদক্ষিণ করে কেহ পুলকে পূণিত ॥ 
চন্দনে চচিত কৰে শ্রীফলের দলে । 

কেহ কহ দেয় মায়ের চরণকমলে ॥ 
ক্কৃতাঁঞঙ্জলি হয়ে কেহ কেহ মাগে বর । 
কেহ কেহ বলে জয় ভবানীশঙ্কর ॥ 
এইবপে অর্চনা করয়ে অজ্ঞলোকে । 
কাত্যায়নী &কলাঁসে কহেন কপদাঁকে ॥ 
বিষম ধর্মের মারা বোঁঝনে না যায় । 
দীনহীন ছিন্স শ্রীমানিক বস গায় ॥৬৬ 


করপুটে কৃ্তিবাসে কহেন অন্রিজ1। 
অজ্ঞলোকে অকালে আমার করে পুজা। 
বাঞ্ছ। বড় হয়েচে বিশ্বজ্যে বলি তাই । 
প্রভুর পাইলে আজ্ঞা! পূজ। নিতে যষাঁই ॥ 


চতুর্থ পাল। ১২৫ 


কে কেমন করে পূজা কার কত ভক্তি । 
বর দিকে আসি গিয়ে করে আশাপুতি ॥ 
ঈশ্বর এতেক শুনে ঈশ্বরীর সুখে । 

মবরমে পশিল শোঁক মগ্ন হইলা ছুখে ॥ 
চাহিয়া রহিল চিত্রপুত্তলির পাঁর1। 
কহেন তোমার বড় বিপরীত ধার! ॥ 

বুড়া লোকে বাসে রেখে বিশ্বে চায় যেতে । 
ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী কে দ্িবেক খেতে ॥ 
অবশ হয়েচে অঙ্গ যেতে নারি উঠে । 
সন্ধ্যাকাঁলে সিদ্ধিগুলি কে দ্বিবেক বেটে ॥ 
বাঁচি নাই না দেখিলে বদন তোমার । 
কথ। যাঁবে ৫কলাস করিয়ে অন্ধকার ॥ 
পার্বতী বলেন প্রভূ প্রণিপাতি হই । 
তিলার্ধ তোমার আঁমি তন্চ ছাড়া নই ॥ 
আসিব ততকাল আঁজ্ঞ। দেহ না মোরে যেতে ॥ 
দিন ছুই দেখ। শুন। নেয়য়ের সাথে ॥ 
অশ্বিকার আত্তি দেখে কহেন ঈএান । 
যাবে যদি যায় রেখে জয়খড়গ খাঁন ॥ 
এবে শক্করের সম্ভাঁবন। নাই । 

শুভাঁদি সকল ধনসেবকেব ঠাঁঞ্ি ॥ 
আঁপুনি ভিকাঁৰি ভূচি ভাঙ্গ নাই ঘরে । 
ভিক্ষা মেগে জন্ম গেল জগতের তরে ॥ 
ভক্তের ভক্তিয়ে ভুলে দিয়ে এস যদি । 
বিপাক হবেক বড় বাঁড়িব উপাধি ॥ 
অস্গবের উৎপাত হবেক অভিশয় । 
হেমবতী হেসে কন এও নাকি হয় ॥ 
ঈশ্বরের অস্তিকে বিদায় এত বলে। 

পদ্ম! সঙ্গে স্তুবমীত হুরপুরে আইলে ॥ 
ক্ুবপুরে ঘরে ঘরে সেবা করি সভে। 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ দিয়ে ভক্তিভাঁবে ॥ 


১২৬ 


ধর্মমজল 


কেহ দেয় কনকর্টাপার গেথে মালা । 

কেহ দেয় চন্দ্রনাড়ু চিনি চাপাকল। ॥ 

কেহ ব। লইয়ে জব! পদ্ম শতদল । 

পৃজিল মায়ের ছুটা চরণকমল ॥ 

তুষ্ট হয়ে তুর্ণ তুষে তা সভার মন । 

ইন্দ্রের আলয়ে এসে দিল! দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৭॥ 


বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ করেন সুনাদে । 
তৃতীয় মাহাত্ম্য শেষ মহিষাস্ুর বধে ॥ 
সন্ত্রমে উঠিয়ে শক্র সজল নয়নে । 
এমনি পড়িল! মায়ের অভয় চরণে ॥ 
শচীকে সত্বর কয়ে সুবাসিত জলে । 
প্রক্ষীলন করাইল। পদান্বযুগলে ॥ 
বসায়ে বিচিত্রাসনে বের্দির উপর । 
বিরজ। বিভোল হয়ে ঢুলায় চাঁমর ॥ 
পুলকে পুণিত তনু প্রেমে গদগদ। 
যষোড়শোপচার দিয়ে সেবা ৫কল পদ ॥ 
শত্রু কয় শুভোপয় সেবকের ঘবে। 
জননী এসেচে পূজা দেখিবার তরে ॥ 
ইন্দ্রাণী আনন্দে আনিল। কনক চিরুণী। 
আচুড়ে চীচর চুলে বেঁধে দিল বেণী ॥ 
বন্দর কিয়! দিল সিন্দুর কপালে । 
চন্দনের বিন্দু তায় ইন্দু হেন জলে ॥ 
অবিচার অগ্রন খগ্ন আখে দিল । 
বহুমূল্য বিচিত্র বসন পরাইল ॥ 
সোনার মোটুকু দিল শোভন মাথায় । 
পুরট নপুর ছুটী পরাঁইল পায় ॥ 
গাঁথিয়ে গলায় দ্রিল। পারিজাত মাল! । 
চামীকর চন্দ্রহার চুনি মণি পল ॥ 


চতুর্থ পাঁল। ১২৭ 


প্রদ্ক্ষিণে প্রণিপাত হৈল পুরন্দব । 
শঙ্করী সম্ভষ্] হযে শীত্র দ্িল। বর ॥ 

চঞ্চল চরণে হল চণ্ডীর গমন । 

বলির সদনে এসে দিল দরশন ॥ 

বলি বড় বৈষ্টব বিবিধ আয়োজনে । 
অচিলা উমার পদ একাস্তিক মনে ॥ 
পাছ্য অর্থ্য আদি করে নানা উপচাঁর। 
হাটক সহিত দিল ফণিমণিহাঁর ॥ 

তথা হইতে ত্রিপুর!1 ত্বরিত তুষ্ট মনে । 
ব্রহ্মলোকে আইল। মাতা ব্রহ্মার ভবনে ॥ 
প্রজাপতি পরিপৃর্ণ করে আয়োজন । 
প্রেমানন্দে পাছ দিয়া পৃজিলা চরণ ॥ 
আব আর উপচাঁর দিয়ে একে একে । 
শিবানী সন্তষ্ট৷ হয়ে আইলা শিবলোকে ॥ 
আপনি পৃজিল৷ হর হরধিত হয়ে । 
ষড়ানন গণেশ পূজিলা জয় দিয়ে ॥ 

তথ। ৫হতে বিদায় হইয়া তারপর । 
অত্যানন্দে আবেশে আইলেন বাপঘবর ॥ 
পর্বতে পুজিল! দিয় পুরটের ফুল । 
মেনকা করিয়া পূজ। উচ্চারিয়। মূল ॥ 
দৃঢ়ভক্তি ম। বাপের দেখি কুতুহলে । 
বিদায় হইয়া] চণ্ডী আইলা বিদ্ধ্যাচলে ॥ 
বিন্ব্যাচলে বার দণ্ড বিলম্ব হইল । 
ছাগল মাইস মেষ অনেক পরিল ॥ 
কামবরূপে কাত্যায়নী কতক্ষণ থেকে । 
ভ্রমিলেন ভক্তের ভবনে পূজা দেখে ॥ 
হেরে পূজা €হমবতী হরিষ অস্তবে । 
কালীঘাঁটে আইলে [ন) বেল। দ্বিতীক্ প্রহরে ॥ 
গঙ্গাঁজল বিল্বদ্ল অর্গোর চন্দন | 

দিয়ে ছুটী চরণ পুজিল ছিজগণ ॥ 


৯২৮ 


ধর্মমঙ্গল 


শঙ্খ ঘণ্ট। ঘন ঘোর বাজে বীণা সানি । 

সভে বলে জয় জয় শঙ্কর ভবানী ॥ 

এইবপে লিস্ধস্থান সকল ভ্রমিল। 

অবশেষে ময়না উপনীত হইল ॥ অন্রে ভনিত। ॥৬৮॥ 


মহাঁনন্দে মহোতৎ্সব ময়না নগরে । 
ধরাপাল আদি সবে ধর্মসেব। করে ॥ 
ধবল আলাম উড়ে ধবল পতাকা । 

ধবল বণের ঘর ধবল বেদিক। ॥ 

ধবল নিশান খাট ধবল পতা গড । 

জর্‌ জর্‌ করিয়। জলে ধুনাচুর দণ্ড ॥ 

ঢাক ঢোল ঢেমচ। সঘনে বাজে ঢের । 
পণ্ডিত পড়িছে বেদ ছুয়ারে ধর্মের ॥ 
এইরূপ অন্বিকা অন্তরে হইতে দেখে । 
কোপ মনে কহেন পন্মনকে কিছু ডেকে ॥ 
(জৈগত্জনশী হই জগতের আছ্যা । 

প্রকৃতি প্রধান আমি আমি মহাবিদ্য। ॥ 
সর নর সকলে আমার করে সেবা । 
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব বাঁলক বৃদ্ধ যুবা ॥ 
বিবিধোঁপচাঁরে পুজে বিবুধের বাঁজ, ৷ 
কি হেতু এখানে মোঁর করে নাই পুজা ॥ 
পদ্ম! কন শুন মাগে। পবতের বি । 

না করুক পুজ! তার মনঃকথ কি ॥ 
তবে যদ্দি জিঙ্গাসিলে কহি শুন ক্রমে । 
কি হেতু তোমার পূজা নাঁঞ্ এই গ্রামে 
লউসেন নামে কর্ণসেনের নন্দন । 

ধর্ম বিনে জানে নাই ধর্মে আছে মন ॥ 
বরপুত্র ধমের ধামিক বুদ্ধিবাঁন । 

সেবে নাই অন্য দেবে স্মরে নাই নাম ॥ 


চতুর্থ পাঁল। ১২৯: 


ধম্সেবা করে খায় ধনের প্রসাদ । 

ধর্মনাম জপে তিল আধ নাই বাদ ॥ 
শুনিয় পদ্মার মুখে সমুদয় বাণী। 

ঈষদান্য বদনে বলেন কাত্যায়নী ॥ 

দেখিব কেমন বটে ধর্মের কিস্কর। 

চল পদ্ম! চপল করিয়! তার ঘর ॥ 

মোহিব তাহার মন মোহিনীর বেশে । 
কহিব রসের কথা অশেষ বিশেষে ॥ 

ষদি চাঁয় ভুল্য। ভাবে না চিনে আমাকে । 
এই খড়েগ কর্যা। তবে কাঁটিব তাঁহাকে ॥ 
যদি চিনে সত্য হয় ধর্মের কিস্কর । 

তুষ্ট হয়্যা তবে তাকে দিয়া যাব বর ॥ 
এত বল্য? সর্বজয়৷ স্সম্প্রীত মনে । 
বিশেষে করেন বেশ বিস্তর যতনে ॥ অত্র ভনিত। ॥৬৯॥ 


বিল্বমূলে শঙ্করীকে বসায়ে কিহ্করী। 
করে দিল কমনীয় কুস্তলে কবরী ॥ 

উসব সে ঈষৎ বন্রিম রাখে বামে । 
মণ্ডিত করিল তায় মলিকার দামে ॥ 
তরুলতা! জাতি জুতি আর কনকচাপা। 
ঝলমল করে পৃষ্ঠে ছুলে হৈমর্বাপা ॥ 
অলক অলিকে দিল অরুণের ছটা । 
সাঁজিল সুন্দর তায় সিন্দ্ুরের ফটা ॥ 
চন্দনের বিন্দু জেন ইন্দু সমদ্রত। 

বা নাকে বেশর আর ডাঁনি নাকে নত ॥ 
কর্ণমূলে কুগুল কেমন পেল শোভা । 
ইন্দুকে বেড়িয়া! যেন উড়,কুল আভা ॥ 
কজ্জলে করিল আঁলে। কুরঙনয়ন । 
কাদম্বিনী কান্তি কাল মেঘের কোঁলে যেন ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


গলায় গঠিল যেন গজমতি হার । 

তরুণ তিমিরে যেন তড়িলতাকার ॥ 

ভুূজে ভাল সাঁজিল ভূষণ নানাভাতি । 
করক সমান কুচে কাঁচলির পাতি ॥ 
বুতনে জড়িত বিশ্বকর্মশীর গঠন । 

তায় লেখা কৃষ্ণ কথা অক্তুন আগমন ॥ 
ব্রজগোঁগীগণে দিয়! বিরহবেদন। । 

মধুপুরে গেল! কৃষ্ণ সাঁধিতে মাননা ॥ 
মধুপুরে বিলম্ব হইল বহুদিন । 

ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন ॥ 
শীকৃষ্চের বিরহব্যাঁকুল হয়ে চিত্ত । 

ময়ূর মযুরী তারা পাসরিল নিত্য ॥ 
কোকিল কোকিলী গান করে নাই আব । 
কৃষ্ণ বিনে কেবল হইল কায সার ॥ 
প্রত্যহ প্রভাতে উঠে শ্রানন্দ যশোদা । 
কান্দেন কষ্জের লেগে চিত্তে পেয়ে বাধ। ॥ 
£ধেন্ুগণ সভে শম্প না কর্য। স্পন্দনে । 
উর্ধব” পুরচ্ছ করে চেয়ে মধুপুর পানে ॥ 
গোৌকুল কুঙ্ছের মাঝে কষ্ে নাই দেখে । 
শ্যাম শ্রম বলে কান্দে শ্রীমতী বাধিকে ॥ 
আর তায় আছে চিত্র অতিত স্থগঠন ॥ 
শ্রক্ভাতে যশোদা দধি করেন মন্থন ॥ 

হশত পেতে হোম্যা হেস্য। এসে চক্রপাণি। 
দেয় মা যশোদ। বলে মাগেন নবনী ॥ 
কোঁনখানে গোপীগণ কালিন্দীর কূলে । 
বস্ত্র আঁভরণ রেখে নান্বিলেন জলে ॥ 
আনন্দে করেন ক্রীড়া কৌতুক সাঁগরি । 
হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র করিলেন চবি ॥ 
কদন্বের শাখায় রাখিয়া বস্ত্রগুলি । 
আনন্দে বিভোঁল হয়ে বাজান মুরলী ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৩১ 


হেথা সভে জলক্রীড়া সমাধিয় স্থখী। 
বিকল হইল বড় বস্ত্র নাই দেখি ॥ 

লঙ্জবশে বস্ত্র দিয়া নিতম্ব যুগলে । 

মুরলীর ধ্বনি শুনে কদন্বের তলে ॥ 

ব্যগ্র হয়ে বচন বলেন বহুরূপে । 

বস্্ দেয় নচেৎ কহিব গিয়া ভূপে ॥ 
গোবিন্দ কহেন হেসে গোপীগণ আগো। 
হরিকে হেরিয়। বস্ত্র হাথ তুলে মাগো ॥ 
কোনখানে গোপীগণ বড়ায়ের সাথে । 
মথুরাঁকে যায় দধি বিক্রয় করিতে ॥ 

নটবর বেশে কৃষ্ণ কদছ্বের তলে । 

সঘনে বাজান বাশী বাধ! বাধা বলে ॥ 
সঙ্গত সঙ্কেত বাক্য শুনে দূর হৈতে। 
বড়াই আগুয়ে আইল সমাচাঁর দিতে ॥ 
হেসে হেসে কয় কথ। কিছু নাই বাঁধা । 
উঠে দেখ ওহে নাতি এ আস্তে রাধা ॥ 
কোনখাঁনে আছে লেখা গোঁপশিশুগণ । 
ধেন্ু লয়ে উষাকাঁলে গোষ্ঠকে গমন ॥ 
দড়বড় এসে সভে যমুনার কুলে । 
ভাঁকাডাকি হাঁকাহাকি বাঁখালে বাখালে ॥ 
সাঁজ সাঁজ সঙ্জ করে সঘনে সিঙ্গায়। 

বের রে বের রে কানাই গোষ্ঠে যাব আয় ॥ 
আনন্দে এছনে করে আবা আবা ধ্বনি । 
সাঁড় নাই সচকিতে শুনে নন্দরানী । 

আছে তাঁয় অপর অনেক চিত্র আর । 
বিবরে বণিতে হয় বড়ই বিস্তার ॥ 

এই কথা আধি করে যে জন শুনেন। 

কূপ করে কষ্ তাঁকে চতুর্বর্গ দেন ॥ অত্র ভনিতা ॥৭০| 


৯৬৭ 


ধর্মমঙ্গল 


পুনম পদ্মা পরাঁইল পাদাজদ পায়। 
চলে যেতে চরণে পঞ্চম গুণ গায় ॥ 
রুক্ষ রুম কিস্কিণী ক্কণ ঝনতকাব । 
মনপিজে মোহিতে মোহিনী অবতার ॥ 
এখথ এক লাউসেন আখড়া ভিতলে । 
নিব্রাগত রাখিয়! কর্পুর গেল! ঘরে ॥ 
হেনকালে হরপ্প্িয়ে হেসে হেসে এসে । 
কপটে কহেন কথ শিরোদেশে বসে ॥ 
উঠ উঠ উঠ ওহে ময়নার পতি । 
বারেক আমার বাক্যে কর অবগতি ॥ 
বুড়। মোর ভাতার বড়ই দেয় জ্বাল।। 
কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা ॥ 
সাবের সত্ব করি সভে মোরে জানে । 
তথাপিহ ভাঁয নাই ভাত?বের সনে ॥ 
এমন যুবতী আমি জগতের বন্ধ্য। । 
সকল লক্ষণযুতা কিছু নাঁই নিন্দা ॥ 
£ততেমনি পুরুষ তুমি ভ্রিগুণে সম্পূণণ । 
বূসঙ্গ রসের সিন্ধু রসাঁতিলে ধন্য ॥ 
যুবতী দেখি ডবে জেগে নিন্দা যাঁয়। 
একবান আমীর পাঁনে চক্ষু মেলি চায় ॥ 
এত শুনে লাউসেনের নিদ্রীভঙ্গ হল । 
অধোমুখে অনুস্থয়ে উঠিয়া বসিল ॥ 
ঈষৎ কটাক্ষে চেয়ে মোহিনীবর পানে । 
ভয়েতে ভূপালন্ত ভাবে মনে মনে ॥ 
ইন্দ্রাণী ডর্শী কিবা! অথবা অদিতি । 
বুক্সী বেবতী কিব। বস্ভাবতী রতি ॥ 
সাবিভ্রী কুভন্রী কিবা সত্যভাঁমা সীতা । 
অথবা মেনক মান্রী হেমগিবিক্তা ॥ 
অক্ুদ্ধতী উষা কিবা অগন্ত্যের কাস্তা । 
কীট ভকুমারী কিবা কিবা বাকি কুস্তা €) 


চতুর্থ পালা ১৩৩ 


অহল্য। দ্রৌপদী কিবা কিবা মন্দোদরী । 
রোহিণী বূরজা কিবা! গোমতী গান্ধাঁরী ॥ 
কিবা তারা অশ্বিনী অথবা লোপামুদ্রা । 
ভগদত্ুক্তা কিব। ভান্রমতী ভন্রা ॥ 

এত বলি লাউসেন ভাবে মনে মনে । 
সতী তারাপতি ছেড়ে আসিবেন কেনে ॥ 
মোহিনী কহেন স্ছন মহীপালক্ুত । 
তোমাকে কেবল দেখি অজ্ঞানের মত ॥ 
যুবজন হয়্যা করে যুবতীকে ডর । 

তাঁর পার। ভ্রিভুবনে না দেখি বর্বর ॥ 

যে টৈ যথার্থ কথা যেন কর দ্রুড়। 
পরদারে পাঁপ নাই পুণ্য হয় বড় ॥ 

এ কথার অতেব সন্দেহ আছে কি। 
ইবে শুন আর এক উপদেশ দি॥ 
প্রজ্ঞাবান পরাশর পরম ধামিক । 
মীনগন্ধ। সহিত সম্ভোগ তার দেখ ॥ 
ব্যাসদেব তার পুত্র বেদে মহামতি । 
ভ্রাতিবধূ সঙ্গে দেখ ভুঞ্জিবেক রাত্রি ॥ 
অনিল অঞ্জনা সহ ধর্ম কুন্তী সনে । 
যেরূপ কৰিল। কর্ণ জগজনে জানে ॥ 
আন্‌ নান। কারিহ শুন কহি কিছু আর। 
কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহাঁর ॥ 
শ্রীমতী রাধার সঙ্গে চিরকাল গেল। 
বৃন্দাবনে বৃন্দ সনে ব্রদ্ষকাম্য হল ॥ 
সজ্ঞান অজ্ঞান কিবা কিবা স্থুর নর । 
পরদারে প্রেমানন্দে প্রবর্ত বিস্তর ॥ 

শুনে এত সেনের বচন নাই সরে । 
শ্রীধর্মপদারবৃন্দ চিত্তে চিত্ত করে ॥ 
মোহিনী শ্তাঁন মনে ভাব কি। 

অপরঞ্চ আর কিছু উপদেশ দিই ॥ 


১৩৪ 


ধর্মমঙল 


যুবতীজনার পতি ষদ্দি হয় জবা । 


স্মরশবে সে যুবতী জিয়স্তয়ে মরা ॥ 

তুমি হে নবীন আঁমি নবীন কিশোরী । 
বুড় হলে ভাতার বনিত। হয় €ববী ॥ 
অতি রসে রে একাস্ত হয়েছে মোর মন । 
তোমায় আমায় যাব তীখ দরশন ॥ 
স্যন কন সখা ধর্ম স্বব্দপনাবান । 
পরস্ত্ীকে দেখি প্রায় মায়ের সমান ॥ 
মোহিনী কহেন শুন ছুলভ সদাঁকর। 
যাঁচক। যুবতী ছাঁড়। অধন্ন বিস্তর ॥ 
তূমি যদি কর শান্তি সে মোর বন্ধন । 
সহিতে ন। পারি আর স্বামীর ভঙ্সন ॥ 
কুচনীর সঙ্গে করে কোতুক্‌ বেহাঁর । 
শয়ন সম্ভোগ মোর সব অন্ধকার ॥ 
সিদ্ধির খিয়ালে সদ? শুদ্ধ বুদ্ধিহীন্ন । 
(হরিগুণে কেবল হয়েচে উদাসীন ॥ 
অনল নয়াঁনে জলে এই অন্ুক্ষণ । 
কোপে ভন্ম হয়েছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
বড় বেট বাকৃসিদ্ধ ছে'ট বেট। বীর । 
এই অন্গরাগে আমি কুলের বাহির ॥ 
প্রচুর আছয়ে ধন পুষিব ভোমাকে । 
বিলাপ করিবে বসে বিচিত্র পালক্কে ॥ 
ধর্মপুত্র লাউসেন ধরে দিব্যজ্ঞাঁন । 

মনে মনে সাত পাঁচ কবে অন্মান ॥ 

এ বোল একান্ত নয় অসতী যুবতী । 
ভাবে বুঝি ভকতবতসল ভগবতী ॥ 
ভেবে এত লাউসেন সবিনয্ষে ভাষে। 
মহেশী এসেছে পারা মৌহিনীর বেশে ॥ 
কর অপরাধ ক্ষমা করি নিবেদন । 
অকিঞ্চন দীনহীন আমি অভাঁজন ॥ 


চতুর্থ পালা ১৩৫ 


জগতজননী তুমি জানা গেছে ভাবে । 
হেরম্বজননী হও অনুকূল! ইবে ॥ 

তুষ্ট হৈলে সেনের ভাষণে ভগবতী । 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে রক্ষ যুগপতি ॥৭১॥ 


ব্রিলোকতারিণী তবে কন লাউসেনে । 
আমি যে জগতমাতা জাঁনিলে কেমনে ॥ 
ধন্য তুমি ধর্মপুত্র ধরণী উপর । 

দেখে তুগ্ হলাম বাছ। মাঁগ দিব বর ॥ 
সেন কন বর যদ্দি দিবে সর্বজায়া। 
সন্দেহ ভঞ্জন কর স্বমূত্ি দেখিয়] ॥ 

বিনয় সেনের বাক্য ক্ৃনিঞ্া বিরজা । 
তেজিয়। মোহিনী মুত্তি হৈলে দশভুজ। ॥ 
দক্ষিণ চরণ দিয়! সিংহের উপর । 
দাগালেন দীপ্ত কর্য। দিস্য দিগাস্তর ॥ 
কিঞ্চিতদূধ্ব” বামানুষ্ঠ মহিষ উপরে । 
অ্টদিগে অষ্টশক্তি অই শোভ। করে ॥ 
আনল উদ্যত শত পূর্ণ ইন্দু হেন। 

অঙ্গ রুচি অতসী পুম্পের আভা যেন ॥ 
অক্লান পক্কজমাল। অতি শোভা গলে । 
বিশদস্তে হাসিতে বিজুরি যেন খেলে ॥ 
সৌদামিনী শচী সম যেন শোঁভে জটাঁজুট । 
গগনে ঠেকিল যেন মায়ের মাথার মকুট ॥ 
জাশ্য পাঁল্য €) যাঁবকে যুগল ছুটা পদ। 
কিব! কাশ্পীর কাস্তি কিবা কোঁকনদ ॥ 
সোনার নপুর ছুটি স্থনাদিতে বাজে । 
সকল অঙ্গুলিময় শুকশিশু সাজে ॥ 

যোগ পেকে চতুর্দিকে ষোগিনীর ঘটা! । 
শিবাঁশত ইব! শবে ভ্তব্ধ ব্রহ্ম কটা ॥ 


১১১৩ 


ধর্মম্ঙ্গল 


দশভুজা দীপ্ত হল্য দশাস্মের সনে । 
শঙ্ঘশক্তি শরচক্র ত্রিশূল দক্ষিণে ॥ 

বামে ধু ঘণ্টা আর খড়গ চর্ম পাশ। 
ভূকুটি ভীষণাননে অট্ট অট্ট হাস ॥ 

নিজ দন্ত খড়াপাঁণি ছুরস্ত টৈত্যকে। 
নাগপাশে বাধ্য! শুল মেরেছেন বুকে ॥ 
ভয়ঙ্করী মূতি দেখে ভয়ে লাউসেন । 
এমনি পড়িল] ভূমে হয়ে অচেতন ॥ 
কতকক্ষণ ব্যতীতে সম্বিত কথ পেয়ে ৷ 
করপুটে করে স্তব কাতর হইয়ে ॥ 
নমো নিত্যে। নিদ্রাব্দপ। নগেন্দ্রনন্দিনী | 
নৃমুণ্ডমালিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
চগ্ডিকা চামুগ্ডা চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনী । 
নিশুস্তনাশিনী নমোহস্ত তে নাবায়ণী ॥ 
কলুষনাশিনী কালরাত্রি করাঁলিনী । 
হৃুসিংহনাঁশিনী নমৌহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
দক্ষের দুহিতা৷ ছুর্গ। ছুর্গতিনাঁশিনী । 
নগারিবাহিনী নযোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
বিশ্বের নিদাঁনভূতা বরাহরূপিণী । 
শ্রীন্দনশ্দিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে ত্রিপুরা কহেন । 
বর মাগ বাঞ্চাামত বাছ। লাউসেন ॥ 
সেন কয় সদয় হইলে যদি শিব।। 

তব আশীর্বাদে আমার অভাব আছে কিবা ॥ 
তবে কই তুমি না করহ আন। 

দয়! করে দিয়ে যায় জয়খড়গখান ॥ 
উমা কন্‌ ইহা ছেড়ে মাগ অন্ত বর । 
ইহাতে আমার হয় অন্থর সংহার ॥ 
সেন কন শুন মাগে। সঙ্গত বচন। 

ইহ। ছেড়ে অপরে নাহিক প্রয়োজন ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৩৭ 


লাউসেনে কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত রূপেতে ॥ 

জয় বল্য জয়খড়গ দ্দিল তাঁর হাথে ॥ 

দেবত। সকল মেলে টত্যবধ কালে । 

আভরণ দিল আর অস্ত্র বিপুলে ॥ 

দগুধর দিয়েছিল এই অস্ত্রময় | 

ইহাতে হইবে তুমি সর্বত্রেতে জয় ॥ 

কহিছেন সেনকে শঙ্করী এই কথা। 

হেনকালে কর্পুর পাতর এল তথা ॥ 

ত৷ দেখিয়। ত্বরান্িতে তিবোধান হয়ে । 

পদ্মাপনে প্রস্থান স্বস্থান হরপ্প্িয়ে ॥ অত্র ভনিতা ॥৭২॥ 


ক্রোধমুখে কর্পুর কহিছে লাউসেনে । 
পরিহাস কর দাদ। পরস্ত্রীয়ের সনে ॥ 

যায় যায় জান। গেল যেমন তোমার কাজ । 
বলে দিব বাপকে এমন পাবে লাজ ॥ 
লাউসেন কর় দাদা শুন রে কর্পুর । 

না দেন্ছ এমন মতি অনাদি ঠাকুর ॥ 
এসেছিল জগতমাতা এই তাঁর প্রতক্য । 
দয়া করে জয়খড়গ দিয়ে গেল দেখ ॥ 

তুষ্ট হয়ে কর্পুর তখন তবে কয়। 

এ জয়খড়েগর যোগ্য ফল। যদি হয় ॥ 

তবে দাদ ভ্রিভুবনে কেবা আটে । 

লাউ কয় দাদা সত্য তাই বটে ॥ 

জনকে কহিয়া ফল! নির্মাণ করাব। 

মায়ের কাছে বিদায় হয়ে গৌড়দেশে যাব ॥ 
লাউসেন কপ্পুর ঈৌহে যুক্তি করে এথা । 
জয়খড়গ জন্য জঙ্গ বয়ে যায় তথা ॥ 

ঈশ্বরী ঈশ্বর সহ একাঁসনে বসে। 

হরিনাম মাহাত্ম্য কথ। জিঙ্গামেন হেলে ॥ 


৯৩৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


হেন কালে নারদ মুনি টেঁকিয়ে চাপিয়ে । 
উপনীত কৌতুকে কষ্চের গুণ গেয়ে ॥ 
হরধষিত হরিদাস হয়ে নতকায়। 

দণ্ডবত দেবখষি পদৌোহাকার পায় ॥ 
কন্দুলে কেবল ইচ্ছ। কাছে এসে বসে। 
কানে কানে কৃতিবাসে কন্‌ হেসে হেসে ॥ 
দেখে দুস্থ হইল দিতে এলাম সমাচার । 
মামি হৈতে মামার মঙ্গল নাহি আর ॥ 
দশ নাঞ্ঞি দম্পতী দুজনে কর ঘর । 

কেহ কার বশ নয় সভে সতম্তর ॥ 
বিপাক বিরুদ্ধে বিশ্ব ছাড়া এই | 

ভব্য আমি ভাগিনা ভীলর তরে কই ॥ 
জিজ্ঞাস আমার কিব। বচন বিসবে । 
জয়খড়গ খান মামি দিয়ে আইলে কারে ॥ 
আত্মভূআত্মজ মুখে এতেক কথন । 

শুনে এত সদাঁশিব বিষগনবদন ॥ 

হায় হায় করেন কহেন নাগর শর্ম। 
পর্বতের বেটা মোরে পুড়িলেক জন্ম ॥ 
হল নাই ঘরে থাক) মোর হরিদাস । 
রাক্ষসীর জালায় করিব কাশীবাস ॥ 

এত বলে সিদ্ধিঝুলি লয়ে সিঙ্গ৷ আস । 
ক্রোধ করে কৃতিবাঁস যান করে গসা ॥ 
পার্বতী পড়েন কেঁদে পদযুগ ধবে। 
কাতিক গণেশ কাদে কাকুবাদ করে ॥ 
পদ্মা জয় কান্দে আর নন্দী মহাশয় । 
পলাইল নারদ পাইয়া মহাভয় ॥ 

পার্বতী প্রভুকে পথ দ্রেন নাই ছেড়ে । 
কাতিক গণেশ সিদ্ধিঝুলি কেড়ে ॥ 

পিঙ্গা আসা নন্দী নিল দূরে গেল ছুঃখ । 
হাসিতে লাগিল! হর হইল বড় সুক্‌ ॥ 


চতুর্থ পালা ১৩৯ 


পূর্বব্ূপ ঈশ্বরী ঈশ্বর একাসনে। 

বসিলেন কষ্চকথা কথোপকথনে ॥ 

বামভাঁগে কাত্তিক দক্ষিণে লঙ্বোদর । 

সম্মুখে দাগ্ডায়ে নন্দী ঢুলায় চাঁমর ॥ 

কশোদরী কুস্তা আর কমলা অমলা। 

অত্যানন্দে এসে তাঁর নিত্য আঁরস্ভিল! ॥ অত্র ভনিতা। ॥৭৩॥ 


ছুন্দুভি আছ্যং বাঁজিছে বাং 
ত৷ কুটি তাখৈ রবে । 
ব্র্মা আদি অমর বিষু্ মহেশ্বর 
আনন্দে বিভোল সভে ॥ 
বীণ। সপ্তন্বব মুদজ মন্দিব। 
বাজিছে বিনোদ বাশী। 
ললিত কেশ! সুরম্য স্থবেশ। 
বদনে বিনোদ হালি ॥ 
কটিতে কিন্কিনি রন ধ্বনি 
স্থচেল শোঁভিত তায় । 
নাঁসায় বেসর অতি মনোহর 
রূতন মঞ্জীর পাঁয় ॥ 
বঙ্কিম নয়ন অনমথ মোহন 
সৌদামিনী সম শোভা 
দশন সুন্দর অরুণ অধর 
মধুকর মনলোভ। ॥ 
ভূরু কামধন্ত তণ্ত হেমতন 
খগেন্দ জিনিয়ে নাস! । 
বাহু স্কললিত নিতম্ব উন্নত 
বল্লকী সমান ভাষ। ॥ 
নাচে বিভ্তাধরী ভ্রিলোকহুন্দরী 


আবাব করযে গান । 


৯০৪০ 


ধর্মমঙগল 


প্রেমের তরজ দ্রবময় অজ 
হয়েছিলা ভগবান ॥ 
তাতে দ্রবমক্মী হইল! গুণ এই 
ত্রিলোকতাঁরিণী গঙ্গা। 
দেবী স্থরেশ্বরী ভূবনস্ুন্দরী 
কলিতে কলুষভঙ্গ! ॥ 
মরণসময় হৃদয়ে উদয় 
যদি হয় গঙ্গ। নাম। 
বিজয়ী শমনে চাঁপিয়ে বিমাঁনে 
যায় যথা যাঁর ধাম ॥ 
শুনি সুরগণ হলে বোমাঞ্চন 
অঝোর নয়নে কান্দে । 
বেলডিহ1 ধাম দ্বিজ মানিকবাম 


বচিল টোটোক ছাদে ॥৭৪| 


€এইরূপে কৃশোদরী আদি অন্ত চিত্তে । 
নিত্য নিত্য কৰে নিত্য নিত্যার সাক্ষাতে ॥ 
দৈবাৎ দেবতাবুন্দ দেবতার সঙ্গে । 
উপনীত শিবের সমীপে সভে রঙে ॥ 
স্থরগণ সম্্রমে শহ্কবে সম্ভাষিয়ে । 
বসিলেন বিশ্বনাথে বেষ্টিত হইয়ে ॥ 

বীণা আদি বীরকালী বাজে নান। বাছ্য । 
কাহাঁল কাঁসর কাড়। কাঁসি কত পছ্য ॥ 
নাটিকার নাট্য দেখে নির্জর সকল । 
এমনি অবন্ধ্যচিত্ে আনন্দে তরল ॥ 
মধুমাস মনসিজে মত্ত হয়ে কুহু । 

রমণ রমণী সঙ্গে করে মুহুমুণ্ছ ॥ 
বিভচ্ছবিনিজে (?) দিয়ে বদন বদনে। 
নত্তকীগণের দৃষ্টি হইল তার পানে ॥ 


চতুর্থ পালা ১৪১ 


অবশ হইল অঙ্গ অনঙ্গের বাণে। 
নিত্যভঙ্গ নাটিকাঁর চায় চারিপানে ॥ 
ক্রোধ করে কৃতিবাস কন তা সভাকে । 
যায় যায় জনম লভ গে মত্যলোকে ॥ 
এতদিন বৈ যদি হইল অন্যমতি । 
এস্থানে তোদের থাকা অন্কচিত অতি ॥ 
শিব শাপ দিতে দিল স্থরগণ সায়। 
পুটপাণি কেঁদে পড়ে পাবতীর পায় ॥ 
বিনয় বিস্তর করে বৈলজ্জে বলেন । 
অভিশাপ আমাদিগে ঈশ্বর দিলেন ॥ 
তুমি যদি কর রক্ষা তবে রক্ষা পাই । 
নচেৎ সাগরক্থকৃ এড়াইয়। যাই ॥ 

নারী হয়ে জন্মিলে দুস্থ পাব নানা । 
বিশেষত হত্যে হব পরের অধীন। ॥ 
কাশ্ঠপীয়ে কাত্যায়নী কি করে যাইব । 
তোমার অভয়পদ আর ন! দেখিব ॥ 
রাখ রাখ বাজ্যেশ্বরী রাখ করে দয়।। 
দ্য়াময়ী দাসীদিগে দেহ পদছায়। ॥ 
বিমলা বলেন বুথ বল বাক্য বাধ্য । 
ঈশ্বর দিলেন শাপ আমার অসাধ্য ॥ 
সত্য কৈ না পারিব সর্বথ1। রাখিতে । 
যাঁয় বাছা যেতে হোল জনম লভিতে ॥ 
কামরূপে কর্পুরধল কিস্কর আমার । 
কৈশোঁদরী তুমি কন্তা হয় গিয়া তার ॥ 
কলিঙ্গ। তোমার নাম হব ব্ূপবতী । 
ময়নার লাউসেন হইবেক পতি ॥ 
কমন্তরে কুস্তাকে কহেন তবে ভাষ । 
হবিপাল নামে রাঁজ। সিমুলে নিবাস ॥ 
পরেশী তাহার জায় পতিতব্রতা ধন্তা 
ত্বরাঁয় লভ গে জন্ম হয়ে তার কন্যা ॥ 


১৪২ 


ধর্মমঙ্গল 


ত্রিলোক তোমার নাম হইবে কানড়া। 
বলে বিশ্বজয়ী হবে বলিব কি বাড়া! ॥ 
বিতা৷ হেতু গৌড়ের ভূপতি করে বল। 
আমিবেক সেজে লয়ে নবলক্ষ দল ॥ 
বিবরণ কয়ে বিশ্বকর্মীকে পাঠাব । 

নৈ মোন লোহার গণ্ড৷ নির্মাণ কবাঁব ॥ 
সভামাঝে অসম্ত্রমে লয়ে তীক্ষ খাণও্ড। 
ধর্মপুত্র লাউসেন কাটিবেক গণ্ডা | 
অপর সকল কথা সেকালে কহিব। 
আমি গিয়ে লাউসেনে তোর বিভা দিব ॥ 
কমল অমল। প্রতি কন তারপর । 
কালিদাস নামে রাজ! বর্ধমাঁনে ঘর ॥ 
অভাব কিসের নাই সকল সম্পূর্ণ । 
তোমরা! তনয়। তাঁর হয় গিয়া তৃর্ণ ॥ 
নৃপতি থুবেক নাঁম স্থয়াঁগ। বিমল । 
কামকান্ত। জিনে হবেক নামেতে কুশল] ॥ 
ক্লাঁলিদাঁপ দিবে বিভ1 সেই লাউসেনে । 
অতিভাঁবে একত্রে থাঁকিবে চাঁরিজনে ॥ 
উমার অলজ্ব্য বাক্য না করে লজ্ঘন। 
তিন ঠাঞ্ি জনম লভিল চারিজন ॥ 
অতঃপর শুন সভে লাউসেনে লয়ে । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়ে ॥ 
ফল! নির্মাণ গীত ইহাব উত্তর । 

হরি বলে বন্ধুজন সভে যায় ঘর ॥৭৫| 


আখড়। পাল। সমাপ্ত ॥ 


খড়গ পেয়ে লাঁউসেন সম্প্রীত মনে । 
গৌড়ে যাঁব যুক্তি করে কর্পুরের সনে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদা কর অবধাঁন। 

তবে যাবে আগে ফল। করায় নির্মাণ | 


চতুর্থ পালা ১৪৩ 


শুনিয়ে সঙ্গতবাক্য সুখী হয়ে চিত্তে । 
যবে হইল উপনীত জনক সাক্ষাতে ॥ 
ছুটী ভেয়ে ছুটী পায় দণ্ডবৎ কৈল। 
স্মিত মুখে সম্পুট করে সম্মুখে দাগ্ডাল্য ॥ 
দশরথ সমীপে ঘেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
পাঁত্রাজ সমীপে যেমন ভীমাজুন ॥ 
ব্যস্ত হয়ে কর্ণমেন এস এস বোলে । 
করে ধরে কমস্তরে কোলেতে বসালে ॥ 
কত শত চুম্ব খায় বদন কমলে । 
বহ্ছুপতি বহু শমী বহু বাক্য বলে ॥ 

কুল শীল প্রাণ ধন আমার তোমরা । 
আঁখি পালটিতে করি দণ্ডে দণ্ডে হারা ॥ 
অনেক অগ্রিয়ে জল দিয়েচ আমার । 

হর্ষ হই হেরে মুখ তোমা প্রোহাকার ॥ 
লাঁউসেন কর্পুর কয় করি নিবেদন । 
তবে পিতা তু কর দুজনার মন ॥ 
কর্ণসেন কয় বাছা কি করিলে হয়। 
লাউসেন কর্পুর কয় অন্ত কিছু নয়॥ 
প্রত্যুষে গৌড় দেশে করিব প্রস্থান । 
অগ্য মধ্যে সগ্য ফলা করায়ে নির্মাণ ॥ 
কর্ণমেন কন বাঁছ। অভাব কিসের । 
দেখ গিয়। ভাগারে মোর ফলা আছে ঢের ॥ 
শুনিয়ে তাঁতের বাক্য লাউসেন কয়। 
দেখেচি সে আমার খড়েগর যোগ্য নয় ॥ 
কালিকার দণ্ড খড়গ কালের সমান । 
তাঁর যোগ্য ফল! চাই শুন সমাধান ॥ 
শুনিয়ে স্থতের বাক্য সেন স্থখী অতি। 
কুশল কামারে ডেকে কহেন ভারতী ॥ 
বার কাঁহন বরাঁটিকে বেতনার্থ লহ। 
অছ্য মধ্যে সছ্য ফলা নির্মাইয়ে দেহ ॥ 


১৪৪ ধর্মমঙ্গল 


কুশল কহিছে শুন কাশ্ঠগীর কর্তা । 

আপনি কহিলে অতি অসম্ভব বার্তা ॥ 

নয় মাপ নির্শাণ যদি করি নিশি দিনে । 

তথাপি ফলার পাটা ফুরাঁতে না জানে ॥ 

সেন কন তবে বাছ। সব অমঙ্গল । 

কাধ ভাষে বুঝ্য। বাসে আইল কুশল ॥ 

রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখে করস্থ রতন । 

প্রভাঁতে উঠিয়া তবে গেল! পাওুবন ॥ অত্র ভনিতা ॥৭৬। 


বসন্ত সময়ে বাঁঘু মন্দ মন্দ বয়। 

কাননে কোঁকিলগণ কৃষ্ণকথা কয় ॥ 
জাতি জুতী মালতী মাধবলতা ফুলে । 
মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে বুলে॥ 

ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমে ভক্ষ আশে তায়। 
গুন্গুন্ করি তাঁর কৃষ্ণগুণ গায় ॥ 
মোউর মোউবী পুচ্ছ উচ্চ করে তুলে। 
কত বন্ধে করে নৃত্য বাধাকৃষ্জে বলে ॥ 
শতক পক্ষ সকলে সম্বায় হয়ে স্থে। 
উচ্চস্বরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ডাঁকে। 
কুশল কামার দেখে কাননের শোভা। 
বিষুর বেহার স্থল বৃন্দাবন কিবা ।॥ 
কিব। সে নন্দন বন কিব] চৈশ্ররথ | 
কিবা কাম্যকাঁনন কৌরবকুল কৃত ॥ 
কয়ে এত কামার সেখান হতে চলে । 
বিপিনে কলার গাছ খুজে খুঁজে বুলে॥ 
সরল কদন্ব গাঁছ লমন্নিকটে পাইলে । 
কাঁটিতে কুগার তুলে কৃষ্ণ রাম বলে ॥ 
ব্যগ্র হয়ে বৃক্ষ বলে না কাটিস্‌ মোরে। 
মন দিয়ে শুন বলি বচন বিসরে ॥ 


€ 


চতুর্থ পাল। ১৪৫ 


বিশ্বের নিদান বিষু কৃষ্ণ অবতাবে । 
হনিচোরা নাম তার নন্দের মন্দিরে ॥ 
প্রতিদিন চূড়া ধড়া পরে পীতবাসে। 
গহনে চরান গোরু গোপালের বেশে ॥ 
গোঁপীগণ মনম্থগ মোহিবাঁর ফাসি । 
বসিয়ে আমার তলে বাজাতেন বাশী ॥ 
শ্রীদাম প্রভৃতি ব্রজবালক সকলে । 

বেশ কর্যা কষ্ণের দিতেন মোব ফুলে ॥ 
এক দিন গোঁপীগণ যমুনার তীরে । 

বস্ত্র রেখে জলে নেবে জলক্ত্িয়া করে ॥ 
মহানন্দে মগ্ন হেল সভাকাঁর মন। 
হেনকালে কৃষ্ণ বস্ত্র কবিলা হরণ ॥ 

সেই বস্ত্র আমার শাখায় বেঁধে থুইলা । 
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাশী বাজাতে লাগিল! ॥ 
শ্রীচরণ শ্রীঅঙ্গ পরশে আমি ধন্য । 
আমাকে কাটিলে তুমি হইবে উচ্ছন্ন ॥ 
কদন্ব গাছের কথা শুনিএ কুশল | 
সেখান হইতে শীত এল বকুল বৃক্ষের তল ॥ 
কাটিতে কুঠার তুলে কষ্ণ বাম বোলে । 
মৃতিমস্ত হয়ে তাঁকে বৃক্ষ গালি দিলে ॥ 
মোরে ন! কাঁটিস ওরে কর্মকার মূর্থ । 
কৃষ্ণের রক্ষিত আমি নই অন্য বৃক্ষ ॥ 

ষে কালে যেতেন গোষ্টঠে যশোদা এছনে । 
বনায়ে দিতেন বেশ বিস্তর যতনে ॥ 
মোউব পুচ্ছের চূড়া মটুক মাথায়। 
আমার পুষ্পের মাল! বেড়া দিয়ে তায় ॥ 
নবদল সহ তায় নব নব কলি। 
সৌরভে নঞ্চয় হয়ে উড়ে বুলে অলি ॥ 
তার সেই শ্রীঅঞঙ্গে আমার অঙ্গে অংশ। 
আমাকে কাঁটিলে তুই হইবি নির্বংশ ॥ 


৭2৬ 


ধর্মমক্গল 


বকুল বৃক্ষের বাক্য শুনে ভয় পাইল। 
তথ। হইতে অশ্বখবৃক্ষের তলে আইল ॥ 
কুশল কুঠার তুলে কাটিবারে যাক়স। 
ব্যগ্র হয়ে বিটপী বারণ টৈল তায় ॥ 
বিষ্ণুক্ূপ বৃক্ষ আমি শুন বলি তোরে । 
কু যদি আমাকে ছেদন কেহ করে ॥ 
যত পাপ হয় মাতৃপিতৃ বিঘাতনে । 
তাহ। হৈতে অধিক পাপ আমাকে ছেদনে ॥ 
সাদরে সেবিলে মোরে সন্ পাক ফল। 
আমাকে কাটিলে তুই বাবি রসাঁতল ॥ 
এই সব অসম্ভব উক্তি শুনে অতি। 
ভয় পেয়ে কুশলের লোপ হৈল মতি ॥ 
বিপিনে ফলার গাঁছ খুজে নাই পেয়ে । 
বৃক্ষের তলায় বসে বিকল হইয়ে ॥ 
দৈবযোগে নিদ্র। এসে আকর্ষণ কৈল। 
বসন বিছায়ে সেই বৃক্ষতলে শুল ॥ 


€দুস্থ দেখে দয়! করে দ্বিজ দ্ধপে এসে । 


বনস্পতি স্বপ্ন কন শিরোদেশে বেসে ॥ 
এ বনে ফলার গাছ পাবে নাই তুমি । 
চিত্ত নিবেশিয়ে ষেকহি যে আমি ॥ 
উট বাছা উপদেশ বলে যাই তোরে । 
পালটে পার্দপ আছে সেনের পগারে ॥ 
ভাঁব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যায় ঝট । 
তাহাতে হবেক ফলা তাঁকে যেয়ে কাট ॥ 
এত বলে বনস্পতি হইল তিরোধান । 
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা নিজস্থান ॥ 
কুশল কামার হেথা শ্বপ্র দেখে জাগে। 
চিত্তে চমকিত হয়ে চায় চতুর্দিকে ॥ 
কাননে মনুষ্য নাঞ্িঃ কে কহিল কথা। 
বুঝি মোরে অনুকুল হইলেন বিধাত। ॥ 


চতুর্থ পালা ১৪৭ 


সাত পাঁচ অন্গমান কনে দণ্ড ছয়। 
লঘঘুগতি নিরাতক্কে আইল নিজালদ্প ॥ অস্ত্রে ভনিতা। ॥৭৮1 


উপদেশ পেয়ে স্থবী হয়ে কর্মকার । 
পালটে ছেদনে চলে সেনের পগার ॥ 
দুরে হৈতে দেখে বৃক্ষ ফলাষোগ্য বঠে। 
কুশল কুশল ভেবে কৃষ্ণ বলে কাটে ॥ 
অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে । 
সাগ। দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘরে ফেলে ॥ 
অক গেল অস্তাচলে এমন সময় । 

ভয় পেয়ে কামার কাস্তাকে কিছু কয় ॥ 
বিশেষে বিষম বড় রাজার দরবার । 

না দিলে প্রভাতে ফল। না দেখি নিষ্ভার | 
তায় দে বাজার বেটা বড় আব্দেরে । 
দেশে হইতে এখুনি দিবেক দূর করে ॥ 
সে কয় সম্প্রতি আর উপায় কিছু নাঞ্ি। 
চুপচাপ করে থাক যা করে গোসাঞ্রি ॥ 
তবে বাক্রিষোগে করে বন্ধন ভোজন । 
কিছু খেয়ে কষ্ণ বোলে করিল শক্সন ॥ 
ওথ1 তত্ব ভ্রিলোকতাবরণ জেনে ভ্রস্ত ॥ 
বিশ্বকর্মে বিবরণ বলিল। সমস্ত ॥ 
বিশাই বন্দিয়া তাঁর বিমল চরণ। 
মহাস্সখে ময়নাঁকে করিল। গমন ॥ 
গঠিব করিয়ে ফলা পেয়ে বহু প্রীত। 
কামারের শাল ঘরে হইল উপনীত ॥ 
পালটে পাদ্প পেয়ে পরম আনন্দ । 
রঙ্ক জল পেয়ে যেন বস্কিমে আনন্দ ॥ 
বিশাই বনান ফলা বিলক্ষণ দৃষ্টে। 
ক্ষগঠন সথশোভন করে কৃুর্মপৃষ্টে 1 


টি ৪৮ 


ধমমঙগল 


কাঞ্চনের কুবা দিল ফলাঁর উপর । 
সোনার পরত যেন শোভে শশধর ॥ 
বিশাই বিচির করে ব্যানন্দে উল্লাস । 
প্রথমে ফলার মাঝে লেখো ৫কলাস ॥ 
ধবল বর্ণের ঘর তায় ধবল খাট । 
ধবল আলাম উড়ে ধবল বর্ণের পাট ॥ 
তার মাঝে বিরাজ করেন ধর্মরাজ। 
সম্মুথে সম্পুট করে দেবত। সমাজ ॥ 
ধবল অহ্বরধারী ধবল আসন । 
ধবল চন্দন গায় ধবল ভূষণ ॥ 
ধবল বর্ণের ছাত। পতাক? ধবল । 
গলায় চাদের মাল কবে ঝলমল ॥ 
মহামুনি উল,ক আছ্যের কথা কয়। 
যেকূপে হইল স্যরি বুটির সঞ্চয় ॥ 
দক্ষিণেতে হন্ছমান ঢুলায় চাঁমর । 
কৃতাঞ্ডলি উত্তরে গর্ভ মহাবল ॥ 
ঘুর্বদিগে সুর্যোদয় হইল প্রভাতে । 
পশ্চিমে উদয় চন্দ্র পুণিমারাত্রে ॥ 
তবে তায় লেখিলেন ৫বকুগভুবন । 
ব্ত্বসিংহাসনে বস্তা লম্মীনারায়ণ ॥ 
বুন্দাবনে লেখিলেন বেহাবের স্থল । 
গোবিন্দে বেড়িয়ে গোপ গোপিনী সকল ॥ 
তার মাঝে চমৎকার শ্রীমন্দিরখানি । 
রভসে কষ্ণের কোলে বাধা বিনোদিনী ॥ 
কোকিল কোঁকিলিনী বসে কদন্বের ভালে । 
উচ্চন্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাধাকষ্ণ বলে ॥ 
তবে তায় লেখ! ছাঁবিক। দিব্যপুবী । 
বিরাজ তাহাতে সদ করেন শ্রীহরি ॥ 
গোকুলে লেখিল। নন্দ যশোদ1 রোহিণী । 
বলরাম শ্রীদধাম জ্দাম নীলমণি ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৪৯ 


প্রভাতে লইয়া ধেন্ু বিপিনে পয়্ান । 
ধন্সিলা বংশীর গীতে যমুন। উজান ॥ 
অযোধ্যা লেখিল তায় বের ঘটনে । 
দশরথ কল সত্য ঠকৈকৈয়ের সনে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা গেল! বনবাপ। 
ভূপতি মলেন এথা ভাবিয়ে হতাশ ॥ 
ওথ1 রাম বিপিনে বঞ্চেন মহাক্থথে । 
রাবণ শুনিল। তত্ব স্র্পনখার মুখে ॥ 
যোগেশ্বরে যজিয়া যোগীর বেশ ধরি। 
কাননে কপট কবে কৈলা সীতা চুরি ॥ 
পরান উড়িল চেয়ে কারে নাই দেখি । 
হ] রাম নাথ বলে কান্দেন জানকী ॥ 
রাবণ সীতাকে লয়ে রথে চেপে যায় । 
হেন কালে জটীয়ু পক্ষ দেখিবারে পায় ॥ 
ধেয়ে এসে রথ খান ধরে পক্ষবর । 
রাবণ সহিত করে যুদ্ধ ঘোরতর 1 

এতা। লম্মণে সহ শ্রীরাম ধানুকি। 

ব্যগ্র হলে কুটারে সীতাঁকে নাই দেখি ॥ 
না ধরে ধেরষ শোকে উচ্চাটন চিত । 
হা জানকী বলেন রাম হইলেন মৃছিত ॥ 
রসোদয় বাঁমকথ। রচিত বাল্মীকে। 
সমাদরে শুনিলে সংসাধ তরে সুখে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বীকুড়ারায়। 
দ্বিজ বূপে দয়া করে দেখ। দিলে যায় ॥৭৯॥ 


বিচক্ষণ বিশাই বিচিত্ররে বড় প্রজ্ঞ। 
ফলার উপরে লেখে যষাতির যজ্ঞ ॥ 
বশিষ্টে জিজ্ঞাসে রাজা করিয়ে বিনতি । 
ব্রহ্মশাপে বাপ মোর গেল৷ অধোগতি ॥ 


সি ৩ 


ধন্নমঙ্গল 


বশিষ্ঠ বলেন তবে শুন বিবরণ । 
নরমেধ যজ্ঞ কর নহুষনন্দন ॥ 

অসংখ্য করিবে ঘ্বত নিয়ম না হয়। 
পুর্ণাছুতি কালে চায় বিপ্রের তনয় '॥ 
দেশে দেশে দরিন্্র ব্রাহ্মণ কত আছে । 
ধন লয়ে শ্বেচ্ছাঁয় ষদিপি কেহ বেছে ॥ 
এত শুনে এক রথ পুর্ণ ৫কল ধনে । 
মন্ত্র সারথি ধায় হুখচিত্ত মনে ॥ 
পরদেশ স্বদেশ খুঁজিয়ে নাঞ্ঞি পাক্স | 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এড়িয়ে ভবে যায় ॥ 
স্থমন্ত্র সারথি ভাকে এই ধন নেহ। 
পুণ্য আট বছরের পুত্র এক দেহ ॥ 
তা শুনিয়ে দ্বিজগণ বলে দূর দূর । 

কে তোকে দ্বিবেক পুত্র কে আছে নিষ্ঠুর ॥ 
কেহ বলে যযাতি বাঁজার মুখে ছাই । 
ব্রদ্মহত্যা করিবেক শুনে ভয় পাই ॥ 


€ আছিল সিদ্ধাস্ত নামে দবিত্র ত্রাহ্মণ। 


পুত্র দিব বলিয়ে লইল সব ধন ॥ 

ধন পেকে ব্রাহ্মণের সীমা নারি হথে | 
কুশধ্বজ বিজয় অঞ্জন বোলে ভাকে ॥ 
হেতা তিন সহোদর আনন্দে খেলায় । 
পিতার শুনিয়ে বাক্য উতভু বড়ে ধায় ॥ 
অর্জুন বলেন দাদ] অনুকুল ধাতা। 
প্রাস্স বুঝবি খেতে পাবা ভাকিছেন পিতা ॥ 
আনন্দের সীম। নাই যায় ধামাধাই । 
উপনীত সিদ্ধাস্ত সমীপে তিন ভাই ॥ 
কুশধ্বজে কোলে কনে কহেন ব্রান্দণ । 
বিক্রয় করি তোমা! লক্ষে কিছু ধন ॥ 
এত শুনে কুশধ্বজ আগপায়ে নাচে । 
বিদায় হইতে গেল জননীর কাছে ॥ 


চতুর্থ পাল ১৫১ 


কুশধ্বজ প্রণমিয়ে জননীর পায় । 
বিনয়বচনে মায়ে মাগেন বিদায় ॥ 

ধন পেয়ে পিতা মোবে কবিল। বিক্রয় । 
এত দিনে হইল মোর আনন্দ উদয় ॥ 
শুধিব কিঞ্চিৎ ধার সময় উচিত । 

জননী বিদায় দেহ জনমের মত ॥ 
আমাকে তোমার যখন পড়িযষেক মনে । 
তখন চাইবে তুমি অঞ্জনের পানে ॥ 
কুশধ্বজ বদনে এতেক বাক্য শুনি । 
মহীতলে অচেতনে পড়িল ব্রাহ্মণী ॥ 
বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন । 
কোলে করে কুশধ্বজে করেন ক্রন্দন ॥ 
মরুক ভোমার বাপ বুথা কেন বাচে। 
কি ছার ধনের তবে তোম। ধনে বেছে | 
প্রাণের দুসর মোর কুলের পহ্ছজ। 

মায় ছেড়্যা কোথা যাবে ওরে কুশধবজ ॥ 
অভাগী তোমাকে লঞ্ঞ ভিক্ষা মেগে খাব । 
অনেক দুস্খের ধন কারে বিলাইব ॥ 
কুশধ্বজ কয় মাগো কই সত্য সার। 
সত্য নয় অনিত্য সংসার কেব। কার ॥ 
পাঁবকে পড়িয়। আমি পুড়াইব ছাই। 
আশীর্বাদ কর যেন কষ্ণপদ্দ পাই ॥ 

এত বল্য। লইলাম মায়ের পদধূলি । 
ক্রাক্মণী ভূভলে পড়ে করেন ব্যাকুলি ॥ 
প্রণাম পিতার পায় পুলকিত গাত্র। 
সিদ্ধান্ত বলেন বাপ তুমি সাধু পুত্র ॥ 
আমার যেমন তুমি তুষ্ট কৈলে মন। 
আশীর্বাদ করি পাঁবে কৃষ্ণ দরশন ॥ 

এত শুনে কুশধ্বজ যেমনি বিদায় । 

মন্ত্র সারথি রথ সত্বর জোগায় ॥ 


১৫৭ 


ধর্মমঙ্জল 


তথি করে আরোহণ আনন্দে তরল । 
উপনীত হৈল রথ যথা যজ্ঞস্থল ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল পৃর্ধীধর । 
বসায় বিচিত্রাসনে বেদীর উপর ॥ 
পরাইল পট্টবাস সোনার নপ্ুুর । 
পরিমল কুস্তলাদি ভূষণাদি প্রচুর ॥ 
কুশধবজ অগ্রিকুণ্ড করে প্রদক্ষিণ । 
উচ্চেস্বরে কৃষ্ণ বল্যা ভাকে বার তিন ॥ 
নয়ানে নিকলে ধার। এমনি বিকল । 
বলে কোথা হে অচ্যুতানন্দ ভকতব্সল ॥ 
হ] কৃষ্ণ ছারিকানাথ দীনবন্ধু হবি। 
প্রভু দেখ অগ্রিকুণ্ডে আমি প্ুড়্যা মরি ॥ 
ওখানে বৈকুগে প্রভূ বসিলা ভোজনে। 
ওদন ব্যঞ্জন লম্মী জোগান আপনে ॥ 
হেনকাণলে কুশধ্বজ করিলা স্মরণ । 
ত্বরায় আইলা প্রভু তেজিয়া ভোজন ॥ 


'কুশধ্বজ পড়ে গিয়া কুণ্ডের অনলে । 


অনাথ বন্দিব কৃষ্ণ করিলেন কোলে ॥ 
বাজাকে বলেন তবে রাজীবলোচন । 
ব্রহ্মহত্যা কর বাছা কিসের কারণ ॥ 
ব্রাহ্গণের আশীর্বাদে আমি লক্ষ্মীকাস্ত । 
ধরণী ধর্যাঁচি তেঞ্ঞ হইয়া অনস্ত ॥ 
ব্রহ্মশাপে বাপ তোর মুক্তিপদ পাস্ষ্য] ৷ 
এখনি যাবেক ন্বর্গ চতুতু জ হয়্যা ॥ 
এত বল্যা ৫বকুণ্ে গেলেন নারায়ণ । 
অলক্ষ্যে আইল রথ দেখে সর্বজন ॥ 
আনন্দিত নহুষ নুপতি স্বর্গ যাকস। 
বিশীই অপর চিত্র লেখেন ফলায় ॥ 
কেমনে লেখিলেন ধর্মের গাজন । 
দ্বাদশ আমিনি আর ভক্ত বার জন ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৫৩ 


পুরোহিত দিবীকর মনোরথ কপিল । 
হরিহর বাইতি আদি যে কেহ আছিলা ॥ 
সামুলাকে লিখিলেন লাউলেনের মাসি । 
আছ্যকালে আমিনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥ 
সারিশুকে লিখিলেন সোনার পিঞুরে । 
হরষ বদনে বশ্যা হরিনাম করে ॥ 
লেখিল। নিবিষ্টচিত্তে ময়ন। নগর । 
কর্ণসেন বঞ্জাকে লিখিল তার পর ॥ 

তবে তায় লেখিলেন লাউসেন কর্পৃরে । 
ভূপতিদত ঘোঁড়। অশ্বির পাখরে ॥ 
কলিঙ্গ৷ কাঁনড়া আর স্থআগ। বিমল। । 
এ চারি সতিনে অতি আনন্দে লিখিল! ॥ 
কালু বীর আদি করে তোমা তের জনা । 
লখ্যাকে লিখিল। অতি অরুণলোচন। ॥ 
গোৌড়েশ্বরে লিখিয়া লিখিল1 ভাঙমতী । 
বাজার রমণী ধন্তে পতিব্রতা অতি ॥ 
পাত্র লেখিল। নখে ভোমনীর পাতনে । 
দাঁতে খড় গলায় বড় চুণকালি কপালে । 
মুখে তার মারে লাখি মদনের মা। 

বেটা দেই লঘ্‌ঘি করে তুল্য। বাম পা॥ 
কামিল। নির্মাণ করে রেখে ফল। খান। 
তত্ব দিল৷ নিরঞ্নে হৈয়া তিরোধান ॥ 
এখানে কামার উঠে প্রভাত সময় । 
শালঘরে শীত্র আইল সক্রোধ হৃদয় ॥ 
শাঁলঘরে ফলাখান দপ দপ জলে। 

কুর্যের উদয় যেন উদয় অচলে ॥ 

ত! দেখিয়! কর্মকার সবিম্ময় মনে । 

লয়ে এল লঘুগতি দিতে নৃপ সন্গিধানে ॥ 
কৃষ্ণলীলাম্বত কথা অপূর্ববর্ণন । 
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ দৈবের ঘটন ॥ 


১&৪ 


ধর্মমজল 


সপ্তাহের মধ্যে স্পা দংশিবেক এসে । 
এই কথা শুনে পাজা সভা করে বসে ॥ 
লাউসেন কর্পুর বনে পাজ্মিআ আব । 
হেনকাীলে ফলা লক্ষে দিল কর্মকার ॥ 
সেন আদি যে কেহ সভায় বস্যা ছিল । 
ফলা দেখে সভাজন সবিস্ময় হল্য ॥ 
লাউসেন কর্পুর স্থখী হল্য অতিশয় । 
জোড়হাথে যতনে জনকে আগে কয় ॥ 
মনের মতন ফল! মগ্ন হলাম হেবে । 
কর্মকার বিদায় করিবে তুষ্ট কবে ॥ 
ক্নিএড স্থভেব বাক্য সেন গুণধাম । 
ছুইশত টাকার জায়গা! দিলেন ইনাম ॥ 
ঘোড়া জোড়? বীরবৌলী বিচিত্র পটুক।। 
নগদ দিলেন আর এক মুটী টাকা ॥ 
কামার সম্ভষ্ট হয়ে গেল নিকেতনে । 
অনাদি ভাবিষ। হিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৮০।॥ 


ফল। পেয়ে লাউসেন স্ষসম্পিত মনে । 
গৌড়ে যাব যুক্তি করে কর্পুরের সনে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদা এমন কথ। নাই । 
বিদাক্স হইয়! চল জননীর ঠাঁঞ্রিও ॥ 
লাঁউসেন কয় দাঁদা যুক্তি নয় ভাল । 
যাবে যদি জননীকে না কহিয়া চল ॥ 
চক্ষের আজঅড় তিল না করেন যাব । 
তায় কি দিবেন যেতে সাঁত নদীপাঁব ॥ 
কপ্পুর কহেন দাদা তুমি ০স অজ্ঞান । 
ভ্রিভুবনে কে বা আছে মায়ের সমান ॥ 
পিতা ধর্ম পিতা ব্বর্গ পিতা কল্পতরু । 
ত1 হতে সহজগুণে মাত। হন গুরু ॥ 


চতুর্থ পালা ১৫৫ 


দশ মাঁস দশ দিন ধরেছেন দুখে । 
অধর্ম হবেক বলে না গেলে তাহাকে ॥ 
এই যুক্তি দুই ভেয়ে আখড়ায় কবে । 
আমিন শুনিল সব থেকে অস্তশ্চরে ॥ 
বাক্য না নিঃসরে মুখে ব্যাকুল অস্তর । 
ধেয়ে গিয়ে তত্ব কয় বঞ্জার গোঁচর ॥ 
ঠাকুরানি শুন বাণী যে কই বিশেষ । 
যুবরাজ পাতর যাবেন গৌড়দেশ ॥ 
আখড়ায় বসে যুক্তি করবেন দুজনে । 
সন্বর আনিতে গিয়ে শুনি স্বকর্ণে ॥ 
শুনে বঞ্জাবতী শোকে করে হায় হায় । 
আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাথায় ॥ 
লাউসেন কর্পূর্ যদি গৌড়দেশে যাব । 
বলে তবে অভাগী পরান নাঁঞ্ খুব ॥ 
যুক্তি করে রঞ্জাবতী দাসীর সহিত । 
হেনকালে লাউসেন কর্পুর উপনীত ॥ 
এমনি আনন্দে এসে হেসে ছুইজনে । 
প্রণমিল জননীর যুগল চরণে ॥ 
শ্মিতমুখ সম্মুখে দাগ্ডাইল ছুইজন । 
কৌশল্যার কাছে যেন শ্রীরা মলশ্্রণ ॥ 
সবিনয়ে স্বকাধ সশ্রেয় বার্তা ভাষে। 
জননী বিদায় দেয় যাব গৌড়দেশে ॥ 
একাস্ত হয়েছে ইচ্ছা আম! ছুহাকার । 
দেখিব কেষন বঠে বাজার দরবার ॥ 
মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব । 
নন্য হয়ে নূপতির চাঁকরি লইব ॥ 
জাহির কৰিব গুণ সভার ভিতর । 
লইব জাইগির করে ময়না নগর ॥ 
আর ষে নগদ মাহিন! বারমাস পাব। 
দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব ॥ 


১৫৬ 


ধর্মমঙ্গল 


রঞ্জাবতী কয় বাছ। জণ্তাল না কর। 
ছয়মাসের পথ হবেক গৌড় নগর ॥ 
শ্বাপদে আকীর্ণ পথ তায় নন্দী খাল । 
কেমনে যাইবি তোর! ছুগ্ধের ছায়াল ॥ 
অভাগী মায়ের কথ। এইবার রাখ । 
ধনেতে নাহিক কার্য ঘরে বসে থাক ॥ 
কোন ধন নাঞ্িি মোর ধর্মের কৃপায় । 
দিন ছুকাহন কড়ি ঝেট লয়ে যায় | 
তোর! ধন তোর! প্রাণ তোরা আঁখিতাঁরা । 
পেয়েচি প্রভকে পুজে প্রাণ করে হারা ॥ 
না দিব একাস্ত আমি যেতে গোৌড়দেশ। 
মহামদ। পাপী আছে পাছে দেয় ক্লেশ ॥ 
সে তোদের মামা নয় শত্রু হতে বাড়া । 
বুদ্ধি তার বিরুদ্ধ বিনষ্ট ধিশ্ব ছাঁড়া ॥ 
শুনে এত লাউসেন কর্পুর কিছু কয়। 
মহামদ! নাবড়ে না কর কিছু ভয় ॥ 

(অনাদি পুরুষ যাকে অনুকুল সদ্দ। । 

কি করিতে পারে তুচ্ছ মহামদা ॥ 

আর জননী গে বলি শুন তত্বে। 
পিতামাতা পায় প্রীতি পুত্রের প্রতৃত্তে ॥ 
গুণবাঁন্‌ হয়ে যেবা বসে থাকে ঘরে। 
বড় সেই বর্ধর বঞ্চিত বিধি তারে ॥ 

শুনে এত রঞ্জাবতী সমুন্নতি কয়। 

শুনি নাকি শেষ মাসে শুভযাত্র। নয় ॥ 
ভূপালে ভেটিতে যাবে ভাল দিন করে। 
শুভতিথি শুভযোগ শুভ বাঁর হেরে ॥ 
শুনিয়ে মায়ের কথা লাউসেন কপূর । 

না দিল উত্তর বুঝে নিশ্চয় নিষ্ঠুর | 

যে কহিলে জননী করিতে হয় তাই। 
এত ভেবে আখড়াকে এল ছুই ভাই ॥ অত্র ভনিভা ॥৮১॥ 


চতুর্থ পাঁল। ১৫৭ 


এথ। বঞ্জাবতী অতি শোকাকুল হয়ে । 
কান্দিতে কান্দিতে তত্ব মেনে কয় গিয়ে ॥ 
লাউসেন কর্পৃর গৌড়ে ষেতে চাঁয়। 

কি করিব কান্ত কিছু না দেখি উপায় ॥ 
কুলের রতন মোর কপণের কড়ি । 

অথর্ব জনাব আত্মা আধলার নড়ি ॥ 

যদি যায় বৃপাস্তিকে নিষেধ না শুনি । 
শোকে তাপে পরান তেজিব অভাগিনী ॥ 
শুনে এত সেন কন শোক তেজ দূরে । 
গৌড় হইতে আন মল সারেঙধরে ॥ 

হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে । 
ঠট। খোঁড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে ॥ 
আমি যে কহিলাম ইথে না ভাবিয় ছখ । 
অবিরত বেটার দেখিবে চাদমুখ ॥ 

শুনে এত রঞ্জাবতী সবিনয়ে ভাষে । 
আপুনি পাঠাক্স লোক লখু যেন এসে ॥ 
ভূপতি এতেক শুনে ভেয়ের ভাষণে । 
পাত্রকে লেখেন পত্র পরম যতনে ॥ 

স্বন্তি আদি সাদর লেখিলা স্বসম্মত ॥ 

শুভ আদি সমাচার সবিশেষ যত ॥ 

ইহ পত্রে অবধান কর মহাঁপাত্র। 

অসীম ভোঁষাব গুণ নির্মল চরিত্র ॥ 
আপুনি আমার প্রতি অনুকূল সদা । 

ভগ্নী দিয়ে ভালরূপে বেখেচ মজ্জেদ। ॥ 
কি লেখে জানাব কিছু নাঞ্ঞি মনঃকথা । 
তোমার একসের খাই তুমি অন্নদাতা ॥ 
সিঙ্গাদাঁর মুখে শুন সমাচার বাকি । 
অপরঞ্চ অধিক আরজ এক লেখি ॥ 
তোমার ভাঁগিনে তার! গৌড়ে যেতে চায় । 
তোমার ভগিনী শুনে কেঁদে মোহ যায় ॥ 


সা 


ধর্মমঙগল 


নিষেধ না মানে কবে নিয়ত জঞ্জাল । 
তথা হতে পাঠাইবে সারে ধর মাল ॥ 
এইকব্ধপ জিখন লেখিয়! লম্ঘু গতি । 
সিঙ্গাদাবর নিয়োজিত করিল নৃপতি ॥ 
সিঙ্গাদার সত্ব লিখন লয়ে গেল । 

দিন দশে গৌড় দেশে উপনীত হল ॥ 
লাজাবর দরবার পাজ্র শ্রাতঃকালে যায় । 
মাথায় সোনার চিরা মকমলি পায় ॥ 
দশ বিশ লোক সঙ্গে আগু পাছ তার । 
হেনকালে জুহাঁর করিল সিঙ্জাদার ॥ 
নিবাস ময়না বলে নিকটে দাগাল্য | 
পণগে ছিল পরআনা লইয়ে হাতে দিল ॥ 
পত্র লয়ে ধীরে ধীরে পাঠ করে পাত্র । 
ফিরে আইল বাঁসাঘর ফুলাইয়! গাজর ॥ 
সঘনে মুচড়ে দাড়ি গৌপে দেয় তার। 
বঞ্জার বেটার মাথা খাব এইবার ॥ 


£থেকেছে ঠকেব ঠাঞ্ডি আব যায় কোথা । 


মল্পহাতে ম্বতুয তার লেখেচে বিধাতা ॥ 
এত শুনে সারেডধরে ডেকে এনে কক্স । 
তোম। হৈতে আমার অনেক ভ্রম বয় ॥ 
ভাগিনে আমার ছুটা বড় বলবান। 
বাপমায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি করে নতজ্ঞানি ॥ 

ঘরে ন। থাকিতে চায় যাক বাড়ী হক্ে। 
কেঁদে কেটে ভগ্নীটি সে পাঠায়েছেন কমে ॥ 
পুড়ে মরে পিতাঁবধি সে ছুটাঁর সনে । 
তুমি বদি যায় তবে তুষ্ট হয় মনে ॥ 

সে কণু না কগ্ড কিস্ত আমি দিলাম সাঁয়। 
হাত পা ভাঙ্গিবে যেন বসে থাকে ঠায় ॥ 
পরানে বধিতে যদি পার ছেড় নাই । 
অনেক ইনাম তবে পাবে মোর ঠাই ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৫৪ 


এত বলে এক মুঠ টাকা দিল! ধরে । 
বিদায় হোইল মজ দগ্ুবৎ করে ॥ অভ্র ভনিতা ॥৮২।॥ 


নারায়ণ নবোতম নিমাই নিতাই । 
সনাতন শঙ্কর ক্কবল সাত ভাই ॥ 
সভাকার জ্যেষ্ঠ হয় মল সাবেডধর । 
সাজিয়ে চলিল লাঁউসেনের উপর ॥ 

পাঁছু রেখে গৌড় পবনবেগে ধায় । 

পার হয়ে পদ্মাবতী পিলগ্রাম পায় ॥ 
দিবারাঝ্সি চলে চলে পথে দিব্য করে ঠাট। 
সব্যে বেখে স্ুবিক্ষান্ন পাট গোঁলাহাটি ॥ 
ব্রহ্মভাঙ্গ। বর্ধমান বামে রেখে এল্য ॥ 
আছ্যগজা দামুর নাএ পার হল্য ॥ 

দক্ষিণে রহিল গ্রাম সামগঞ্জ কেয্যা । 
পাঁর হইল উচালন্‌ পছুম। বাঙ্গামেট্য। £ 
ভিতর গড়ে সত্যপীরে সেলাম করে এল । 
উসৎপুর এমনি এক দোউড়ে পার হল্য ॥ 
পশ্চাতে রহিল গ্রাম পুনেজোল সানা । 
কালিনি হইয়! পার প্রবেশে ময়না ॥ 
মাতুল রঞ্জার দাঁসী জল নিতে এল ॥ 
মলের সহিত দেখ্যা অর্ধ পথে হল ॥ 
জিজ্ঞাসায় জানিল যতেক অবাস্তব । 

সঙ্গে করে লয়ে এল রঞ্জার গোচর ॥ 

যত্ব কৰে যুবতী জিজ্ঞাসে পরিচয় । 

শুনে তার শংসন সারেডধর কয় ॥ 

গৌড় নগরে ঘর নাম সাবেঙধর । 

আর এই সঙ্গে মোর সাত সহোদর ॥ 
বঞ্জাবতী সুখী অতি পেকে পরিচয় । 
সবিনস্ষে স্বুস্থ সারেডধনে ক ॥ 


৬ এও 


শি 


ধর্মমঙ্গল 


বালক আমার ছুটি বলে নিরস্তর । 

নৃপ সম্ভাষপে যাব গৌড় নগর ॥ 

সাঁড় নাই অভাগীর শুনে শোক পেয়ে । 
নিবারিতে নারি প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥ 
সেন সায় দিল ভায় নাহি কিছু শঙ্কা । 
হাত ভাঙ্গিয়! দেয় নেয় শত তঙ্ক! ॥ 
শুনে এভ সাবেডধবু সক্রোধ অস্তর । 
মার্ধার করিয়ে এল আখড়া নিয়ড় ॥ 
সঙ্গে সাত সহোধর শমনের প্রাম। 
পদাঘাতে পর্বত ভাঙ্গিতে পারে ধায় ॥ 
ক্পুর লাউসেনে কয় দেখ দাদ! দৃষ্টে। 
কোথ। হইতে আট তেট। মল আসে বঠে ॥ 
পরাক্রম দেখি ভাবি পাছে এসে মাবে। 
পলাইয়। চল দাদা ছুকাই গিয়ে ঘরে ॥ 
লাউসেন কয় তবে বুথ! ধৰি বল। 

আট চড়ে আট জনকে নিব রসাতল ॥ 
এত বলে লাঁউসেন সিংহনাদ ছাড়ে । 
অনস্ভের সহিত অবনীখান নড়ে ॥ 

তা শুনে সারেডধর রোষে পূণ হল । 

যম স্ম তর্জন গর্জন করে এল ॥ 

তবে তুর্ণ লাউসেন জিজ্ঞাসে বারতা । 
কেন এলি কে তুই নিবাস তোর কথা ॥ 
সাবেডধবর কয় শুন বলি সবিশেষ । 
নুপতির মল আমি নিবাস গৌড় দেশ ॥ 
বিশ্বলোক জাঁনে মোরে বলে নই কম। 
আজি তোর বুঝিব কেমন পরাক্রম ॥ 
শুনে এত সেন কক্স সক্রোধ অস্তবে । 
মরিতে আইলি বেট। ময়ন! নগরে ॥ 
আশীর্বাদে ধর্মের এমন বল ধরি । 

তোর পারা দশ জনকে এক চড়ে মারি ॥ 


১১ 


চতুর্থ পাল। ১৩১ 


বিষম ধর্মের মায়। বোঝানে না যায়। 
দ্রীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক বস গায় 1৮৩| 


শুনে এত ক্রোধযুত মল সারেঙধরং । 

সেনে ত্জি উঠে গঞ্জি কাপে কলেবরং ॥ 
লাখ লাখ উড়া পাক এছনে লম্ফং । 
ধরাঁধর থরথর বস্থুমতী কম্ফং ॥ 
লাউসেন যম যেন যবে হয়ে ক্রুদ্ধং। 

মল সনে এছনে করে ঘোর যুদ্ধং ॥ 
প্রথমেতে হাথে হাথে পরে পায় পায়হ। 
কসাকসী ডুসাঁডুসি মাথায় মাথায়ং ॥ 
পেলাপেলী ঠেলাঠেলী প্রমদে প্রমত্তং। 
হাকাহাকি ভাকাভাকী হোহে অপচিত্তং ॥ 
বলাহক সম ভাঁক ছাড়ে সিংহনাদং। 
মার্মার অনিবার করে ঘোর শব্দং ॥ 
সারেঙধর সেনোপরে। উভারিল কিলং। 
ষেন মিসে ভাব্রমাসে পড়ে পাঁক। তালং ॥ 
কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং। 
নির্ভরে সারেডধরে মারে স্থচাঁপড়ৎ ॥ 

ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মৃচ্ছাপন্নং | 
উলটিয়ে বেগে গিআ। সেনে ধরে তুর্ণৎ ॥ 
হৃদিমাজ ধর্দরাজ পদ পুগুরীকং। 

সদ1 মনে ভাবি ভনে ছিজ শ্রীমানিকং ॥৮৪1 


লাউসেনে সারেঙধরে যুদ্ধ করে পুন । 
চানৃর মুষ্টিকে কৃ্ণে চাপে নিয়া যেন ॥ 
নিজে যোধ লাউসেন নগ সম বল। 
পদভরে পৃথিবী করে টলবল ॥ 


৯৬২ 


পধরমমঙগল 


লম্ফ দিক্সে সারেউধবের ধরে জটে । 
দুহাতে দুরস্ত কিল ছুম দাম পিটে ॥ 
সামালিয়। সারেঙধর ধরে লাউসেনে । 
যেমন করিল গ্রাস বাহু ৫বকর্তনে ॥ 
মহাঁবল লাউসেন ভ্রভঙ্গ না! করে । 

ফি'কে দিতে পড়ে গিয়ে দশ হাত অস্তরে ॥ 
পরাভব সাঁরেঙধর লাউসেনের ঠাঞ্জী । 
প্রচুর পাইল লজ্জা পরিশেষ নাঁঞী ॥ 
যুক্তি করে এক কালে আট সহোঁদনে । 
এমনি আক্রোশে গিয়ে লাউসেনে ধরে ॥ 
বিপাকে পড়িল সেন মুখে নাই বা। 
নির্দয় হইয়। তাঁরা ভাঙে হাত পা ॥ 
আনন্দে উদ্ধত হোয়ে আট সহোদর । 
রন্ধন ভোজন হেতু আইল। বাস ঘর ॥ 
এথ1] লাউসেন পোড়ে আখড়া ভিতরে । 
বেথায় বিকল হয়ে ছটপট করে ॥ 

অনেক আন্দাজ করে না পেরে উঠিতে । 
কর্পুরে কহেন ডেকে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
নিকট মরণ মোর এই কর কাজ। 

এনে দেও পুষ্প জল পুজি ধর্মরাঁজ ॥ 
কর্পুর কাতব শুনে কাতর বচন । 
ততক্ষণে ত্বরায্স দিল করে আয়োজন ॥ 
শুচি হয়ে লাউসেন ০সবে নিরঞ্জনে । 
অনিবাঁর। অশ্রধার। বহে ছুনয়নে ॥ 

একে একে আসনাদি দিল। উপচার । 
অর্থ্য দিয়ে মূলমন্ত্র জপে দশ বার ॥ 

নতি করে লাউসেন নত হয়ে কায়। 

রাখ প্রভু রাখ নাথ বাখ প্রাণ যাক ॥ 
রূপাঁময় কপাঁবলোকন কর এসে । 

কাতর কিক্করে ভাকে কি নিশ্চিন্দে বসে ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৬৩ 


গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর । 
করণ কারণ কর্তা রূপার সাগর ॥ 
যছুমণি জীবের জীবন জগন্নাথ । 

স্ব দুস্থ শুভান্কভ সব তোমার্‌ হাত ॥ 
বিনা দোষে মল গেল হাত পা ভাজিযে । 
দারুণ বেথায় প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥ 
আমার ভরসা এ চরণ তোমার । 

তুমি না করিলে রক্ষে বক্ষে নাই আর ॥ 
লাউসেন ঠকল যেই এতেক স্তবন । 
€কলাসে ধর্ষের তথা টলিল আসন ॥ 
সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়ে । 
জাঁনিল যাবৎ বার্তা যোগেতে বসিয়ে ॥ 
হন্সমানে পাঠালেন কয়ে বিবরণ । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন ॥৮৫। 


যেই বেশে লাউসেনে শিখালে স্মরন । 
সেই বেশ ধরে বীর কবিল। গমন ॥ 
কাশ্টপীলোচন ক্রোধে কাপিতে কাপিতে । 
উপনীত আখড়ায় সেনের সাক্ষাতে ॥ 
পুটীঞ্তলি লাউসেন সজল নয়নে । 
প্রণাম করিল মল গুরুর চরণে । 
নিবেদন করে বলেন নিবেদ্িয়ে ত1। 
সাবেড মল' আমার ভেঙ্গেচে হাত পা॥ 
হনুমান কয় বাঁছ। শুন বলি ভোকে। 
হাত পা হবেক ভাল বিনাশিবে তাঁকে 
এত বলে অঙ্গে তার বুলালেন হাত । 
অক্ষয় হইল যেন বর্জলম দাত ॥ 

ভাল হল লাউসেন উঠিয়ে দাগডাইল। 
পূর্ব হইতে অধিক শবীরে বল হেল ॥ 


১৬৪ 


লি 


ধর্মমঙগল 


মামীর করিয়ে চলে মলের ভপর। 
কাশ্টগপীলোচন ক্রোধে কাঁপে কলেবব ॥ 
তর্জন গর্জন কনে ছাড়ে সিংহনাদ । 
সারেঙধর শুনে এথা গুণিল প্রমাদ ॥ 
প্রথমত পাঠাইল ছুই সহোঁদবে । 

অতিত শীত্র এল ভাবা আক্রোশ অভ্তবে ॥ 
ধর ধর করিয়ে বেগে লাউসেন ধাক । 
লম্ষ দিয়ে পড়ে গিয়ে হুহাঁকার গায় ॥ 
পায়ে ধরে পাক দিয়ে মানিল আছাড় ॥ 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চু হইল হাড় ॥ 
ত শুনিয়ে তবে আইল আর তিন ভেয়ে। 
লাপ্‌ দিয়ে পড়ে গিয়ে লাউসেনের গায়ে ॥ 
এমনি ধবিল সেন যেমন উরণে । 
মাবিল নির্ধাত কিল মল তিন জনে ॥ 
শুনে সারবেডধন এল সক্রোধ অন্তর । 
আর সঙ্গে আইল তার। ছুই সহোদর ॥ 
লাউসেন কয় বেট? অন্যায় করিসি। 
এখুনি যমের ঘর পাঠাইব বসি ॥ 

এত বলে অন্ুস্থয়ে ধরে দেয় পাক । 
কুম্তকাঁর নঙ্গুড়ে ঘুরায় ষেন চাক ॥ 
এমনি আক্রোশ করবে মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥ 
আট জন মললকে মাবিল লাউসেন । 
ধেয়ে এসে মা বাপের বন্দিল চরণ ॥ 
বঞ্জাবতী কর্ণসেন আশীর্বাদ দিল । 
হাঁসিয়ে মলের কথ। জিঙ্গাস। করিল ॥ 
লাউসেন কহে শুন নিবেদিয়ে তা । 

অল্প বেট! ভেঙ্গে ছিল হাত পা ॥ 
হনুমান এসে হস্ত বুলালেন গায় । 

ভাল হল হাত পা অধিক বল ভায়॥ 


চতুর্থ পালা ১৬৫ 


জিজ্ঞাসিলে যদি শুন যথার্থ বচন। 

মেরে এলাম আট বেট। মলকে এখন ॥ 
শুনে রপ্ত কর্ণসেন করে হায় হায় । 
বাজার মলকে মেলে বড় দেখি দায় ॥ 
ঘর ছার ষাবেক হইবে এই শেষে । 

না পাব রহিতে বাছ। ময়ন। প্রদেশে ॥ 
শুনে মা বাপের কথ! লাউসেন বলে । 
অকন্মাঁৎ এত কেন মিথ্যা ভয় পাইলে ॥ 
তাপ তেজ তার এত মন কথা কি। 
আজ্ঞ। কর এই ক্ষণে বাচাইয়ে দিই ॥ 
বিস্ময় হইল শুনে সেন বঞ্জাবতী । 
ক্ষবচনে লাউসেনে প্রশংসিল কতি ॥ 
চল বাছ। বাচাইবে মল আট জনে । 
আমরা যাইব সঙ্গে দেখিব নয়নে ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়ে লাউসেন চলে তথা । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে দেবতা ॥৮৬॥ 


কর্ণসেন বঞ্জাবতী বহিল অন্তরে । 

পুত্রের প্রভৃত্বখান দেখিবার তরে ॥ 
লাঁউসেন ধর্মরাঁজে ধ্যাঁন করে মনে । 
বাঁচাইয়৷ দেহ প্রভু মল আট জনে ॥ 

ম! বাপের কাছে আমি করেছি প্রতিজ্ঞ 
না পাবিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা ॥ 
এই মোর আরজ তোমার এ পায় । 
এত বোলে পুস্পজল দিল তার্জের গায় ॥ 
ধর্মের কপায় প্রাণ পাইল আট মাল। 
মার্শমীর করিয়ে উঠে যেন. মহাকাল ॥ 
কর্ণসেন বঞ্জাবতী আর লোক যত । 
বিস্ময় হইল সভে দেখিয়ে অদ্ভুত ॥ 


১ 


ধর্মমঙগল 


সহনের সর্বলোক ধন্য ধন্য কয়। 
লাউসেন নিশ্চিত মন্তম্য বলে নয় ॥ 
সম্মান করিল সেন মল্পল আট জনে । 
বিদায় হইয়া তাঁরা গেল নিকেতনে ॥ 
এথ! লাউসেন পুন জননীর আগে। 

নুপ সম্ভাষণে গৌড়ে যেতে আজ্ঞা মাগে ॥ 
তা শুনে বঞ্জার আর সুখ নাই শোকে । 
শূন্য হল সব যেন শেল মেল্য বুকে ॥ 
প্রিয় বোলে প্রবোধ করিয়া তবে কয় । 
কুর্দিনে করিল যাত্রা কষ্ট পেতে হয় ॥ 
যাবত জনমে যে না করে বাপ মায়। 
সুধীমুখে শুনি বাছ। সে করে যাত্রায় ॥ 
তদবজ্ঞে ডাঁকিয়ে দিব্য দিন করে দিব। 
গতমাত্রে অতি শীন্র ফলাবাপ্তি হব ॥ 
হুখ্বী হল্য লাঁউসেন মায়ের বচনে । 
কর্পুক্স সহিত আইল আখড়া ভুবনে ॥ 


€ হেথ। বগ্ডাঁবতী অতিত হইয় সত্ব | 


নানা ধন লয়ে আইল ৫দবজ্ঞের ঘর ॥ 

ধন দিয়ে তদবজ্ঞের ধরে ছুটি হাতে । 
কাকুবাদ কোবে কয় কাদিতে কাদিতে ॥ 
লাউসেন যেতে চায় গৌড় নগর । 
জিজ্ঞাসিলে কবে যাঁজ। নাই সম্বত্সব ॥ 
এই কার্ধ আপুনি যন্যপি করাইবে। 
অভাগীর প্রভু হে পরান বাচে তব ॥ 
এত কক্ষে &বজ্ধে আলয়ে আল ভ্রুত । 
বাম বলে বামবাঁত্রি হইল প্রভাত ॥ 
লাঁউসেন কয় মাগে! যাঁব গৌড় দেশ । 
দৈবজ্ঞে ভাঁকিয়া দেহ দিন করে বেশ ॥ 
তরুণী ততৎকাল শুনে তনয়ের বাক্যে । 
€দবজ্ঞে আনিল ডেকে পাঠা দাঁপীকে ॥ 


চতুর্থ পাঁলা ১৬৭ 


তুষ্ট হয়ে লাউসেন তদস্তিকে তবে । 
জিজ্ঞাসে যাত্রার দিন যোগ্য হয় কবে ॥ 
দৈবজ্ঞ বলেন শুন শাস্্রসিদ্ধ কই। 
বিলক্ষণ পাবে দিন বতসরেক বৈ॥ 
দেবজ্জের কথা শুনে লাউসেন হাসে । 
আপুনি অপূর্ব বিদ্যা করেচ জ্যোতিষে ॥ 
বুড়া হেল্যে এত কাল বয়ে পাঁজিপুথি । 
তথাপি তোমার জ্ঞান বার তিথি ॥ 
দগুডবত করি যাঁয় দিনে নাই কাজ । 
আজি যাত্রা! করিব ঘা করেন ধর্মরাজ ॥ 
পুত্্যা কুলীরের চন্দ্র মিহিরের তিথি । 
যেহেতু যাইব সিদ্ধি হবেক ঝটিতি ॥ 
সর্বশাস্্ত জানি আমি ধর্মের কপাতে। 
অযোগ্য বচন কয় আমার সাক্ষাতে ॥ 
লাউসেনের মুখে শুনে এতেক লপিত । 
উঠে গেল দৈবজ্ঞ হইয়। অপ্রস্তত ॥ 
লাউসেন তবে কয় মায়ের সাক্ষাতে । 
অপূর্ব দিবস আজ আজ্ঞা দায় যেতে ॥ 
শুনে শোকে রঞার নয়নে বহে ধাবা । 
চাহিয়ে রহিল চিত্র পুতলির পার! ॥ 
ব্যগ্র হয়ে বলে বাকা ব্যাকুল অস্তর। 
নিশ্চয় যাইবে বাছ। গৌড় নগব ॥ 

মরি বাঁচি অভাগিনী তবে অর কি। 
আনান করে চটপট পাক করে দিই ॥ 
ভোঁজন করিয়ে ভদ্র যাত্রা করে যাবে। 
অভাগী মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় তবে ॥ 
এত বলে আতজে করিতে গেল আান। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥৮৭॥ 


৬ ৩৬৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


চিতের উদ্বেগে জান করিয়ে চপলে । 
পাঁক হেতু প্রবেশ করিল পাকশালে ॥ 
লঘু লক্ষে আয়োজন জোগালেন দাসী । 
পাক করে পদ্মিনী প্ুরট পিঠে বসি ॥ 
শাক স্ুক্তা স্থপ রেদ্ধে সম্বরিল তলে । 
ঘ্বতে ভাঁজে ভন্টাকি পটল পানিফলে ॥ 
নানাবিধি ব্যঞ্জন সযুক্ত পঞ্চরস । 
পরিপাটী করে পাক করিল পায়স ॥ 
লাউসেন কপু্র ভোঁজন করে কুখে | 
আচমন করে পান ভুঞ্জিল কৌতুকে ॥ 
ছুটি ভেয়ে পরে দিব্য ছুকুল মেখলা । 
ষতন করি আঁনিল জয়খড়গ খোলা। ॥ 
স্মরণ করিয়া ধর্ম চরণাববুন্দে । 
যাত্র' ৫কল্য ছুটী ভেয়ে মনের আনন্দে ॥ 
বিদায় হইতে গল বাপের গোচর । 
প্রণাম কৰ্সিল কয়ে বিনয় বিস্তর ॥ 
«মায়ের চরণ ধবে নিল পদধূলি । 
আশিল করিল বগ্ত। শোকেতে আকুলি ॥ 
যেন কেহ কার প্রাণ কেড়ে লক্ম্যা যায়। 
কোলে করে কমলবদনে চুহ্ব খায় । 
ছুটা হাথে ধরে কক ছুস্থিত। দারুণ । 
তোমা হতে কৃপ্পুর আমার দশগুণ ॥ 
কয়ো নাই কুবচন করে নাই ছন্দ | 
লক্ষ্য বাবে আগে করে না বলিবে মন্দ ॥ 
খুধা না সহিতে পাঁরে খাণ্ডাবে সকালে । 
নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে ॥ 
যথা কালে ওদনাদি পাঁক করে দিবে । 
কেোণালে করে বাক্রিকীলে শয়ন করিবে ॥ 
মায়ের মরম কথা মনে যেন থাকে । 
কোরে নাই কদাচ বিশ্বাস মাহুদেকে ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৬৯ 


মেন্বা মাসির কাছে পরিচয় দিবে। 
পাবেন প্রভুর প্রীত প্রাণতুল্য হবে ॥ 
তোমাদের মামী বঠে মহতের বেটা । 
তায় আমায় ছিলাঙ একপ্রাণ ছুটা ॥ 
বরং তার সনে দেখা করিবা উচিত । 
পরিচয় দিলে সে পাবেক বহু প্রীত ॥ 
ডাঁকিনী যোঁগিনী পথে পাছে দেই পীড়া । 
মন্তকের কেশ বেদ্ধে দিল মন্ত্র পড়ে ॥ 
লাউসেন কপ্পুর বিদায় হয়ে সুখে । 
গনমার্গে গমন করিল গৌড়মুখে ॥ 
পাঁলিতে পিতার সত্য বাষ গেল। বন। 
দিবসে আধার হৈল অধোঁধ্য। ভূবন ॥ 
তেমতি আধার হৈল্য নগর ময়না । 
কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে সবজন। ॥ 
কর্ণসেন রগ্জাবতী শোকে অচেতন । 
রাম বিনা রাঁজরানী কৌশল্য। যেমন ॥ 
গোপাল গাঙ্গুলি কুত গাঙ্গুলি সুদাম। 
তদাত্মজ বিখ্যাত অনস্ত রাম নাম ॥ 
তদাত্মজ গদাধর গুণে অকুপার। 
শীতল সিংহ সদাই আপনি সখ যার ॥ 
তদাত্মজ মানিক ধর্মের গীত গায়। 
হরি বল বন্ধুজন পাঁল। হৈল্য সায় |৮৮| 


ইতি ফল! নির্মাণ আর সারেঙ মল্লের যুদ্ধ । 
আর গৌড় যাত্রা সমাপ্তং ॥ 


[ চতুর্থ পাল। সমাপ্ত ] 


প্রি 


[ পঞ্চম পালা হও 


বাঘের জন্মগপাল। 


এক মনে যেব শুনে ধর্মের মঙ্গল । 

ধন পুত্র লক্ষী হয় বাঞ্চা নিরমল ॥ 

পুরঃসর লাঁউসেন পশ্চাঁৎ্ কর্পুর । 

শ্রীবামের সঙ্গে যেন লম্মণ ঠাকুর ॥ 

বাম কাধে ফলা আব ভাহিন কাধে ঝাকি । 
যুগল কিশোর ক্ধপ যান ধিবিধিলি ॥ 

গলায় গরুড় মণি করে ঝলমল । 

শরতের শশিসম বদনমগুল ॥ 

পথের পথিক দেখে বলে অন্গপাম । 

কিবা বধপ দেখি যেন কষ্ত বলরাম ॥ 
অবাক হয়ে এ্রমনি এক দৃষ্টে চেয়ে বয় । 
শ্ীবাষলম্ম্ণ বল্যা কেহ কেহ কয় ॥ 

কেহ বলে অশ্িনীকুমাঁর ছুটী ভাই। 

এমন আশ্চর্য দ্ূপ কভু দেখি নাই ॥ 

পার হওএ উসৎংপুর পাইল বাঙ্গামেটে । 
পশ্চাৎ রহিল শ্রাম পুন্যজোঁলকেটে ॥ 
কাননে কুক্থম তুলে কপুব্ি পাতির । 

কানে পরে কবে নৃত্য কয় আমি বর ॥ 
লাউসেন শুনে হাসে তাই বটে ভাই । 
ভাঁল হুল্য তোমার তবে বিভা দিয়া ঘাই ॥ 
কর্পুর কহেন দাদা দগুবৎ করি । 

শুনে গায়ে আইল জ্বর মাথা ব্যথায় মবি ॥ 
এই কথ! কহিতে বলিতে বিলম্বন । 

পার হয়ে পছুমা পাইল উচ্ালন ॥ 

বীরহাঁট বামে বেখে বর্ধমান পাক্স | 

ষশবর জগত্বাটি এড়াইয়া যায় ॥ 


পঞ্চম পালা ১৭৯ 


কপ্পুর কহেন দাঁদা মোটমাট নেয় । 
ক্ষুধায় সর্বাঙ্গ কাপে খেতে কিছু দেয় ॥ 
লাউসেন কয় ভাই এস এস যাব । 
আগে যেয়ে বাজারে সন্দেশ কিনে দিব ॥ 
তা শুনিয়। কর্পুর ধাইল পাছু পাছু। 
সন্দেশ খাব না দিবে চিড়া মুড়ি কিছু ॥ 
এই কথা কহিতে বলিতে বিলম্বন । 
দূরে হৈতে দৃষ্টি হৈল দুর্গম কানন ॥ 
দেউল দেহাঁর] কত ইক আলয়। 
পর্বতের প্রমাণ পাদপ বিপরয় ॥ 
লাউনেন কুরে জিজ্ঞাসা করে তত্বে। 
কহ দাঁদ। কর্পুর ঘাইব কোন্‌ পথে ॥ 
তোঁমার ভরসা আমি কবি অন্থক্ষণ । 
অঞ্জনের সারধি যেষন নারায়ণ ॥ 
শ্রীবামের পক্ষে যেন লম্মণ ঠাকুর । 
তেমতি তোমারে দেখি দাঁদাঁরে কর্পুর ॥ 
তুমি নয় ম্ষ্য দেবত। সমতুল । 
কহিবে ইহার তত্ব জান আমূল ॥ 
শুনে এত কপুর সম্মখে জোড়হাত । 
নিবেদন শুন দাদ! ময়নার নাথ ॥ 
সকল কহিতে পাবি ভূত ভবিষ্ততি | 
পক্ষাঁবল সদ! যার প্রভু যুগপতি ॥ 
বামদিগের বত্মনির নাহিক নির্ণয় । 
সম্মখের পথে গেলে মাস ছয় হয় ॥ 
দক্ষিণের পথে গেলে দিন দশে যাই। 
লাউসেন কয় শুনে তবে চল তাই ॥ 
কাতর বচনে কয় কপূর পাঁতির । 

তুমি যঘাঁয় আমি দাদ ফিরে যাই ঘর ॥ 
সম্মুখ সরণি দিয়ে যেতে মন সবে । 

এ পথে যাবেক দকেবা মরিবার তরে ॥ 


৯৭. 


ধর্মমঙ্জল 


লাউসেন কক্স ভাই এত নাই জানি । 
এ পথে কিসের ভয় কহ দেখি শুনি ॥ 
কর্পুর কহেন তবে সাবধান হবে । 
তেমন দেখিলে মোর মুখে জল দিবে ॥ 
কহিতে দারুণ কথা কাপে কলেবব । 
আর কেন কর্পুর মবিল অতঃপর ॥ 
সহবর শোভিত দেখ সম্মখ নিয়ড় । 
জান নাই শুন এ জালম্ধান গড় ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে যর্দি কহিব সকল । 
ইহাতে হয়েছে প্াজা বাঘ কামদল ॥ 
লাঁউসেন কষ্স ভাই অপরূপ শুনি । 
ক্রমিক ইহার কথা কহিবে আপুনি ॥ 
পক্ঞ হয়ে প্রজার পালন কেনে করে। 
মহাক্গর মহীপাঁল কেন নই মালে ॥ 
তা! শুনে কর্পুর তত্ব বিশেষিয়ে কন। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। নিরঞ্জন ॥৮০৯॥ 


একদিন ইন্দ্রালয়ে হইল সুধর্মী | 
বসিলেন বিশ্বনাথ বিষুণ আর ব্রহ্মা ॥ 
পবন জ্লন ঘম কুবের বক্ষণ । 

অপব অমববুন্দ অনস্ত অকুণ ॥ 

সাবিত্রী সারদা! শচী গৌরবের গেহিনী । 
বাঘেত্ধ উপনে বসে বিষুণর জননী ॥ 
শ্রীধর ইন্দ্রের বেটা ক্ধর্মীযস নাচে । 
খঞ্জবি খমক তুবী খন্কাল বাজিচে ॥ 
ঝাড ঝাড বঝর্বরি মোহবি কাঁড়াপাড়। । 
বচন খুজে তাক নপুষের সাড়া ॥ 
ঘাঁগর ঘুগুর বাজে ঘন নাড়ে হাত । 
বদনে মধুর হান্তে বিজুনি নিপাত ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৭৩ 


ক্তান কন্দর করে রসাল বীণ। বায় । 
গদ গদ গৌণসে গোবিন্দ গুণ গায় ॥ 
ভাকুটি তাখৈ & মৃদজের রব । 

তাগুব দেখিয়ে তুষ্ট ত্রিদিবেশ সব ॥ 
টকটজে উন্মত্ত শুনে কৃষ্ণের কীর্তন । 
ক্গবনুগণ সকলের অঝোর নয়ন ॥ 

কেহ ধরে কোল দেয় ছু বাঁছ পসাবি। 
কেহ কন হাত তুলে হরিবোল হবি ॥ 
মহামায়া হন মগ্ন মনে নাঞ্িও সে । 
বাছাঁরে ইন্দ্রের বেটা বর মেগে নে ॥ 
নাচিতে নাচিতে নাই ননৎ্কারে চাঁয়। 
বাঘে বসে বিশ্বমাত। দেখিবাঁরে পায় ॥ 
কুবুদ্ধি ঘটিল তাকে কয় কটুবাক্‌। 

মর মর ঠেটা মাগি চুপ কবে থাক ॥ 
সাক্ষাতে মহেশ বসে মনে নাই লাজ । 
ছি ছি তোকে ছার কপাল ছি ছি হেন কাজ ॥ 
ব্রহ্মা বিষু বকুণ কুবের পুরন্দর । 

তার মাঝে তুঞ্ি বসে বাঘের উপর ॥ 
যে কহিলি অন্থচিত অতিবাদ সেটা । 
তোর ঠাঞ্চি বর নিব আমি ইন্দ্রের বেটা ॥ 
ক্রোধ করে ভগবতী কহিলেন তারে । 
বাঘ হয়ে জন্ম গিয়ে বাঘিনী জঠবে ॥ 
ইন্দ্র অভাঁগ। বড় তোর পারা সুতে । 
নয়ন ভরিয়া আব না পান দেখিতে ॥ 
অভাগিনী শচীর কপালে এই ছিল। 
বুথ! তোরে এতকাল পালন করিল ॥ 
চমত্কার শ্রীধর চাহিয়ে চারিপানে । 
এমনি পড়িল তার অভয় চরণে ॥ 
কিস্করে করিব ক্রোধ নহে সমুচিত। 
জানি নাই জননী গো তোষার মহত্ব ॥ 


১৭৪ 


ধর্মমঙ্গল 


আুনেটচি সম্যক কথ। সর্বলোকে বলে । 
কুপুত্র হইলে তাঁকে মা নাও ফেলে ॥ 
তবে তুমি আমাকে বিমুখ হেলে কেনে । 
আমি তোমার কুপুত্র জগৎ লোকে জানে ॥ 
বাঘ হয়ে বিপিনে বঞ্চিব কিন্ধপেতে । 
ভয় বাসি ভগবতী ভূমগুলে যেতে ॥ 

কার গর্ভে জন্ম নিব কি হবেক গতি । 
ঘুচিল সঞ্চয় সুখ ত্বর্গের বসতি ॥ 

এত শুনে উমা কন আর কেন বল । 
মোর দোষ নাই তোর কপালে ঘা ছিল ॥ 
কখলী নামে বাঘিনী কাননে বাস কৰে। 
লদ্ভু যেয়ে লভ জন্ম তাহার জঠরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে তা লুপ্ত হইল কায়। 
শ্রীধর ইব্জ্রের বেটা বাঘ হতে যায় ॥ 
এখানে বাঘিনী বনে বনস্ত সময় । 

দেবে তার সেইদিন খতুকাল হয় ॥ 


€শাদূলের সঙ্গ পেয়ে সম্ভোগ করিল । 


শ্ীধর আসিয়ে জন্ম ঘথ। কালে নিল ॥ 
গর্ভ হল বাঘিনীর গায়ে নাঞ্ি বল । 
সারাদিন শুয়ে থাকে অলসে বিকল ॥ 
আহার ন। কবে কিছু অচদিন যায় । 
একাকী কাননে কালী কষ্ট ব্যথ। পায় ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ভাক ছাড়ে । 
বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্ষে পর্বত ভপাড়ে ॥ 
ক্ষণে লম্প ঝম্প দেয় ক্ষণে বলে মবি। 
ক্ষণে ক্ষণে থেকে উঠে ভর্ধব মুখ করি ॥ 
ব্যথায় বিকল অঙ্গ আবে চক্ষু ছুটা। 
বিদারে বিংশতি নখে বক্ছধার মাটি ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর বেল গগন উপর । 
প্রসবিল পুত্র এক পরম স্থন্দর ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৭৫ 


তাত বর্ণ তস্কু তায় কৃষ্ণবর্ণ বরেখ। । 
বিমোহিত বাঘিনী পুত্রের কূপ দেখ্য। ॥ 
বাছ? বলে বুকে ৫কল বলে ধন্য আমি। 
অভাগিনী মায়ের পরান ধন তুমি ॥ 
এতদিনে হল্য মোর সফল জীবন । 

এত বলে মুখে করে এক শত চুম্বন ॥ 
বাতাসে বাড়িল অস্ত বলে ওগে। ম1। 
কি খাইব ক্ষুধায় কাঁপিচে মোর গা ॥ 
বাঘিনী বলিচে বাছ। বসি কোলে করে । 
আর কি খাইবে খায় হুপ্ধ পেট ভরে ॥ 
বাঘ বলে ছুগ্ধ খেয়ে না বাচিব আমি । 
অপর আহার কিছু এনে দায় তুমি ॥ 

ছ বুড়ি ছাগন্স মেষ ছয় গণ্ডা গোকু । 
সাত পণ হরিণ বরা সাত বুড়ি শশারু ॥ 
গণ্ড। দশ গণ্ডার মহিষ গোট। বার। 

জল খাই জননী গো ঘদি দিতে পার ॥ 
বাঘিনী বোলিচে বাছ! এ বনে ন। পাব। 
শিমুল নগরে গিয়ে এ সব আনিব ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ! । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল। দেখ ॥৯০॥ 


কর্পুর কহিচে দাদ! শুন অতঃপর । 
আহাব আঁনিতে গেল শিমুল নগর ॥ 
বিপিনে বাঘিনী বসে আগুলিয়ে বাট । 
না চলে পথুক্‌ পথে বন্দি হাট ঘাট ॥ 
নগরের লোক সব পরিজ্ঞাহি ভাকে। 
দুয়ারে কপাট দিয়ে ঘরে বসে থাকে ॥ 
ভব্য নাই ভগ্ন পেয়ে ভূপে গিয়ে ভাষে 
বাধিনী আসিয়ে উপত্রব করে দেশে ॥ 


৯ শি 


ডি 


ধর্মমঙ্গল 


বেনাবনে বসে থাকে বিপরীত কায় । 
পথুক পাইলে পথে ঘাড় ভেগে খাস ॥ 
শুনে সাজে হরিপাল বধিতে বাঘিনী। 
নফরে যোগায় ঘোড়। করিয়ে সাজনি ॥ 
নিশান নেঙসা বাজে ঢাক ঢোল তুরী। 
ভোরঙ্গ খন্কাল আর দড়মসা ভেবী ॥ 
কাঁড়া পোড়া নাঁগরায় ঘন পড়ে কাঠি । 
সাত হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি ॥ 
নামজাদা সিফাই সাজিব আগুদলে । 
কৃতাস্ত কাশ্টপী ইন্দ্র কাপে যার বলে ॥ 
নাউৎ সাঁজিল কত বরণে অবিসার। 
সেকজাদ1 ৫সয়দ সাঁজিল সমকাল ॥ 
কেহ বা কপাণ নেয় কাটার কাট্টারি। 
কেহ নেয় ষমধব ধন তীর ছুরি ॥ 

কার হাতে বাগুর1 শল্যাঁদি জাল দড়ি। 
ফনিকাল লইয়া কেহ ধায় বড়াঁরড়ি ॥ 
ক্রোশ যুগ জুড়ে €হল্য নস্করের বেলা । 
বিপিনে প্রবেশে গিয়ে বিলক্ষণ বেল! ॥ 
ফিকির করিয়ে সব ফাদ জাল এড়ে। 
ঝাটক ফরিকাল লঞা ঝাড় ঝোড় বাড়ে । 
প্রাণ লয়ে পলাইল অন্য পঙুগণ। 
বাঘিনী পড়িল জাঁলে দেবের ঘটন ॥ 
ধরধর করিয়ে সভে ধায় চঠরিভ্িতে । 
সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাথে ॥ 
বাঘিনী বিপাঁকে পড়ে ত্যজিল জীবন । 
কপৃর কহেন শুন অপূর্ব কথন ॥ 
এখানে শাদু'লশিশু পথপানে চেয়ে । 
খনে উঠে খনে বৈসে ক্ষুধায় ক্ষুদ্ধ হয়ে ॥ 
বিপাক বড়ই বল্যা এত ক্ষণ হৈল। 
আহার লইয়া কেন মা নাই আইল ॥ 


১৭২ 


পঞ্চম পাল। 


বিধির বিপাকে বুঝি তেজেছেন প্রাণ । 
হরি হবি কে মোর কবিব পরিজ্রাণ ॥ 
কেমনে বাচিব আমি মায়ের বিহনে | 
বলে এত বাঘট। বমিল বেনাবনে ॥ 
কপ্পূর কহেন দাদা শুনি অতঃপর । 


১৭৭ 


শীকারে সাজিল বাজ জাল্লালশিখর ॥ অত্র ভনিতা ॥৯১॥ 


পাঁগড়ি হুরচিত শিরোপর শোভিত 
শোভন সীভজুয়া গায়। 
শ্রবণে কুগুল করেছে ঢলঢল 
মকমলি উপানহ. পায় ॥ 
চাঁপিয়া৷ নগবর লইয়া ধন্ুশর 
শীকারে সাজিল ভূপ। 
তাক তাক তানান। বাজে কত বাজন। 
বীণ! আদি বিবিধ রূপ ॥ 
সাজ রে সাজ রে নিশান ফুকুরে 
নাগরায় শুন পড়ে কাঠি । 
ঘোষণ। উঠিল ছুটাছুটি পড়িল 
কেপে গেল জালন্ধার মাটি ॥ 
পাঠান সৈয়দ সাজিল মগধ 
আর সাজে সেকজাদা কাজি । 
হিতের বান্ধিল চটপট চলিল 
চপলে চাঁপিয়া তাঁজি ॥ 
লইয়! তরআবর ছুটিল জমাদার 
নস্কর কয়গুল। সঙ্গে । 
ফরিকাল টাল নয়্য। ধাইল বারভূস্ক্য। 
ধর ধর করিয়া রঙে ॥ 
মিফাই পদাতিক সাজিল অনেক 
পবনসমান বেগ । 


৯ শ৮ 


ধর্মমঙল 


ধরিয়। ধহছুশবর ধাইল সত্বর 
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ ॥ 
রতন সদ্দার বরমাপতি সিকদার 
বোঁজপুত বঘুনাথ সিংহ । 
মাতঙ্গে চাপিয়। মার মার কবিয়। 
ধাইল যেন কাঁলজজ্ঘ ॥ 
সেনাপতি সনাতন করিয়ে তর্জন 
সেনার সহিত ধায় । 
গোল বিসরে ঘোটক হি'সরে 
গজগণ গজিচে তায় ॥ 
সেনার চাপটে সরণি পরূটে 
দিবসে অন্ধকার হল । 
কম্পিতা। ধরণী থর থর অমনি 
অনস্ত অস্থির হইল ॥ 
লইয়ে জাল দড়ি ধাইল বড়াবড়ি 
আগু পাছু কত শত জন। 
চরিআনি হইয়ে চৌদিকে বেড়িয়ে 
প্রবেশ করিল বন ॥ 
বাজার হুকুম পাইয়ে তখন 
ফিকিরে ফাঁদ জাল এড়ে। 
লইয়! ঝাটক সিফাই পদাতিক 
ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়ে ॥ 
তদৈবের ঘটনে শীকাঁর সেদ্দিনে 
না পেয়ে নুপতি শেষে । 
তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়ে বকুল 
বৃক্ষের তলায় বৈসে ॥ 
বেলভিহ। নিবাস স্মরি সদ ব্যাস 
অনাদি পদারবিন্দ । 
দ্বিজ শ্রীমানিক বরচিল রসিক 
বসোদয় জন্দর ছন্দ ॥৯২॥ 


পঞ্চম পালা ১৭৯ 


নুপতি নফবে কষ লঘু আন জল । 
তৃষ্জায় বিকল তন্স হয়েচি বিকল ॥ 
নফর বৃুপতিবাক্যে লঘুগতি ধায় । 
সন্নিকটে সরোবর দেখিবাঁরে পায় ॥ 
যবে এসে জলে নেবে জলাধার পুরে । 
বেনাবনে বাঘটা বসিয়ে যুক্তি করে ॥ 

এ বেটার সঙ্গে আমি নৃপালয় যাব । 
হাতি ঘোঁড়। মেরে ধরে পেট ভবে খাব ॥ 
বানীদিগে খাব আর অন্তে পরে কি। 
অবশেষে রাজার মাথার খাব ঘি ॥ 

জ্বলে মলাম ক্ষ্ধায় জনমাবধি হতে । 
বলে এত বাঁঘট। বসিল মধ্যপথে ॥ 
জেতের স্বভাব ধর্ম সঙ্কচিত গা । 
সমতুল দেখি যেন শশকেব ছ। ॥ 
নিলয়ে হুপের নফর লু পাঁয়। 
পড়েছিল বাঁঘট। ধরিল তাঁর পায় ॥ 
শশ্মকশাবক বলে দেখে স্কখী হল। 
এমনি ধরিয়ে তাঁকে আঁচলে পুরিল ॥ 
বলে আজি লয়ে তোর ঘরে বব অচিবাঁৎ। 
দগ্ধ করে দু সের চেলের খাব ভাত ॥ 
জল লয়ে জালালশিখরে যবে দিল । 
পীযূষ সমান পয় পানে প্রীত পাইল ॥ 
বারণ বাজীর শব্দ বাঁঘট। শুনিয়ে। 

মনে করে ঘাড় ভেঙ্গে খাব বারি হয়ে ॥ 
এত বলে আচল চিনিয়ে বারি হল। 
এমনি বাতাস পেয়ে বাড়িতে লাগিল ॥ 
দেখে বলে দণগ্ডধর দেখি দেখি আন । 
আজি হতে বাঘ শিশু আমার পরান ॥ 
লয়ে ঘরে বানীকে যতন কবে দিব। 
পুত্র নাই পুত্র তুল্য পালন করিব ॥ 


১৮০ 


ধরন্মমঙ্গল 


বাঁমকথা কষ্ণকথা শিখাব পুরাণ । 
মর্িলে আমার যেন করে পিগুদান ॥ 
এত বলে এঁছনে আনন্দ পুর্ণ কাঁয় । 
খুকে করে বাঘের বদনে চুন্ব খায় ॥ 
লয়ে লঘু নৃপতি নিজ রাজ্যে আল্য। 
পাঁটরানী পদ্মাকে পরম যত্তে'দিল ॥ 
বিপিনে বাঘের শিশু বিধি দিল ইবে। 
পুত্রসম পদ্মমুখী পালন করিবে ॥ 
বিষ্ণপাদপন্মে পি দিবেক গয়ায়। 
তোমাক আমায় ত্বর্গ যাইব সকায় ॥ 
গোপাঁলকে ডেকে লঘু ন্পতি এপ্রবোধিল । 

£গেয়েব ছুপ্ধ তার রোজ কবে দিল ॥ 
বহুমুল্য হার দিল বাঘের গলায় । 
চামীক নুপুর পরাই দিল চারি পায় ॥ 
কাঁকলে ঘাগর দিল ঘুঁঘুর উরনা। 

নে দিল কাঞ্চনের কাটা কাঁচসোনা ॥ 
মহীপতি জালালশিখর মহাঁবল । 
থুইল আখ্যান তার বাঘ কামদল ॥ 
বাতি দিন বানী তাকে কোলে করি থাঁকে 
বাপধন বাছাধন বলে সদ! ভাকে ॥ 
সখী হয় শুনিয়া মধুর মুখরব। 
কৃষ্ণপুজ। বিঞ্ণুভক্তি পাঁসবিল সব ॥ 
ক্ষীরখণ্ড নাড়ু চি খায়ায় নিয়ত । 
বুকে করে বদনে চুম্ব খায় কত শত ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বাঘ বিপরীত দেখি । 
পুড়া পারা মন্তক'পাবক পাবা আখি ॥ 
দীর্ঘ সারি দস্তগুল। মুলা যেন মোটা। 
কিবা ভাল কুলারুতি লোটা কাণ ছট। ॥ 
সুবুদ্ধি রাজাকে €দবে কুবুদ্ধি ঘটিল। 
কাজ সমান করে কালকে পুষিল ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৮১ 


কপুর কহেন দাদা শুন তার পরে । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাছ্যের বরে ॥৯৩॥ 


একদিন নুপতি নফরে ডেকে বলে। 
খাঁপী মাস ভেজে আন খাওয়াব কামুদলে ॥ 
নুপতিলপিতে লঘু ধাইল নফর । 

খাসী কেটে মাংস ভেজে যোগান সত্বর ॥ 
বস্থপতি বাঘে লয়ে বাছা আইন্য বলে । 
মাংস ভেজে মুখে তার দেয় তুলে তুলে ॥ 
সুখী হয়ে শাদূঁল স্ধার তুল্য খাঁয়। 
বয়ে বয়ে রাজার পানে আড় চক্ষে চায় ॥ 
ঘন ঘন নাড়ে মাথ। লাঙ্গল আছাড়ে। 
ফলঙ্গে ফুলায় গায়ে লাফ দিয়! পড়ে ॥ 
আহা মরি মরি একি স্বাদ এত । 
ক্ষীরখণ্ড নাড়ু লুচি খেতে লাগে তিত ॥ 
জেতের যেরূপ কর্ম সেকি হয়নাশ। 
মনে করে বাজার ঘাড়ের খাব মাস ॥ 
বষে বয়ে সয়ে সয়ে অন্থবন্দ কবে । 

বাঁগ পেয়ে বাঁঘট]। বাজার ঘাড়ে ধরে ॥ 
মহীপতি মুখে তার মাবিল থাবড়। 

ছি ছি বলে ঠেলে পেলে উঠে দিল বড় ॥ 
ভয় পেয়ে ভূপতি ভবনে প্রবেশিল । 
এমনি আক্রোশে বাঘ উধাড করিল ॥ 
প্রবেশিয়ী সহরে সরণি মধ্যে ৫বসে। 
ঘাঁড় ভেঙ্গে খায় পুরে যত লোক আইসে ॥ 
সন্ধ্যাকালে বসে থাকে পুখুরের পাড়ে । 
শরীর সংকোচ করে শাখীর নিয়ড়ে ॥ 
যুবতী সকল মেলে জল আস্তে যায়। 
বুকে চড়ে মাথার মগজ খুলে খায় ॥ 


১৮২ 


ধর্মমঙ্গল 


দেখে ভয়ে লোক জন দিবস ছুপবে। 
দুয়ারে কপাট দিয়া বস্তা থাকে ঘরে ॥ 
দারুণ দুর্গতি দেশে বাঘ হৈল্য কাল। 
ঘরের ভিতরে পড়ে বিদারিয়! চাল ॥ 
কামিনীর কোলের কুমার কেড়ে লয়। 
টাপাকল] চিনি বলে মুখে ফেলে দেয় ॥ 
অন্ত যেব। থাকে তাকে একে একে খায় । 
রাধাকৃষ্জ বলে মুখে রক্ত মাখে গায় ॥ 
মহাভয়ে মুগ্ধ হয়ে মধ্য জনেক। 

ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাঁথে খবর দিলেক ॥ 
শুনিএা বস্থধাঁপতি অশ্তভ বচনে। 
অবিলম্বে আজ্ঞ। দিল অন্থচরগণে ॥ 
লোহের পিঞ্জরে লয়ে গিয়া লঘুতর । 
বিসকবৈনমে তোব। বাঁঘ বন্দী কর ॥ 
শুনিঞ] ধাইল তাঁরা বাঁঘ ধরিবারে । 
ছাগল গাঁড়র লয়্যা পিঞ্িরাঁয় পুরে ॥ 
এখানে শাদূল শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়। 
দূর হৈতে অন্চচর দেখিবারে পায় ॥ 
পথমধ্যে পিঞ্জিরা পরমযত্তে রেখে । 
বসিল বৃক্ষের তলে বাঘটাকে তেকে | 
পিঞ্জিরায় ছাগল গাড়র করে শব্দ । 
নিদ্রাভঙ্গ বাঘের উঠিল হয়ে স্তব্ধ ॥ 
চঞ্চল লোচনে চায় প্রায় দষ্টি হৈল্য। 
স্থবুদ্ধি বাঘের পোকে কুবুদ্ধি ঘটিল ॥ 
খাব বলে ক্ষিপ্র এল ক্ষেম ক্ষেম করে। 
ন। চায় পশ্চাঁ গিয়। প্রবেশে পিঞজরে ॥ 
অন্কচরগণ তারা দেখে ধেয়ে এল । 
কপাট কুলুপ দিয়ে বাঘ বন্দী কৈল্য ॥ অত্র ভনিতা ॥৯৪। 


পঞ্চম পালা ১৮৩ 


বন্দী হল বাঘ প্রায় দেবের ঘটন । 
ক্ষিপ্র কয় ক্ষিতিনাথে খবর তখন ॥ 
শুনে শুভ বারতা সস্তভোষ হৈল মনে । 
অনেক ইনাম দিল অনুচবগণে ॥ 

লোক লয়ে বুপবর বাঘ কামদলে । 
শকটে করিয়। তুলে রাঁখে রঙ্গশাঁলে ॥ 
ক্রোধ করে কল তার আহার কারণ । 
ব্বয়ং দোষে শাঁদু'লের সংশয় জীবন ॥ 
এই কথা কহিতে বলিতে ছুটি ভাঁই। 
চিল গ্রাম হইয়ে পার চলে ধায়াধাই ॥ 
লাউসেন জিজ্ঞাসেন পুন কপূর কহেন। 
অন্য উপাখ্যান দাদ মন দিয়ে শুন ॥ 
ব্রতমধ্যে একাদশী পুণ্যত মহান । 
চারিমুখে ব্রঙ্গা প্রভাব যার কন ॥ 

লক্ষ্মণ লখিয়ে কই নিস্তারিতে জীব । 
উপবাস আপুনি করিল সদাঁশিব ॥ 
কুষ্ণসেবা কর তবে কাত্যায়নী কন । 
ঈশ্বর কহেন তবে কর আয়োজন ॥ 
প্রভুবাক্যে পার্বতী পেলেন পরম প্রীত । 
যোগালেন আয়োজন করিয়ে ত্বরিত ॥ 
কৃষ্ণসেব। কীন্তিবাস করিলেন তবে । 
পুলকে পূণিত তন্ছ গদ্গদ ভাবে ॥ 
যোগ পেয়ে জগতৎকর্তী যোগে ফোগাভ্যক । 
এক লক্ষ হরিনাম করিলেন জপ ॥ 

ছুখে স্থথে বাত্বি গেল দিব! উপত্থিতে । 
শক্করীকে শঙ্কর কহেন শর্মচিত্তে ॥ 

কাল গেছে উপবাস কি কর কাত্যায়নী । 
পাঁরণ করিব চেষ্টা পাইবে আপুনি ॥ 
ক্ষীণ দেহে ক্ষেমস্করী ক্ষুধা নাই সয়। 
শাক ক্থত্ত! যা হোক সকাল যেন হয় ॥ 


১৮৪ 


ধর্মমক্ষল 


বুড়াঁটির বচনে বারেক দিবে মন । 

ভাল হয় কিছু হলে বলাল ব্যঞ্জন ॥ 

সজনে এত শঙ্করী সম্মুখে জোড় হাত । 
পারণ করিতে চাষ ঘবে নাই ভাত ॥ 
চমত্কার চন্দ্রচুড় চণ্ীর বচনে। 

শুন্য হইল সব কথা সুখ নাই মনে ॥ 
উপবাস একে্তায় কাঁপে বঠে গা । 
কয়ে কথা কষ্ট দিলে কার্তিকের মা ॥ 
বিপরীত বাক্য শুনে গেল বুদ্ধিবল। 
কালিকাব ভিক্ষার চাল উড়াঁলে সকল ॥ 
ছু! কন ছুঃখিনীকে দোষ দিবে বটে। 
যার সে ভিক্ষার চাল তাবে নাই আটে ॥ 
ভিখারীর ভাগ্য পোড়ে ভাত নাই জুড়ে । 
€তলবিহীন তন্গতে কেবল খড়ি উড়ে ॥ 
না পাই পড়িতে বস্ত্র পড়ি বাঘছাল । 
পাঁচমুখে পাচ কথা অশেষ জঞ্জাল ॥ 
ব্রন্ধার ব্রহ্মাণী বস্ত্র অলংকার পড়ে । 
খাটে বসে শুয়। পান খায় গাল ভবে । 
আমার এমন দশা অন যদি জুড়ে । 
তাশ্ব,ল বিহনে তায় মুখে গন্ধ ছাড়ে ॥ 
ভক্তকে অখিল ভন দিতে পার ধন । 
পার নাই পুষিতে আপন পরিজন ॥ 
অন্যের বালক তারা ক্ষীরখণ্ড খায়। 
কাত্তিক গণেশ মোর অন্রকে লালায় ॥ 
ন। শুনে বচন লোঁক বলে লকম্ষ্ীছাড়। । 
ভীত হয়ে নীত কথা কই নাই বাড়া ॥ 
তোমার সে নিত্য নাই তত্ব কৰে কে। 
কুবের ভাগাবরী আছে কত দ্িবেক সে ॥ 
ভব কন ভবানী ভক্তের বাড়ি যাব । 
দেও ধন ভিক্ষা করে নিত্য এনে দিব ॥ 


পঞ্চম পাল! ১৮৫ 


পার্বতী কহেন প্রভু সঙ্গে যাব স্বত। 
দেখিব তোমার ভক্তে ভক্তি করে কত 
বুষেতে চাপিল। শিব সিংহে &শলস্থ তা । 
চারি মুখে হরিনাম একে বামকথা ॥ 
বিষম ধর্মের মায়। বোঝনে না যায় । 
দীনহীন দ্বিজ শ্রীমানিক রল গায় ॥৯৫। 


শিখর দেশের বাজ শিখিধ্বজ নাম । 
শত্রসম শিবের আশিসে বিত্তবান্‌ ॥ 

না খায় গদন জল শিবপুজ। বিনে । 
সদ] তাঁর মতিগতি শিবের চরণে ॥ 
প্রথমে পার্তীনাথ এল তার ঘর । 

দূত গিয়ে দণডধরে দ্িলেক খবর ॥ 
ধরাধর আপনাকে ধন্য ধন্য কয়। 
পুলকে পুরিল তন্গ প্রেমধাঁর] বয় ॥ 
শিখিধবজ শিব ছু সাক্ষেতে দেখিয়ে । 
অভয়চরণে পড়ে অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ॥ 
বিনয়বচনে বলে বিশ্বের কাঁরণ। 
কিন্করে করিতে কপা করেচ আগমন ॥ 
বিচিত্র আসন দিল বেদির উপরি । 
বসিলেন বিশ্বনাথ বীরাসন করি ॥ 
বামভাগে পাইল্য শোভা পর্বতনন্দিনী | 
কনকমেঘের কোলে যেন কাদহ্বিনী ॥ 
ছু নয়নে দেখে রাজ ছুটি হাত বুকে । 
শিব শিব শঙ্করী সঘনে বলে মুখে ॥ 
উধ্ব'বাহছ হয়ে নাচে অঝোর নয়ন । 
পাছ্য আদি উপচারে পুজিল চরণ ॥ 
অনেক করিল স্তব অহেতু হেত্বাদি । 
প্রদক্ষিণ প্রণাম পর্স্ত ঘথাবিধি ॥ 


টি 


এ 


ধর্মমঙ্গল 


অভিমত দিয়ে তাঁকে আশিস বচন । 
তুষ্ট হয়ে তথা হৈতে করিল! গমন ॥ 
ভূকে পার্বতী কন পথে ঘেতে পাছছু । 
এত ভক্তি তবে কেন না মাগিলে কিছু ॥ 
একবার কহিলে শ্রীমুখের বচন । 
পুণ্যবান্‌ ছিল বাঁজা পেতে কিছু ধন ॥ 
দশদিন কোঁনরপে যেত ছুখে সুখে । 
হাঁসিলেন হর শুনে হৈমবতী বাক্যে ॥ 
ভক্তিবস্ত অপর অনেক ভক্ত আছে । 
য। চাই লইব মেগে যাব তার কাছে ॥ 
কুরঙগ দেশের রাজ। কুশল কোডর । 
সত্যবাদী সর্বাণ সেবক হয় মোর ॥ 
প্রহ্লাদ কৃষ্জের হয় শ্রিয়তর যত । 
তারিল্যে তাহাকে আমি বাসিতেন মত (2) 
বাজায়ে ভম্বর শিক্ষা প্রভু স্মরহর | 
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেলা তার ঘর ॥ 
ছুরি খবর গিষে দিলেক বাজাকে । 
বুষে চড়ে বৃদ্ধ যোগী ভাকেন তোমাকে ॥ 
ব্যস্ত হযে বক্গুপতি বলে কই কই । 
ছারী কয় দেখ দৃষ্টে দাগাইয়ে এ ॥ 
ধন্য মেনে ধরাধব ধেয়ে আল্য কাছে । 
বিভোল বিসুকে দেখে বাহু তুলে নাচে ॥ 
প্রদক্ষিণ করে রাজা পরাষ্পনেে পেয়ে । 
অনিবারা প্রেমধারা পড়ে বুক বেয়ে ॥ 
ভক্তি করে ভবনে লইল ভূবীশ্বর ৷ 
বপাইল বিচিত্রাসনে বেদির উপর ॥ 
আনন্দে অবনীপতি তবে এক মনে । 
পুজিল পার্বতী-হবে পুর্ণ আয়োজনে ॥ 
সগোঠগী সহিত বাজা চরণে পড়িল । 
অহেতু অনাদি শ্তব অনেক করিল ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৮৭ 


তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারি তাহাকে তখন । 
অভিমত বর দিয়ে আনন্দে গমন ॥ 
ক্রোধ করে কাত্যায়নী কন সদাশিবে। 
ভিক্ষায় ঘুচিল দুস্থ ছু হাতে খাইবে ॥ 
কহিলে উচিত ঠক গণেশের মা। 
ঠাঁকুবের ঠাট দেখে জ্বলে ষায় গা ॥ 

হর কন হৈমবতী হরিকথ। কয়। 

বুঝে স্থঝে বুড়াটিকে বুথ! দোষ দেয় ॥ 
জালন্দার গড়ে রাজা জাল্লালশিখর । 
প্রিয়ভক্ত পাই কিছু গেলে তার ঘর ॥ 
চণ্ডী কন চল তবে চটপট করে। 
যাবৎকাঁল জঞ্জাল যগ্যপি আসি ফিরে ॥ 
বুষেতে চাঁপিলা হর দিংহে শৈলম্ৃত।। 
চারি মুখে হরিনাম একে রাম কথা ॥ 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরজন । 
অস্তকাঁলে পাব আশ ও রাজ চরণ ॥৯৬। 


ঈশ্বরী ঈশ্বরে কয়ে এতেক কথন । 
জাঁলন্দার গড়ে এসে দিল। দরশন ॥ 
দৈবযোগে দেখ। এক দ্বিজের সহিতে । 
জিজ্ঞাসেন জগন্রাথ যাব কোন পথে ॥ 
কোথা যাবে কি হেতু কহেন দ্বিজবর । 
ভূদেব ভাষেন যাঁব ভূপতির ঘর ॥ 
অবনী-অমর কন এই পথে যায়। 

দাঁত বটে দেখা হইলে দেয় কিছু পায় ॥ 
এত বলে ব্রাঙ্গণ বিশেষ কাধে গেল! । 
রুদ্রাণী সহিত রুদ্র রাজদ্বারে এল্যা ॥ 
প্রণমিয়ে ছারিগণ প্রবৃত্তি পুছিল। 

যাবে কোথা যোগী ঠাকুর জাঁভ্য ?) করে বল॥ 


৯ চা 


ধর্ম মঙ্গল 


ভব কন ভিক্ষা মেগে ভ্রমি দেশে দেশে । 
তদ্র্থে এসেচি এই ভূপতির বাসে ॥ 
আশীর্বাদ কি বাছ। আনন্দে থাকিবে । 
ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর জানাবে ॥ 
নুপতিকে কহিবে না মাগি টাঁকাঁকড়ি । 
চারি সের চাল চাই চারি গণ্ড বুড়ি ॥ 
ব্যস্ত হযে দ্বাবী গিয়ে বলে দগুধবে । 
ভাঁকে এক যোগী বুড়। দাগ্ডাইস্ষে দ্বারে ॥ 
জাল্লালশিখরে বাম হইল বিধাত। । 

এল নাই অহংকারে কয় কটু কথা ॥ 
কোথাকার যোগী সেট যার তার ঠাঞ্ডি। 
বল গিয়ে ভূপতি সম্প্রতি ঘরে নাঞ্িও ॥ 
ছু্ কথ দ্বারী শুনে ছুখী হয়ে এল । 
করপ্ুুটে কৃত্িবাসে ক্রমিক কহিল ॥ 
হাসিলেন হর শুনে হেয়ত্ব আধান । 
হেনচ্ছার সাজা বেটার নাহি কোন জ্ঞান ॥ 
«এলে পর পুর্ণকূপে আশীর্বাদ পেত । 
অবনী অখগুমানে অমর হইত ॥ 

পার্বতী বলেন প্রভু আর কেন হইল । 
ভিক্ষাঁয় পড়ুক বাজ ঠকলাঁসকে চল ॥ 
পথপানে চেয়ে আছে গুহ গজানন । 
ঝাড়িব পিদ্ধির ঝুলি পাব ঢের ধন ॥ 
এখানে আহার বিনে অমনি বিকল । 
পিঞ্জিরা ভিতরে পড়ে বাঘ কামুদল ॥ 
হুর্গার হইল দৃষ্টি দেবদেবে কন । 

হের দেখ বাঘটার বিপাক বন্ধন ॥ 

দয় হইল দেখে দুস্থ দৃষ্টি নাই পাই । 
বল যদি বিশ্বনাথ বর দিয়ে ষাঁই ॥ 

হবু কন ৫হমবতী হেনছাঁর কথা । 
যাকে তাকে যেচে বব ন! দিয় সর্বথ। ॥ 


পঞ্চম পাল ৯৮৪৯১ 


বকান্রে বর দ্বিলাম বুঝিতে না পেরে । 
হস্ত দিলে মন্তকে অমনি যেতেম মনে ॥ 
বুদ্ধি কৰে বিষণ তায় বাঁচালেক মোরে । 
অগ্যাঁপি এখন আমি কাপি তার ভবে ॥ 
ধূর্তকে বিশ্বান নাই তায় জেতে বাঘ । 
এখনি খাবেক ধরে যদি পায় লাগ ॥ 
ভয় নাই ভুবনেশ ভবানী ভাষেন। 

বাঘ মোর বাহন বিশেষ তুমি জান ॥ 
উগ্র কন অন্বিকা ও কথা নয় কিছু । 
আপুনি ফ্নেগায় আমি ষাই পাছু পাঁছু ॥ 
হেমে হেসে ৫হমবতী হরের সহিত । 
শাদুলের সমীপে আনন্দে উপনীত ॥ 
বিষম ধর্ধের মায় বোঝনে ন যায় । 
দীনহীন দিজ শ্রীমানিক রস গায় ॥৯৭॥ 


বাঘটণ বৈষ্ণব বড় বুঝিলেক মনে । 
ছুরগতি খণ্ডন মোর হইল এত দিনে ॥ 
আত্মভূ অনন্ত ধার অস্ত নাহি পায় । 
হেন হব-পার্তী হলেন ববদায় ॥ 

এত বলে অশ্রধাবা। ছুই ক্ষণে বয়। 
শাল শঙ্করী-হবরে সবিনয়ে কয় ॥ 
তুমি দেব দয়ামক দেবচুড়ামণি । 

তুমি আছে বিশ্বমাতা অনস্তর্ূপিণী ॥ 
জগতে যাবৎ জীবে করেচ স্ছজন । 
তার মধ্যে অকিঞ্চন আমি একজন ॥ 
বিপাক বন্ধনে পড়ে পরান সংশয় । 
বুঝে দেখ বিমুখ হইবা বিধি নয় ॥ 
স্তব শুনে তুষ্ট হোয়ে তাহাকে তখন । 
হরি ভক্কি মাঁগ বাছ। টহমবতী কন ॥ 


5১ % 


ধর্শমক্গল 


বাঘ বলে বাঁচি নাই বড়ই বিতথা। 

এ সময় হবিিভক্তি হেন ছার কথ ॥ 
আমার উ সব জ্ঞান অবধিক্ে গেছে । 
কূপা করে কহিবে কিসেতে প্রাণ বাছে ॥ 
কালরাত্রি কন বাছ! শুন কামুদল । 
বর দিই হবেক তোর বহ্ছিসম বল ॥ 
বারি হবে বাহুবলে ভাঙিয়ে পিভিবা । 
নগরের লোকজনে খাবে ধর্যা ধর্যা ॥ 
স্মরণ করিবামাত্র সাক্ষাৎ হইব । 

যে চাহিবে অভিমত তাই দিয়ে যাব ॥ 
এই কথা কহিতে কিঞ্চিৎ কাল গেল । 
পিঞ্জির ভাঙ্গিয়ে বাঘ বাহির হইল ॥ 
আড়ম্বন্ি করে উঠে বুষের উপর ॥ 
ভক্ম পেয়ে সদাঁশিব কাপে থরথর ॥ 
বিপাকে পড়িল বুড়া বুষটি আমার । 
রুদ্র ভাঁকে কুদ্রাণী গো বক্ষ এই বার ॥ 


£হবের ব্যগ্রতা দেখে হাসিলেন উমা । 


চহিতে চঞ্চল চক্ষে বাঘ দিল ক্ষমা ॥ 

হর্ষ হয়ে হরগৌরী গেলেন ১কলাস। 

বর পেকে বাঘটার বাড়িল উল্লাস ॥ 
গোটা দশ লাফে গিয়ে নগর প্রবেশে । 
বেনাঁঝোড় ও২ কোরে বজ্মণনিয়ে বসে ॥ 
সহরের সব লোক সেই পথে যায় । 

ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে বুকের মাংস খায় ॥ 
ছাগল মহিষ মেষ ধরে ধরে গিলে । 

বন্দী হইল পথ ঘাট পথুক না চলে ॥ 
পুথুর পাড়ে বসে থাকে ঠিক দুপুর বেল! | 
জল নিতে বুথে বুথে যুবতীর হেলা ॥ 
চাক পারা চোঁক ছুট। ঘুরাঁয় অমনি । 
ডিয়ে মারে ডাক ছাড়ে আগুলে সবণি ॥ 


পঞ্চম পালা ১৯১ 


লম্ফ দেয় নারাচলে নগ্ন করে মুখ । 

ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদাবিয়ে বুক ॥ 
ব্যবধান হইয়ে থাকে বিপিনে দিবসে । 
রাত্রি হইলে লোকের ছয়াবে গিয়ে বসে ॥ 
জানে নাই ঘষে বেরোয় আগে খায় তাকে । 
শেষে খায় ঘরের ভিতরে যে যে থাকে ॥ 
শ্রীধর্মচরণদ্বন্দে মজাইয়ে চিত। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৯৮| 


বাঘ বলে বিশ্বমাতি। বর দিয়ে গেল। 
মাংস খেয়ে মনের মহত সখ হল ॥ 
তৈল বিনে তন্দতে কেবল উড়ে খড়ি । 
কল্য হই কাল যাব কলুদের বাড়ি ॥ 
বলে এত বাঁঘটা বিটপী তলে শুল। 
অহমুখে উঠিয়ে কলুর বাড়ি এল ॥ 

বউ তাঁর বারি হয়ে বাঘটাকে দেখে । 
ভয় পেয়ে গোল করে শাশুড়িকে ডেকে 
বাঁঘট। অমনি তাঁর খাড়ে গিয়ে ধরে। 
বাগ্র হয়ে বুড়ি এল ছাড়াবার তবে ॥ 
মুখে ভার থাবর মাবিল গট। কুড়ি। 
ভূমে পড়ি বুড়ি তখন যায় গড়াগড়ি ॥ 
তেলের কলমি লয়ে ঢালিল মাথায় । 
তথা হইতে ত্রিপুরে চলিল বাঘ বায় ॥ 
সাজে নাই সুন্দর শবীরে শুধু গল।। 
মালির ভবনে যাই পরি গিয়ে মাল! ॥ 
বলে এত বাঘট। ব্যানন্দ হৃদ্য়। 

মালির ভবনে এল সন্ধ্যার সময় ॥ 
প্রবেশ করিল ঘর কেহ নাই জানে । 
কুণগ্ডলি করিয়ে লেজ বসে এক কোণে ॥ 


ধর্মমঙগল 


ছল কনে বাঘট ছিপর কল গ।। 
মালাকাঁর এসে তার বুকে দিল পা ॥ 
শিহরিল সর্বাঙ্গ সঘনে বলে ছি। 

মালিনী আসিয়ে কক্স» টক কোথ। কি ॥ 
দেখি বলে ভ্রত শিয্ে দীপ জ্বেলে আনে । 
দেখিল দারুণ বাঘ বসে আছে কোণে ॥ 
তরাসে তরল হইল সগোঙ্গীগণ তার] । 
বাক্য নাই বদ্দনে যেমন বেপুহাঝি। ॥ 
শার্দল সংযোগ পেয়ে সভাকারে খাল্য । 
গাঁথ। ছিল গোড়ে মাঁল। গলায় পরিল ॥ 
তথ। হইতে তখন ত্বরিত হয়ে বাঘ । 
যবে যায় ধরে খায় যার পায় লাগ ॥ 
ডাকাডাকি হাকাহাকি হইল নগরে । 
পলায় পুক্ষষ লোক পব্ষানের ভবে ॥ 

না সহ্গনে কেশপাশ পশ্চাৎ্ না চাষ । 
ত্োঁলের কুমার ফেলে কামিনী পলায় ॥ 
কেহ বলে ব্রাম বনাম কেহ বলে হব্সি। 
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে নিজ নাবী ॥ 
এ আইল বলে কেহ উত্ভুরড়ে ধায়। 
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে বাপ মায় ॥ 
বৃদ্ধলোক যাব তারা না পেরে পলাতে । 
বাপ দিয়ে পড়ে জলে প্রাণের ভয়েতে ॥ 
বাজারে বসতি করে ছিল যত বুড়ি। 
কাকালে কাঁপড় বেঁধে পলাক্স গুড়ি গুড়ি ॥ 
ফিরে ফিরে চায় যায় ছুই এক পা। 
পাছ এসে পাছে ধরে খায় বাঘটা ॥ 
এমনি বাঘের ভয় নাই হয় অন্ত । 

কত শত জন মরে নিকটিয়ে দস্ত ॥ 
জালন্দান গড়ে এক প্রাণী নাই রয় । 
শোভিত সোনার পুরী হল শুন্যময় ॥ 


১৩ 


' পঞ্চম পাঁল। ১৯৩ 


ভূপতি বারতা পাইল ভূত্যের বদনে । 
লঘুগতি আইল যতেক সেনাগণে। 
ঢাক ঢোল ধামসায় ঘন পড়ে কাঠি। 
বাউত সাঁজিল কত করে পরিপাটি ॥ 
উপনীত হইল যথ। বাঘ কামুদল। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥৯৯॥ 


একাবলি ঝাঁপ 


শাঁদ্‌ু'লে বধিতে শিখর সাঁজে। 
ললম্ফে নেঙস। নিশান বাজে ॥ 
ঢেউর চঙ্কার ঢেমচ! ঢোলে। 
গগন পরশে গোলার গোলে ॥ 
কত বাজে তাক্স কাসর কাঁড়।। 
সাজ রে সাজ রে পড়িল সাড়া ॥ 
সাঁজিল সিফাই সৈয়দ সেখ । 
ঢাঁলি পদাতিক ধানুফানেক ॥ 
রাজার ভাগিনে সাজিল রঘু । 
মার্শীর করিয়ে চলিল আগু ॥ 
নাজিল পরান পৃতনাঁপতি । 

শত সৈন্য সঙ্গে হাজার হাতী ॥ 
আর সেনাপতি সাঁজিল বাম । 
জয় যছুপুরে ষাহাবর ধাম ॥ 
শিবে সুরচিত পাঁগড়ি ভাল । 
ধাইল ধিয়বে যেমন কাল ॥ 
রমাপতি বায় রজপুত জেতে । 
শতেক সোয়ার যাহার সাথে ॥ 
পি'ঠিয়। পাগড়ি করিয়া জোড়] । 
দড়বড় চলিল দাঁবিয়৷ ঘোড়া ॥ 
বাজার জামাই বমাই সাজে । 
কৃতাস্ত কম্পিত যাহার তেজে ॥ 


৯১৪ 


ধর্মমঙ্গল 


হয্োপর চাপে হেতে বাধে । 
শতহাঁথ খানা ফলকে ফাদে ॥ 
বাজবস্কি সাজে বচিয়। পাগ । 
চপলে চলিল করিয়া বাগ ॥- 
ক্ধবল সপদি সদনে সাজে । 
ধনুক ধরিয়। ধাইল গঞ্জে ॥ 
হুড হুড় খুড় গুড় গলার শব্দ । 
অবনী সরণি এমনি স্তন্ধ ॥ 
বাজায় বাজন। বাজার পিছে । 
উপনীত হৈল বাঘের কাছে ॥ 
শ্রীধর্মচরণে মজায়ে চিত ॥ 

দিজ গ্রীমানিক রচিল গীত ॥১০, 


শাদুল অশন পেয়ে সম্বেস গেছিল । 
বাগ শুনে ব্যস্ত হয়ে এমনি উঠিল ॥ 
সহ্য দেখে সকোপে সমূলে ছাড়ে ভাঁক । 
চক্ষু ছুটা চঞ্চল খঘুবাঁয় যেন চাক ॥ 
আঁড়ম্বরি কবে উঠে দেই লম্ফ ঝম্ফ । 
জালালশিখব আদি সভে হল কম্প ॥ 
বাঘট। বিকট মুত্তি বাড়য়ে তখন । 

যে তায় যেমন দেখি যুগান্তের যম ॥ 
তিন লোকে তণজ্ঞান ভিপুবাঁর বরে । 
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া লক্কর ভিতরে ॥ 
বেলা পেয়ে বাঘটাঁর বল তেল বাড়1। 
চপ্‌ চপ্‌চিবাযে চলিল হাতী ঘোড়া ॥ 
চারি আনি হইয়ে চৌনদ্দিকে সেনাঁগণ। 
বাঘের উপরে করে বাণ বরিষন ॥ 
কামুদলে কালিকার কপা আছে পুর্ণ । 
বাজে নাই বাণগুল। ভেজে হয় চরণ ॥ 


পঞ্চম পাল '১৯৫ 


বিপরীত মিশরে বাঘের বোষ বাড়ে । 
লাফ দিয়া পড়ে গিয়। পৃতনার ঘাড়ে ॥ 
কার কার কে পৃষ্ঠে কামড় নির্খাত। 
উদর চিরিয়া কার বারি করে আনত ॥ 
কমস্তরে কার বা ঘাড়ের খায় বক্ত । 

ভয় পেয়ে সেনাগণ সভে €হল শক্ত ॥. 
জাল্লালশিথর তখন বাঘটাকে কয়। 
প্রায় বুঝি পাঁপটাকে পশুর নাই ভয় ॥. 
পালন করিছে তোরে পুত্রের সদৃশে । 
তার ধর্ম নষ্ট কৈলি কষ্ট পাবি শেষে ॥ 
বাঘ বলে বাজ হে আমার আছে জ্ঞান। 
সতত সভায় তোর শুনেছি পুরাণ ॥ 
পুর্বকাঁলে গাপ করে পঙ্জকুলে জন্ম । 
তাঁর ঠাঁঞ্ি সত্য মিথ্যা নাই ধর্মাধর্ম ॥ 
উদবের অন্তাপ এইমাত্র জানি। 

সঙ্কটে সদয় হৈলে শঙ্করভবানী ॥ 

ইচ্ছা আছে ক্তোর মাংস উদর পুরে খাব। 
রাজ! হয়ে খাটে বসে বিলাপ কৰিব ॥ 
বলে এত বাঘট। বৈনসে দেই তাড়া । 
পলাইবে টৈন্তগণ ফেলে ঢাল খাঁড়া ॥ 
ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল জালা লশিখর । 
উধ্বণন্তে এমনি পায় গৌড় নগর ॥ 
বার দিয়া বারামে বসেছে মহাবল। 
বাঘের বারতা গিয়া! বলিল সকল ॥ 
শুনিয়া স্কুল বাঁক্যে সদয় হইয়]। 

বাজ। তাঁকে রেখেছে বাজ্যের ভার দিয়া । 
এখানে আনন্দে তবে বাঘ কামুদল। 
প্রবেশ কিল গিয়। বাঁজার মহল ॥ 
অস্তঃপুরে অল্পনর অতি স্থশোভন । 
পুগুরীকে পুর্ণপয় পীযুষ যেমন ॥. 


১৩৩৩ 


ধর্মমঙ ল 


বাঘট! বিশিই জল খেকে তাঁর ঘাটে । 
ছু স্মবণ করে ৫বমে বাজপাটে ॥ 
কপূর কহেন শুন ময়নার বাক । 

এইব্দপে বাঘ বাঁজা! হল জালন্দায় ॥ 

যাব নাঞ্িও এ পথে যছ্যপি পায় লাগ । 
ঘাড় ভেঙ্গে খাবেক বিষম বড় বাঘ ॥ 
আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে যাব । 
বিদেশে বিখেড়ে কেন পরান হাবরাব ॥ 
কপুবরের কথা শুনে লাউসেন হাসে । 
মকুর মিকুর করে ম্বছ মন্দ ভাষে ॥ 
সিংহকে বধিতে পাবি বাঘ কোন ছার । 
এই পথে চল ভাই ভয় নাই তার ॥ 
বাঘকে বধিলে যশ ভূপতিব ঠা্িও | 
ক্ষেত্রী হয়্যা ক্ষীণ হলে ক্ষেম মাত্র নারি ॥ 
কপুব্ি তখন কয় তবে যায় তুমি ৷ 
দগুবত করি দাদ। ঘন যাই আমি ॥ 
জিজ্ঞাসিলে জননী কহিব এই হল । 

না! শুনে আমার কথা লাঁউসেন মল ॥ 
তোমার যতেক বুদ্ধি জান। গেছে সব । 
বিস্তর দেখেছ বটে বাপের ৫বভব ॥ 
টাক। কড়ি মাল মার্তা যত কিছু আছে । 
আমাকে তাহার অংশ দিতে হয় পাছে ॥ 
অতঞএব এলে তুমি এই মনে করে । 

পথে যেতে কপপুরে খাবেক বাঘে ধরে ॥ 
আমার অনেক বুদ্ধি আছে এই পেটে । 
জঞ্জাল লাগাব যেক্সে মাঁযেন নিকটে ॥ 
এই লও ফল। ঝারি বৃথা আর বই। 

এক কথ। আমান অনেক নাই কই ॥ 
লাউসেন কয় ভাই শুন কপ্পুর দাঁছা। 
প্রাণাধিক তুমি মোর প্রিয়তন সদ। ॥ 


পঞ্চম পালা 


মাল মার্ত। টাকা কড়ি সকল তোমার । 
তথ। বলি তায় অংশ নাহিক আমার ॥ 
এখন ওসব কথ অনুচিত বল। 

বাঘকে কিসের ভয় এই পথে চল ॥ 
আমি তাকে বিনাঁশ করিব বাহুবলে । 
লয়ে যাব লেজ কান দিব মহীপালে ॥ 
প্রভুত্ব হবেক বড় পাইব ইনাম । 

দেশে দেশে দশ গীয় বাড়িবেক নাম ॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় পথে পাই যদি দেখ। । 
দিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখ ॥ 
দ্বিজ রূপে দেখ! যাঁকে দিল! দয়। করি । 
সমাপ্ত হইল পাল। সভে বল হবি ॥১০১॥ 


| পঞ্চম পালা সমাপ্ত 


১৪১৭ 


[ ষ্ঠ পালা এ 

বাঘবধ পাল। 
একমনে এ কথা শ্রবণ যার্দ করে । 
ধন পুজ্স লম্ম্রী হস্স কলুষ বিহবে ॥ 
হেতে চাক লাউসেন জালন্দান পথে । 
বিবাদ বাঁড়িল বড় কপ্পুবের সাথে ॥ 
ক্রোধ কনে কটুকথ। কক্স অন্গচিভ । 
নিশ্চযস দাদানস হল স্বৃতুযু উপস্থিত ॥ 
ফলা ঝানি ফেলে পথে ফিরে যায় ঘবে। 
ধাক্াধাই লাউসেন ধবে গিয়ে কবে ॥ 
ভক্ষে ভঙ্গ কর্পুন কাপে খবর থব । 
গড় করনি দ্াদ্ানে এবার বক্ষা কব ॥ 
যাব নাই জালন্দার গড় দিক্সে গৌড়ে। 
বাঘট। এখুনি এসে ধরিবেক ঘাড়ে ॥ 
কর্পুবের কথ শুনে লাউসেন কয় । 
এস যাব এ পথে কিসের কর ভয় ॥ 
বাঘকে বৎসের তুল্য বাসি চিরকাল । 
দেখিবে এখন €মবে স্বুচাব জঞ্জাল ॥ 
কর্পুর তখন কম্ম তবে যাই আমি । 
যে কই যৌগিক কথা যর্দি কর তুমি ॥ 
ধাতু মধ্যে বুক্ষে বেধে কসাখিবে আমায় । 
লতা পাতা ঢের করেঢাকি দিবে গায় ॥ 
চুপ চুপ চিত্ত মধ্যে চিস্তিব গোসা্রও । 
বহুত ভাগ্যে বাচ ঘদ্দি বাঁঘটার ঠাঁই 
তবে ফিনে দেখা শুন। হবেক ছেয়ে । 
ন্বপ সম্ভাৰণ কবে যাইব নিলয় ॥ 
গঙ্গাজল তুলসী তখন কনে হাতে ॥ 
শপথ করিল সেন কপ্পুলেন সাথে ॥ 


বষ্ভ পাল। ১৯৯ 


বুক্ষে চড়ে কর্পুন্ন বসিল বড় ভালে । 
লতা! দিয়ে লাউসেন বাধে হাতে গলে ॥ 
কর্পুর কহেন দাঘ। শক্ত দিয় দড়ি । 
গাছে হতে পাছে যেন ছেড়ে নাই পড়ি ॥ 
ভাঙ্গিয়ে বৃক্ষের শাখা ঢাঁক। দিয়ে গায় । 
বাঘ অন্বেষণে তবে লাউসেন যায় ॥ 
কর্পুর কহিচে দাদা শুন দেখি ফিরে । 
বিলম্ব বিস্তর হলে পাছে যাই মবে ॥ 
সেন কয় নাই ভয় ভগবান ভাব । 
শাঁদু'লে বধিয়ে শীদ্র এখুনি আসিব ॥ 
কয়ে এত কর্পুরে অমনি উত্ভৃরড়ে | 
উপনীত লাউসেন জালন্দার গড়ে ॥ 
লয়ে জয়খড়গ ফল। জসবে তখন । 

ঝাড় ঝোড় ঝঙ্কার ঝাড়িল ঝাঁঞ্িবন ॥ 
না পেয়ে বাঘের লাগ লাউসেন বালা । 
তবে খুঁজে তখন পরিখা ধার তোল। ॥ 
আবাম আসার আর্দি অনেক খুঁজিল। 
তথাপিহ বাঘটার লাগ নাই পাইল ॥ 
এখন খু জিতে গেল রাজার মহল । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ॥১০২॥ 


দেবস্থাঁন দেউল দেহার। দিব্য সরূ। 
দেখে দেখে বেড়ান দুর্লভ সদাঁগর ॥ 
রঙ্গশাল বাজার রচিত বুতনেতে। 
কৌশল কৃষ্ণের লীল। লেখ। তার কাথে ॥ 
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বুন্দাবনে বাল 
কংসবধ কেশীবধ কুবলক্বিনাশ ॥ 

এছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হহইয়ে ৷ 
নিধুবনে নৃত্য করে গয়্ালার মেক্সে ॥ 


2. 


ধর্মমজল 


এইব্দপে লাউসেন দেখে ভার পরবে । 
বাঘ অন্বেষণে আল্য বিপিন ভিতরে ॥ 
সরোবরে শাদুঁল সলিল কবে পান। 
সাল তলায় শয়্যা সুখে নিদ্রা যান | 
খু'জ্য! খুঁজ্যা লাউসেন ন। পাইয়া লাগ। 
বিস্ময় হইয়া বলে কোথা গেল বাঘ ॥ 
তখন আইল সেই সরোবর তীলে । 
কিবা শোভা কমল কুমুদ ভাঁসে নীরবে ॥ 
লক্ষ লক্ষ পক্ষ ভায় কনে নান! ধ্বনি । 
নবদলে নৃত্য করে খঞ্জন খঞ্জনী ॥ 

শোভা দেখে লাউসেন সম্প্ীত পাইল । 
বসন বিছায়ে বৃক্ষতলায় বমসিল ॥ 

শয়নে শাদুল এথ। সাগুল তলায় । 
নিমর্ম হয়েচে নাঞ্রি চৈতন্য নিদ্রায় ॥ 
নিংশ্বাস যেমন যুগ গ্রলয়ের ঝড় । 

বুষে বয়ে দস্তগুল। কবে কড়মড় ॥ 
সরোবর হত্যে সেন শুনিবারে পাইল । 
মহাঁবেগে মার্ধান করিয়া বেগে আইল ॥ 
পড়ে আছে বাঘট1 সে পরত যেমন । 
মূলাকে জিনিয়া মোট! দস্তের বলন ॥ 
দীর্ঘ বড় দাড়িট। দারুণ গোফ ছুট। ॥ 
জলদ জিনিঞ বণ যেন মুড়া ঝাটা ॥ 
মুখে ছাড়ে পচা গন্ধ মাছি বসে উড়ে । 
জানে নাঁঞ্ডি বাঘটা সে অচৈতন্য পড়ে ॥ 
তখন লাউসেন তবে কবিল বিচার । 
কি করিয়া নিদ্রাীভঙ্গ করি বাঘটাবু ॥ 
ভারত ভাগবত গীতা শুনেচি পুরাণে 1 
লিগ্ত পাপ নষ্ট কৈলে নিক্রাগত জনে ॥ 
&বনলে €বশিষ্ট্য হয়ে বলে বাঘটাকে | 
উঠ রে শাদুল উঠ লাউসেন ডাকে ॥ ' 


ষষ্ঠ পাল! ২৯১ 


নিশ্চয় হইল তো নিকট মরণ । 

শরীর সংকুলে যাবি শমন সদন ॥ 

স্বাপ ভঙ্গ শাদু'লের তবু নাহি হল ॥ 
তখন লাউসেন তান শিক্পবে বসিল ॥ 
মহাকোপে মুগ্টিক মাবিল করে মুদ্রা । 
তথাপিহ বাঘটার না ভাঙ্গিল নিত্র। ॥ 
তিনবার তপনে তখন সাক্ষী করে। 
চাকসম পাক দিয়া ঘুরায় লেজে ধরে ॥ 
জাগিল তখন বাঘ জানে নাই সন্ষি । 
আহার অন্তিকে পেকে কবে নানা ফন্দি ॥ 
লাডউসেন লেজ তার ধরে এক হাতে । 
আব হাথে ফলাখানা আচ্ছাদিল মাথে ॥ অন্তর ভনিভ।1 ॥১৯৩॥ 


বাঘট। বিক্রোধে দন্ত করে কড়মভ । 
ফলঙ্গে ফুলায় গাত্র ফলায় কামড় ॥ 
বিশায়ের বনান বিচিত্র চিন্ত্র তায় । 
বিমোহিত ৫বলজ্জ হইল বাঘরায় ॥ 
একদৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ । 
কৃষ্ণের কৌশল লীল। কালীক্বদমন ॥ 
বকানহরবধ কথা আর দানখণ্ড। 
তৃণাবতবিনাশ তপনে তালভঙ্গ ॥ 
যমল অজ্ঞুন ভঙ্গ শকট ভগ্ন । 

অঘ বত্পাহ্থর বধ অক্র,ন্ন আগমন ॥ 
রাসরসে বাধা সঙ্গে নাজীবলোচন্‌ । 
বুন্দাবনে খতুকুজে বেহার বরণ ॥ 
গোপীগণ গৌণ সে গোবিন্দ গুণ গায় । 
দশাবতারের কথ। দেখে বাঘনায় ॥ 
মীনব্ধপে মধুবিপু মহোদধি শীরে । 
বেদ উদ্ধারণ কৈল। ব্রাহ্মণের তবে ॥ 


গ্ই 


ধর্মমঙগল 


পঞ্চমে বামনবনূপে বলিকে ছলন । 

সপ্তমে শ্রীরাঁমরূপে রাবণ নিধন ॥ 

ভারত পুক্রাঁণ কথ। €দবের ঘটনে । 
পরাভব পাশায় পাগব পঞ্চজনে ॥ 
জৌঘরে প্রবেশ করিল। গিয়ে বে । 
বিছুর বিরলে যুক্তি বলিলেন তবে ॥ 
কৃষ্ণলীল। দেখে কামুদলের তখন । 
প্রেমেতে পুরিল অঙ্গ অঝোর নয়ন ॥ 
প্রণয়বচনে তবে বলে লাউসেনে । 

তব তুল্য ৫বঞ্ণব নাহিক ত্রিভুবনে ॥ 
পরিচয় পেলে হয় প্রায় বরাবর । 

কার বেটা কার নাতি কোন দেশে ঘর ॥ 
সেন কয় শারদ'ল সত্য সহজ শুন না। 
লাউসেন নাম মোর নিবাস ময়ন। ॥ 
কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ॥' 
ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাই .ভেটিতে ভূপতি ॥ 
তখন শাদুল কয় তুমি মোর সখা । 

পাপ জন্ম পবিত্র হইল পেয়ে দেখা ॥ 
তোমার সমান সখা নাহি ভ্তিলাকেতে । 
বিস্তর অধর্ম হয় বধিলে ভোমাকে ॥ 
আমার বচন রাখ ফিরবে যাও ঘর । 

তুমি সাধু মহাঁজন ত্রিপুর ভিতর ॥ 
কাঞ্চন জিনিয্ে কান্তি কলেবর কিবা । 
পদ্মের মুলান জিনে প্রবেষ্ির প্রভ] ॥ 
দেখে বড় দয়া মোর দেহে উপজিল । 
কি বলিব বিধিকে যে বাঘ জন্ম ৫কল ॥ 
নচেৎ তোমার সঙ্গে তমত্রতা করিয়ে । 
বঞ্চিতাম কতক কাল একত্রে থাকিস ॥ 
আর এক ইচ্ছা করি অভক্ম বর দিতে । 
ভাবিতে শুনিতে বড় ভয় হয় চিতে ॥ 


ষষ্ঠ পাঁল। ২০৩ 
মাকগুপুরাণ কথা মনে পড়ে গেল ।. 


বিষু কর্ণমূলে মধুকৈটভ জন্মিল ॥ 

ব্রহ্ধাকে বধিতে গেল বারব হইয়ে । 

বিষণ নাভিমূলে ব্রহ্ম! লুকালেন গিয়ে ॥ 
মোহিত হইয়ে মধুকৈট ভ মাধবে । 

বারব সংকুল হয়ে বর দিল যবে ॥ 

তবে তুষ্ট ভ্রিবিক্রম তবে ছুই জনে । 

বধ্য বর মাগে লয়ে বধিল জঘনে ॥ 

সেই হইতে সভাকার সেই ভয় আছে । 
বর দিলে তোঁমাঁকে তেমন হয় পাছে ॥ 
অতএব কালের মত এই কই আমি। 
জালন্দার গড়ে বাজ। হোঁক্ে থাক তুমি ॥ 
সেন কয় শাল সম্যক কথ। বলি । 

আমি কি এমন বাক্যে অবোধিযে ভুলি ॥ 
তোর সনে আমার পড়িল মহামার । 
ঠেকিলি ঠকের ঠাঞ্জ কোথা যাবি আর ॥ 
রুধষিল শাদূ'ল শুনে সেনের বচন । 

দ্বিজ শ্রামানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১০৪।॥ 


ফিরে এসে ফলঙ্ে ফলায় ধকে: বাঘ । 
তর্জন গর্জন করে ঘেন কাল নাগ ॥ 
বাদাবাদে ছুজনে বাজিল ঘোর বণ । 
বেগে গিয়ে বাঘে ধবে লাউসেন তখন ॥ 
ঠেলাঠেলি হুটপাট সম্বমনে হুহুঙ্কাঁর | . 
চলাচল চঞ্চল চৌদিগে চমত্কার ॥ 
বাঘটা বিক্রোধে দস্ত করে কড়মড়। 
ফলঙ্গে ফুলায়ে গাত্র ফলায় কামড় ॥ 
বাড়াইয়ে বাহু ছুটা বেগে এসে বেঁকে । 
ফলঙ্গে উঠিল সেন ফল দিয়ে বুকে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


দাবানলে দেখি যেন দৌহে সমজোট । 
বাগ পেয়ে বাঘটাকে লাউসেন মারবে চোট ॥ 
কবন্ধ হইল বাঘ কাটা গেল শিব । 

বাম বাম রাধা কৃষ্ণ স্মবে রঘুবীর ॥ 

ছুনয়নে অশ্রু বয় দুর্গা বলে মুখে । 

স্কধন্থা সংকটে যেন কৃষ্ণ বলে ডাকে ॥ 
করি নাঁঞ্িত অপরাধ জানি নাই কথ।। 
তবে কেনে লাউসেন কাটে মোর মাথা ॥ 
বিশ্বের জননী তুমি তাঁয় বহুরূপা। 

সভাঁদদ সকলে তোমার আছে কপা ॥ 

সৎ নই অজ্ঞান অসৎ সত আমি। 

যাঁবেক যাবৎ যশ যদি ত্যজ তুমি ॥ 
আপুনি কয়েচ করে কপাবলোকন । 

সহ্কটে সদয় হব স্মরিদে যখন ॥ 

নমোহস্ত তে ভগবতী নমোহস্ত তে ভদ্র! । 
নমোহস্ত তে নাবায়ণী নমোইস্ত তে নিদ্রা ॥ 
নমোহস্ত তে কালরাত্রি নমোহগ্ত তে উমা । 
নমোহস্ত তে ভৈরবী ভবানী বর্গভীম] ॥ 
কাটা মাথা করে স্ততি কালীর উদ্দেশে । 
জাঁনিলেন যোগে বসে জননী কৈলাসে ॥ 
বাঘকে করিতে দয় বেলজ্জে গমন । 
জাঁলন্দার গড়ে এসে দিল। দরশন ॥ 

ভক্তের অধীন হন ভক্তি বুঝে দয়া । 
কামুদলে কোলে করে কান্দেন অভয়। ॥ 
কাট] মাথা স্বন্ধে লয়ে জোঁড়ান তখন । 
উঠিল শাদূ'ল পেয়ে সংকুল জীবন ॥ 

কমল চরণে ধরে করে নান! স্বতি। 

তুষ্টা হয়ে তখন কহেন ভগবতী ॥ 

বর মাগ বাছ। রে এমেচি আমি তাই। 
চাঁও যদি ইন্দ্রত্ব এখন দিয়ে যাই ॥ 


ষষ্ঠ পালা ২০৫ 


ব্রহ্মার ছুর্লভ ধন নেয় হরিভক্তি । 

হেতু বিনে অনায়াসে হইবেক মুক্তি ॥ 
বাঘ বলে জননী গে। ঘদি দিবে বর। 
জালন্দার গড়ে থাকি হইয়ে অমর ॥ 

হব কহেন হেন বর না পাবিব দিতে । 
অধিকার ষমের াবেক আমা হতে ॥ 

এই বর দিয়ে যাই মনের আনন্দে । 
কাট। মাথ। পুনবার জুড়িবেক স্বন্ধে ॥ 
বাঘ বলে বিলক্ষণ এ বর চাই । 

তবে যেয়ে লাউসেনের ঘাড় ভেঙ্গে খাই ॥ 
তখন ত্রিপুর। তুর্ণ হয়ে তিরোধান । 
কৌতুকে কলাসে মাতা করিলা পয়ান ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখা । 
দ্বিজরূপে দয়। করে দিল যারে দেখ! ॥১০৫।॥ 


বাঁঘট? চলিল তর্জে সেনের উপর । 
এমনি এক লাফে গিয়ে পায় সরোবর ॥ 
জলে নেবে জসরে তখন জল খায় । 
হেনকাঁলে লাউসেন দেখিবাবে পাম ॥ 
বিস্ময় হইয়ে বলে মনে অনুমানি । 
বাঘকে বধেচি এটা হবেক বাঘিনী ॥ 
স্বামীর মরণে শোকে সন্কলহদয় । 

এল তেঞ্ি আক্রোশ করিয়ে অতিশয় ॥ 
এতেক কহিয্ে সেন সঙ্কুলিয়া জলে । 
ফলাখান বুকে দিয়ে বসে বুক্ষতলে ॥ 
জল খেয়ে শাদু'ল উঠিয়ে তার পাড়ে । 
সিংহ সম সকোঁপ সঘনে ডাক ছাড়ে ॥ 
অস্তরীক্ষে লম্ফ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড়। 
টলবল করে ধরব কাপে তিন পুর ॥ 


ধর্মমঙল 


গৌরবে গঞ্জিয়ে কয় গোঁফে দেয় তার। 
কোথা গেলি লাউসেন আয় একবার ॥ 
প্রথমে হইলে জয় পৰাঁজয় পিছে । 

আজি তোর মরণ আমার হাতে আছে ॥ 
জালন্দার গড়ে এলি যাবি ষমঘর । 
আটকুড়ি তোর মা হবেক অতঃপর ॥ 
বলিতে কহিতে কথ। সমীপ পাইল । 
ফল লয়ে লাউসেন ফলঙ্গে উঠিল ॥ 
বাঘের উপরে পড়ে বিপরীত রোষ। 

বাঘ বলে আমার নাহিক কিছু দোঁষ ॥ 
আগে কেটেচিস মাথ। কোথা যাবি রোস। 
তার ফল তুর্ণ দিব তবে মলকোস ॥ 

যে যেমন করে তাঁকে তেমন উচিত । 
বেড়ে উঠে বাঁঘট। বিক্রোধে বলে এত ॥ 
দাবাইয়ে দক্তগুল।] করে কড়মড়। 
লাথালোথ। লাউসেনে মারিল থাবড় ॥ 


' শরীরে শোণিতপাত সেনের হইল । 


দেহের দাহনে ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ 
ফলঙ্গে উঠিয়ে পড়ে ফি'কে দশ হাত। 
বাগ পেয়ে বাঘটাকে চোটায় নির্ঘাৎ ॥ 
কবদ্ধ হইল মাঁথ। কাটা গেল তাঁর । 

ছুর্গ৷ হুর্গী জয় ছুর্গা বলে দশবার ॥ 

বাম বাম বাধা কৃষ্ণ বধুবর বায়। 

কাঁট। মাথা লাগে জোড় কালীর কপাঁয় ॥ 
তখন তজিয়ে বাঘ ধরে লাঁউসেনে । 
ফিকিরে বাঁখিল ফেলে ফলার জাঁকানে ॥ 
কসাঁকমি কথক্ষণ করে মহাবীর । 

ন। পারে উঠিতে অঙ্গে নিকলে রুধির ॥ 
বাঘ বলে লাউসেন এখন কেমন । 

নিশ্চয় হইল তোঁর নিকট মরণ ॥ 


ষষ্ঠ পাল। ২০৭ 


সেন কয় শাদূ'ল সত্য তবে শুন তা। 

এখন পরান লয়ে পলাইয়ে যা ॥ 

নচেৎ আমার হাতে মবিবি এখুনি । 

বাঘ বলে উসব কথ আমি নাই শুনি ॥ 

শুনেচি ভারতকথা বাজার সভায় । 

সম্মুখ সংগ্রামে মলে সত্য স্ব যায় ॥ 

তায় তুই বৈষ্ণব যদি মরি তোর হাতে । 

চতুভূ জ হয়ে স্বর্গ ঘাঁব চেপে রথে ॥ 

সেন কয় তোর যদি আছে হেন জ্ঞান । 

উষত করিয়ে দেখি ধর ফলাখান ॥ অত্র ভনিতা। ॥১০৬। 


বাহু দিয়ে বাঘ ফলা বিশেষ করিল । 
লাফ দিয়ে নারাচলে লাউসেন উঠিল ॥ 
নিবরাহিত জনকে বধিতে নাই বেথা । 
মালিল দারুণ চোট কাট? গেল মাথ। ॥ 
মহীতে পড়িল মুণ্ড রক্ত ভঠে মুখে । 
এমনি অভয়! বলে উচ্চৈঃম্বরে ডাকে ॥ 
নিত্যার নিতাম্তরূপে কপা আছে বাঘে। 
কাটা মাথা স্বন্ধে জোড় পুনর্বার লাগে ॥ 
তখন লাঁউসেন তবে করে মহামার। 
সেইবূপ শাদূুলে কাঁটিল সাতবার ॥ 
ত্রিপুরারি বরে তার মৃত্যু নাই হয়্। 
হাঁরি মেনে লাউসেন হইল স্থ্বিস্ময় ॥ 
শান্ত হয়্য বাঘটা বসিল বৃক্ষমূলে । 

সেন এল সরোবর তীরে হেন কালে ॥ 
ন্লাঁন করে সরোবরে সেরে নিত্য কর্ম। 
পদ্মচয় প্রচয় করিয়। পূজে ধর্ম ॥ 

অর্থ্য দিয়া! একমনে অনাগছ্যে তখন । 
কান্দিয়। কায় মন বাক্যে করহ শ্রবণ ॥ 


ধর্মমক্গল 


সঙ্কটে স্মরণ করে সেবক তোমার । 
ত্বরায় বৈকু্ তেজে এস একবার ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল তুমি চরাচর। 

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষুণ্ তুমি মহেশ্বর ॥ 
শ্ীনন্দনন্দন তুমি তুমি শ্যামরাম। 

মুক্ত হইল অজামিল জপ্য। তুয়া৷ নাম ॥ 
ইন্দু অর্ক শক্র শেষ সকল আপুনি । 
জীবের জীবন ধন জগতজননী ॥ 

প্রভু দিলে পদছায়। পরিজ্রাণ পাই । 
বাঘকে বধিয়া তবে গৌড় দেশ যাই ॥ 
এথ! সেন করে স্তৃতি হইয়্যা বিকল। 
তথ উলুকের মুখে ধর্ম শুনিলা সকল ॥ 
হন্চমানে কন ডেকে হের এসে বাছ।। 
তুমি ধন্য সেবক অপর সব মিছ] ॥ 
রাম অবতারে সীতা হরিল রাবণ । 
অগাধ সলিলে কলে সমুদ্র বন্ধন ॥ 
কপিগণ সহায় করিয়ে কায় ক্লেশে। 
তোম] হইতে সীতার উদ্ধার হইল শেষে ॥ 
আমার বচন শুন বাছ। হচ্ছমান্‌। 
জালন্দার গড়ে যাও খাও ভোগ পান ॥ 
লাউসেন কপূর পাঁতর যায় গৌড়ে। 
বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুয়াড়ে ॥ 
এতেক বচন শুনে বীর হন্মাঁন্‌। 
প্রভৃকে প্রণাম করে করিল! পয়ান ॥ 
বাম রাম সপীতারাম সদাই বদনে । 
উপনীত সত্বরে সেনের সন্ধানে ॥ 
ভর্ধবনাদে অষ্টাঙ্গ লোটায়ে নতকায়। 
প্রণমিল লাউমেন পড়ে ছুটি পায় ॥ 
হেসে হেসে হনুমান কহেন তখন । 
পাঠায়ে দিলেন মোরে প্রভু নিবঞ্ধন ॥ 


৯৪ 


ষষ্ঠ পাল! ২০৯ 


বিশ্বের জননী বর দিয়েচেন বাঁঘে । 

তেঞ্রঞি তার কাঁটা মাথ৷ স্কন্ধে জোঁড় লাগে ॥ 
মোর বাক্য মনক্ষিপ্জে মলবেশ ধর । 
অস্তবীক্ষে তুলে তাকে আছাঁড়িয়ে মার ॥ 
চিন্তা নাঞ্রি শ্রীধর্ম আছেন পক্ষাবল । 
আমি কবি অঙ্গে ভর হবেক কুশল ॥ 

এখ। পুন শাস্ত হয়ে বাঘ কামুদল । 
সরোবর তীরে আইল তৃষ্ণায় বিকল ॥ 
হরধিত হেটমুখে পাঁন করে পয়। 

পড়ে উঠে চেয়ে দেখে লাউসেনময় ॥ 

তখন জানিল বাঘ নিকট মবণ। 

কূলে বসে করিলেক অনেক ত্রন্দন ॥ 
বয়ান ভিজিল বাঘের নয়নের নীরবে । 
জগত্জননী বাম হইলেন মোরে ॥ 
লাউসেন বাঘ হৈল বাঘের উপর । 
হন্গমান অঙ্গে তার করিলেন ভর ॥ 

ধরিয়ে মলের বেশ ধাইল ধিয়রে । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাছ্যের বরে ॥১০ ৭॥ 


কড়মড় দশন কাশ্টপীলোচন 


কৃতান্ত সমতুল কোপে । 


ছাড়িয়ে হুঙ্কার করিয়ে মামীর 


উপনীত বাঘের সমীপে ॥ 


সকোপে শাদূল গজিয়ে উত্ভিল 


গজপতি গহনে যেন। 


ফলাখাঁন লইয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে 


ফুলঙ্গে উঠিল সেন ॥ 


মুখামুখি দুজনে ডাকাঁডাঁকি সঘনে 


তায়াতাই হইল তায় । 


স্‌ ৯০ 


তি 


ধর্মমঙ্গল 


তবে বেগে শাদুল প্রাস্তরে উঠিল 
পড়িল লাউসেন গায় ॥ 
লাউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে 
উলটিয়ে উঠিল বাঘ। 
শমন সমান লাউসেন তখন 
ধরিল করিয়ে রাগ ॥ 
এমনি অরুসে অনল ববিষে 
দশনে অধর দাঁপে। 
কাট কাট করিয়ে ফলক্গ সরিয়ে 
লাউসেন উঠিল লাফে ॥ 
তর্জন গর্জন বজ্ব বিসঙ্জন 
বাঁসব বস্মতী কম্প। 
ম্গেজ্দ মহাবল সমতুল শাদৃ'ল 
সকোপে ঘন দেয় লম্ফ ॥ 
তৈছনে বৃক্ষ বারব আক্ষ 
পাষাণ পর্বত ঠায় । 
লাঙ্গুড় সাঁপটে চরণ চাঁপটে 
চুরমার হইয়া যাঁয় ॥ 
আঘুধ অনলে ধন্তশর সংকুলে 
কদাচিৎ কিছু নাহি মানে । 
গর গর করিয়ে গৌববে গজিয়ে 
ধেয়ে এসে ধরিল সেনে ॥ 
লাউসেন রুষিয়ে এমনি ধরিয়ে 
ঘুরাঁয়ে মারিল আছাড় । 
কামুদল তখন তেজিল জীবন 
চুরমার হইল হাড় ॥ 
চরণবুত্তে চিস্তিয়ে চিতে 
শ্রীধর্মচরণ ছন্দ । 
দিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 


রপোদয় সুন্দর ছন্দ ॥১০৮| 


ষষ্ঠ পাল। ২১১ 


শাঁদুলে বধিয়ে সেন সযুক্তি বিচারে । 
গাছে হতে আগে আনি ওলাক়্যা কপুবে ॥ 
তবে লব বাঘের কাটিয়ে লেজ কান । 
ভাই বলে ভাই নয় মায়ের জীবন ॥ 

ভাল মন্দ হয় যদি তবে বড় দোষ। 

জননী আমাকে বড় করিবেন রোষ ॥ 
বধেচি বিস্তর করে বাঘ বিপর্ধয় । 

কর্পুর আনন্দ শুনে হবেক অতিশয় ॥ 

এত বলে লাউসেন ত্বরিত হইল । 

কোথ। রে কর্পুর বলে ডেকে ডেকে আইল 
ভয় পেয়ে কর্পুর মাথায় দিয়ে হাত। 

চায় নাই চক্ষু মেলে চিন্তে জগন্নাথ ॥ 
লতাপাতা অনেক করিয়ে দেয় ঢাক । 
লুকাঁইল অঙ্গখান নাহি যায় দেখা ॥ 
লাউসেন কয় ভাই ভয় নাই আর । 

দেখ এসে বাঘটাকে করেচি সংহার ॥ 
কর্পুরের তা শুনে দ্বিগুণ হেল ভর । 

ধরিয়ে বুক্ষের ভাল কাঁপে থর থর ॥ 

না চায় নয়ন মেলে কয় নয় ক্ষেন। 

তুই বেন একা স্ত না হবি লাউসেন ॥ 

বাঘ তুঞ্ছি বাক্যালাপে বুজেচি ভাবেতে । 
খেয়ে আলি দাদাকে আমাকে আলি খেতে । 
সেন কয় বড়ই অজ্ঞান ভাই তুমি। 

চেয়ে দেখ চক্ষু মেলে বাঘ নই আমি ॥ 
কর্পুর কহিচে তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ । 
আম। প্রতি সহায় আছেন ধশ্রাজ ॥ 
অত্যাচার করিলে এখুনি হবি ক্ষয়। 

সত্য কথা -কহিলে সকল তত্ব বয় ॥ 

তুণ্রি যদি সেন তবে পরিচয় দে। 

কার বেটা কোথা ঘর পিতামহ কে ॥ 


১৭ 


ধর্মমজল 


লাঁউসেন কয় ঘর দক্ষিণ ময়ন1। 

সাঁকিম সেয়দা সাঁঞিও সকল পরগণ। ॥ 
কনকসেন পিতামহ কর্ণসেন পিতা । 
মায়ের নাঁম রঞ্জাঁবতী বেণুবায়ের স্ৃতা। ॥ 
কর্পুর তখন কয় বুদ্ধি হইল হার]। 

এ সব দাদার মুখে শুনেচিস পারা ॥ 
দিব্য করে বল দেখি মায়েন্স মাথা খাই । 
তবে আমি এখুনি ততৎ্কাল নেবে যাই ॥ 
সেন কয় সত্য দাদা বলি বরে তোমাকে । 
মায়ের সমান গুরু নাহি ভিতিলোকে ॥ 
মিথ্যা যদি বলি আমি খাই তার মাথা । 
তা শুনে কর্পুর কয় তবে সত্য কথা ॥ 
ভাঁলমন্দ কয়েচি পায়ের ধুল। দেয়। 
গাছের উপরে উঠে এলাইয়ে নেয় ॥ 
লাঁউসেন বন্ধন তার দিলেন এলা ইয়। । 
গাছে হতে কপুর পড়িল লাফ দিয় ॥ 
«কোলাকুলি দুভেয়ে করিয়ে কুতুহলে । 
করপুটে কর্পুর লাউসেনে কিছু বলে ॥ 
বাহুবলে বাঘটাকে বধেচ কেমন । 

দেখি নাই দাদ হে দেখিতে হয় মন ॥ 
সেন কয় তোমার ভরলা কৰি ভাই । 
আপুনি এগোয় আমি পিছু পিছু যাই ॥ 
কর্পুৰ তখন কয় তবে সব হল । 

বধ নাই বাঘকে বচনে বুঝা গেল ॥ 
দয়াধর্ম তোমার শরীরে নাহি কিছু। 
আগে করে আমাকে আপুনি যাবে পাছু ॥ 
খায় ত খাবেক ধরে বাঘ মহাকর | 

যায় ত যমের ঘর যাবেক কর্পুব ॥ 
তোমার বুদ্ধির কথা বুঝি এতক্ষণে । 
বিরলে করেচ যুক্তি বাঘটাঁর সনে ॥ 


ষষ্ঠ পাল! ২১৩ 


দিয়ে তাকে আমাকে আপুনি যাবে ঘর। 
অবিস্বে করিবে ভোগ ময়না নগন ॥ 

সেন কয় এত তত্ব আমি নাহি জানি। 
আর কেন আয় ভাই এগোই আপুনি ॥ 
হেসে হেসে লাউসেন হইল অগ্রসর । 
পশ্চ1ৎ চলিল তাঁর কর্পুর পাতি ॥ 
বাঘটার তচ্চরুহ বাতাসে উড়িচে। 

ত। দেখে কপুর কিছু লাউদেনে কহিচে ॥ 
মনে নাই বাঁঘট। এ দেখ নাড়ে হাত । 
ছল। কৰে পড়িয়াছে নিকটিয়ে দাত ॥ 
গোল শুনে গা ঝেড়ে অমনি পাছে উঠে । 
কিলায় কপ্পৃব গিয়ে বাঘটার পিঠে ॥ 
ধাম ধুম কর দাদা এই মদ তুমি। 

দেখ দেখি বাঘটাঁকে বধিলাম আমি ॥ 
ভূপতিকে ভেটিয়ে ভবনে ষবে যাবে । 
কর্পুর বধেছচে বাঘ বাপ মাম কবে ॥ 
হুঙ্কার হাকার ছাড়ে বাহ ছুট। কসে। 
বদনে বসন দিয়ে লাউসেন হাঁলে ॥ 

কয় কেন পরিশ্রম কর আর বুথা । 

জান। গেছে কর্পবের যতেক যোগ্য ত! ॥ 
বাঘকে বধিলে তুমি এই কথ ভাল । 
গগুগোলে কাজ নাই গৌড়ে ষাঁব চল ॥ 
খড়েগ কবে বাঘের কাটিল লেজ কান । 
পথমধ্যে ত্বচিসার পুতিল নিশান ॥ 
বাঘবধ বিবরণ বিশেষ লিখিয়ে । 

তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায়ে ॥ 
শাঁদুলের লেজ কান বান্ধিয়ে ফলায়। 
জাঁলন্দ হইয়ে পার ছুটি ভেয়ে যায় ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ।। 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যাবে দিল দেখ। 1/১০ন।॥ 


১৯৪ 


ধর্মমঙ্গল 


কুষ্ণলীল1 কর্পুর কহিচে লাউসেনে । 
রসোদয় রস কথা কুক্সী হরণে ॥ 
দক্ষদিগে দুর্গাপুর সব্যে দেবিসার । 
ছটাছুটি ছয় দন্তে ছিরাঁমবাটি পার ॥ 
তাঁপিত হয়েচে তনু তপনতষ্ঞায় ৷ 
বসন বিছায়ে বসে বকুলতলায় ॥ 

মুন্মযী মনসা আছেন তাঁর তলে । 
কিলি কিলি করে কত কাঁলসাপ বুলে ॥ 
ভূুকল ভূজঙ্গ দেখে ভাই দুইজন । 

জয় দিয়ে বিষহরির বন্দিলা চরণ ॥ 
লাউসেন কর্পুরে কয় তৃষ্ণয় বিকল । 
ঝট করে আন ভাই এক ঝারি জল ॥ 
বিস্তর হয়েছে শ্রম বাঘকে বধিয়ে | 
জীবন জীবন বিনে ধাঁয় বারি হয়ে ॥ 
কর্পুর কহিচে দাদা! আমি নাই পারি । 
আমার অনেক শ্রম বয়ে ফলা ঝারি ॥ 
ধারুণ দুর্গম পথ দৃষ্টি নাই হয় । 

ভুজঙ্গ গণ্ডার সিংহ ভল.কের ভয় ॥ 
তায় দেয় অনুমতি আনিতে শন্বর । 
এখুনি খাবেক ধরে যাব যমঘর ॥ 
তোমারে বিশ্বাস নাই বুদ্ধি বড় বাক।। 
মনে কর কপ্পুর মরিলে হই একা! ॥ 
ধুসে মুসে সকল লইবে ধর ধন । 

সেন কন কপ্পুর এমন নয় মন ॥ 
আমার পরমাই লয়ে বেচে থাক তুমি । 
তোমার আপদ লয়ে মরবে যাই আমি ॥ 
ভেয়ের সমান বন্ধু নাহি ত্রিভবনে । 
লল্মণ গেলেন বন শ্রীরামের সনে ॥ 
যুধিির সহিত সোদর চারিজনে । 
দেশে দেশে ভ্রমিলেন £দবের ঘটনে ॥ 


ষ্ঠ পালা ২১৫ 


অগ্রজের আজ্ঞাবহ অনুজ সতত । 
পূর্বাপর পরাপর প্রায় এইমত ॥ 
কর্পুর কহিচে আমি জানি সব কথা । 
বচনে বচনে ক সবাক্যব্যয় বুথা ॥ 
উপায় অশক্ত আমি তার আর কি। 
যাব নাই জলকে জবাব দিয়েচি ॥ 
তৃষ্ণা ষ্দ করেচে আপুনি এনে খাস । 
সেন কয় ধর্ম আছে তুমি দাদ] যায় ॥ 
তৃষ্ণাতে ক্ষুধাতে দিলে উদক ওদন। 
বিমানে বৈকু& যায় ব্যাসের বচন ॥ 
কর্পুর তখন কয় তবে হল তাই। 
প্রমাদ হবেক যদি পথ ভুলে ষাঁই ॥ 
সেন কয় পথ পানে চেয়ে থাকি আমি । 
যতক্ষণ জল লয়ে না আসিবে তুমি ॥ 
কপুৰ তখন লয়ে সুবর্ণের ঝারি। 
উপনীত তারাদীঘি তীরে ত্বরাত্বরি ॥ 
পরিসর পাড় উচ্চ পর্বতপ্রমাণ । 
চারিদিগে চারিঘাট প্রস্তরে বাগান ॥ 
কতশত কুস্ভীব কমঠ ভাসে জলে । 
খঞ্জন খগ্জনী নৃত্য কবে নবদলে ॥ 
কুবলয় কুমুদদ কহলার আলোকিত । 
ইন্দীবরসৌরভে আকুল মধুব্রত ॥ 
সরালি সারস হংস সিল! করে বব । 
আনন্দ করিয়ে বুলে আর পক্ষ সব ॥ 
কল কল করে কেহ কৃষ্ণগুণ গায়। 
কোঁকনদ কমলকলিক। হল বাক ॥ 
নবদল নলিনের নীরবে নীরবে ছলে । 
বীজকোষ বিরস বেশরে যেন গিলে ॥ 
দুরে হইতে এইবপ দীখিতে দেখিয়ে । 
কর্পুরের ভ্রম হইল ভূজঙ্গ বলিয়ে ॥ 


ব:১৯৩ 


ধর্মমঙ্গল 


কিবাশ্চর্ধ কাল জলে কালসর্পময় । 
গরলে হয়েচে কাল কাল জল নয় ॥ 
কালিদয়ে .কুতৃহলে কৃষ্ণ দিলা কাপ। 
তবে সভে পড়ে তায় ভেবে অনুতাপ ॥ 
বিপাক ৫বশিষ্ট্যে পড়ে খায়ে বিষজল | 
পরান তেজিল ব্রজবালক সকল ॥ 

কুলে তার ডড়াইয়ে গোপগোপীগণ । 
কি হৈল কি হেল বলে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
শ্রীনন্দ যশোদ আর বলায়ের মা। 
করুণা করিয়ে কান্দে বুকে মারে ঘা ॥ 
সেইমত সব দেখি শবের সমান । 

এ জল খাইলে দাদা পাছে মরে যান ॥ 
ফিরে যাওয়া অনুটিত অপ্রস্তত লখি । 
উভয় অনর্থ হইল অন্ুরপায় দেখি ॥ 

কে করে খগ্ডন যর্দি লেখা আছে ভালে । 
কয়ে এত কর্পুর নাঁমিল গিয়ে জলে ॥ 


€'হেনকালে ভাসে জলে মৎস্য গাজ দাড় 


তা দেখে কপুর কেঁদে করে বাড়বাড়া ॥ 
তরাসে তখন তবে ঝারি পেলে জলে । 
এমনি আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে কুলে ॥ 
এছনে আকুল অঙ্গ ফিরে নাই চায়। 
গজাধর গোপাল গোবিন্দ বলে ধায় ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন। । 

কর ধর্ম পরিপুণ নায়কবাসন। ॥১১০॥ 


বকুল বৃক্ষের তলে এথা লাউসেনে । 
নিদ্রা আকর্ষণ কৈল দেবের ঘটনে ॥ 
হ্ন্দর শয়ন পেয়ে করিল শয়ন । 
নয়নে লাগিল এসে সর্ষের কিরণ ॥ 


ষষ্ঠ পাল। ২১৭ 


গর্তে হতে বারি হোক হুপাশে সাপ । 
ফণ] ধরে নিবারিল তপনেব তাপ ॥ 
হেনকালে কর্পুর হইল উপনীত । 

মনু দরশনে গর্তে লুকায় ত্ববিত ॥ 
কাপে অঙ্গ কর্পুরের মুখে নাই রা । 

কি হইল বলিয়। কপালে মারে ঘা ॥ 
হায় হাঁয় হারাইলাম তোমা হেন ভেয়ে। 
জিজ্ঞাসিলে কি বলে বলিব বাপ মাষে ॥ 
আয় রে কর্পুর বলে কে ভাকিবে আর । 
ভাঁবিতে তোমার শুণ ভুবন অন্ধকার ॥ 
কয়ে এত কর্পুর নিঃশ্বাস তবে ছাড়ে 
বিধি করি বসিয়া বিশেষ মন্ত্রে ঝাড়ে ॥ 
এ রঙ্গে এলেন গকুড় মহাঁবল । 

দাদার গায়ের বিষ ঠায় হবি জল ॥ 
আগ করে তিনটে চাপড় মারে এটে। 
নিদ্রাঁভঙ্গ লাউসেন চমকিত উঠে ॥ 
জিজ্ঞাসিতে কর্পুর কহিল অবাস্তর । 

এ জন্মের মত দাদ! যেতে যমঘর ॥ 
খেয়েছিল কাঁলসর্প এসে বুকে চড়ে । 
বাঁচালাম বছুশরমে বিষ্মন্ত্রে কেড়ে ॥ 

সেন কয় সর্পকথ। শুনি দেখি তত্বে। 
কর্পুর কহিচে এই স্ুকাইল গর্তে ॥ 

সেন কয় সত্য কথা মিথ্যা নয় ভাই । 
পশ্চাৎ দেখিব আগে আন জল খাই ॥ 
বিকলে কপ্পুর বলে বুকে হাতি রেখে । 
ভুবনে ভুজঙ্গ ভাসে ভয় হইল দেখে ॥ 
বিষের বিশ্বরে ধার বিপরীত কেলে। 
ভয় পেয়ে প্রাণ লয়ে ঝাঁরি এলাম ফেলে ॥ 
সে জল যদ্যপি তুমি এক বতি খেতে । 
কি হইত কর্পুরের ঠায় মরে ষেতে ॥ 


২১৮ 


ধর্মমঙগল 


কুস্তীর কমঠ কত কমস্তরে বুলে । 

জসরে অমনি খায় যদি পাঁয় জলে ॥ 

সেন কয় হেন লয় অসম্ভব বল। 

সত্য মিথ্য। দেখিব সাক্ষাতে শীদ্ চল ॥ 
কপ্পুর তখন কয় ভয় বড় পথে । 

না৷ দেখি তোমার ভরস। ন। পারিবে যেতে ॥ 
সেন কয় তোমার ভরসা! কিছু পাব । 
আপুনি এগোয় আমি পাছু পাছু যাব ॥ 
অগ্রসর কপ্পুর পশ্চাঁৎ লাউসেন। 

নবঘন শ্যাম অঙ্গ লবকুশ যেন ॥ 

কলুকলাস কর্তন (?) কাননে শব করে। 
তবাসে কর্পুর তখন লাউসেনে ধরে ॥ 

বাঘ ডাঁকে বিপিনে বিষম বড় হল। 

পরাঁন লইয়ে দাদা পলাইয়ে চল ॥ 

মেন কয় কর্পুরের ভরসা বিস্তর | 

এই কয়েচ তুমি তবে কেন ডর | 
ব্যান নয় বুঝি ভাঁবে বটে অন্য পশ্ড। 

অম্বত করিগে পান এস করে আশু ॥ 
প্রবোধিয়ে কর্পূরে পশ্চাৎ পুরঃসর | 
উপনীত তারাদীঘি তীরে বেড়াপর ॥ অত্র ভনিতা ॥১১১॥ 


এক দৃষ্টে লাউসেন নিরীক্ষণ করে। 
জিন্গগ না দেখে জলে জিজ্ঞাসে কপপুরে ॥ 
কমলে কমল ভাসে কাল সর্প কই। 
কপূর কহিচে দাঁদ। দেখ (চেয়ে ওই ॥ 
সেন কয় সর্প নয় ভয় কেন পাইলে । 
বীজকোষ বিরন কেশর বায় হেলে ॥ 
এস দাদ। কর্পুর কিসের ভয় নাই । 

পদ্ম তুলে পূজা করি অনাগ্ গোঁসাঞ্ি ॥ 


ষষ্ঠ পাল ২১৯ 


করপুটে কর্পুর তখন কিছু বলে । 
জন্মাবধি নাবি নাই এক জান জলে ॥ 
দারুণ গম্ভীর নীব গড় করি আমি । 
পার ঘদ্দি পদ্ম তুলে পূজা কর তুমি ॥ 
কৌতুক করিয়ে সেন জলে দিল ঝাঁপ। 
তা দেখে কপ্পুর কাঁদে করে মনস্তাপ ॥ 
এবার বিদায় আমি দাদার নিকটে। 
কতকাল থাক তুমি কুস্ভীরের পেটে ॥ 
হায় হায় হরি হরি হেন দশা হল। 
এতদিনে কর্পুরের কলহ ঘুচিল ॥ 
কর্পুরের কথা শুনে লাউসেন হাসে । 
নয়ন মুদ্দিত করে নীরে ধীরে ভাসে ॥ 
কর্পুর কহিচে দাদ। এইবার মলে । 
পরমাযু থাকিতে মের ঘর গেলে ॥ 
সেন কম্ম অমঙ্গল কথ কয় ভাই। 
তোমার শরীরে কিছু দয়া ধর্ম নাই ॥ 
তবে তৃণ তামরস তুলিয়ে তখন । 
লন কবে লাউসেন সেবে নিরঞ্জন ॥ 
জলেতে আকীর্ণ জন্ত ঘথাঁবিধি জ্ঞান । 
তছুপৰি পদ্ম পুষ্প দিল পড়ে ধ্যান ॥ 
পুটপাণি প্রকে প্রণতি নত শির। 
হেনকাঁলে পায়ে এসে ধরিল কুস্তীব ॥ 
টানাটানি করে সেন ধর্মকে ধেয়ান । 
ছাঁড়ে নাই দারুণ কুস্ভীর বলবান্‌ ॥ 
জোর করে জল দিয়ে যবে লয়ে যাঁয়। 
কাতর হইল বড় লাউসেন বাঁয় ॥ 
এমনি আন্দাজ করে অস্বতে ডুবিয়ে । 
কুন্তীরে ধরিল সেন ফিকির করিয়ে ॥ 
তোয়ে হতে তুর্ণ তাঁকে তুলে তাব তীরে । 
খড়েগ করে খণ্ড খণ্ড করিল] কুম্তীবে ॥ 


ন্‌ খই 


ধর্ধমঙ্গল 


কুম্তীর করিয়ে বধ আনন্দে আধান । 
ছুটি ভেয়ে কুতৃহলে করে জল পান ॥ 
বকুল বৃক্ষের তলে বার দিয়ে বসে । 
নক্রতত্ব লাউসেন কপুবে জিজ্ঞাসে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদ। নিবেদি গোচবে । 
নক্র ছিল শক্রবিদ্যাধর হ্ুরপুরে ॥ 
নর্তনে উত্তম ছিল নাম হীবাঁধর । 
রূপের তুলন। নাই ত্রিপুর ভিতর ॥ 
একদিন সভ। করে বসে কুররায় । 
হীরাধর নৃত্য করে হবিগুণ গায় ॥ 
মোহিত হইল সভে মনোজ বাড়িল। 
হেনকালে তবে তার তালভঙ্গ হৈল ॥ 
মহেশ গেলেন উঠে মহ? মনস্তাপ । 

নক্র হয়ে লভ জন্ম নিত্য দিল! শাঁপ। 
হেটমুখে হীরাধর হায় হায় করে। 
কাকুবাদ করিয়ে কালীর পায় পরে ॥ 
লঘু অপরাধে মাতা দিলে গুরু শাপ। 
কত কালে মুক্ত হব করে স্প্রলাপ ॥ 
€হমবতী কন বাছা শুন হীরাধর । 
তারাদীঘি জালন্দার গড়ের উত্তর ॥ 
তার! নামে তায় এক আছে কুম্ভীবিণী। 
তার গর্ভে জন্ম গিয়ে সে তোঁর জননী ॥ 
ধরণীয়ে ধর্মপুত্র লাউসেন হবেক। 

সেই পথে ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাইবেক ॥ 
তার হাতে মুক্তি তোর হবেক তখনি । 
শীন্র যায় শুন সত্য সমুচিত বাণী ॥ 
হেনরূপে হীরাধব নক্র হয়ে ছিল। 
এখন তোমার হাতে মুক্ত হয়ে গেল ॥ 
কপ্পুরের কথায় লাউসেন সুবিস্ময় । 
আপনাকে অত্যন্ত অনন্য করে কয় ॥ 


ষষ্ট পাল। ২২১ 


ন। জানি কর্পুর কিছু মহিমা! তোমার । 
তুমি নয় মচ্ুন্য দেব অবতার ॥ 

অনেক তপস্যা করে তুমি মোর ভাই। 
তোম। হইতে ভ্রিলোকের তত্ব আমি পাই 
বলিতে কহিতে কথ। শেষ দিব! হল । 
বকুল বুক্ষের তলে ছুটি ভেয়ে শুল ॥ 

সমাপ্ত হইল পাল! হরিবল সভে। 

তরী বিনে তমিঅসংসাঁর তরে যাঁবে ॥ 
ইহাঁর উত্তর গীত হবেক জামতি। 

দিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি ॥১১২। 


বাঘবধ পাল। সমাপ্ত ॥ 
[ ষষ্ঠ পাল। সমাপ্ত ] 


[ সপ্তম পালা ] 
বারুই পাড়া 


বিষম ধর্মের বাজি বুঝে কোন জন। 
কুস্তীর করিয়া বধ কৌতুকে গমন ॥ 
অগ্র পশ্চাঁৎ হয়ে চলেন ছুটি ভাই। 
কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই ॥ 
শ্রীরামের সঙ্গে যেন চলিল। লক্ষ্মণ । 
কত সুধাময় কান্তি কর্পুর তেমন ॥ 
পথের পথুক দেখে বলে আহা মরি । 
আইল পারা গোপাল গোলোক পরিহরি ॥ 
অন্বর তেজিয়ে পার। অর্ক ইন্দু আইল । 
নলিন নপন দেখে লঙ্জায়ে কাল ॥ 
নান। কথ। নান কাব্য নৃত্যগীত পথে । 
কৌতুক করিচে সেন কর্পুরের সাথে ॥ 


* বূসবতী বূপসী রমণী যদি পাই। 


কিনে বিচে কর্পুরের বিভ। দিয়ে যাই ॥ 
কর্পুর বলেন দাদ আমি ব্রহ্মচারী । 
বিবাহে বাসন। নাই বিষ খেয়ে মরি ॥ 
আমী হইতে আপুনি অনেক গুণী হয়। 
কিসের কৌতুক কর কৃষ্ণ কথ! কয় ॥ 
পথুক পাইয়া পথে জিজ্ঞাসে কর্পুর | 
এথা হৈতে গৌড় সহর কতদূর ॥ 
বিশারদ বিল্ববাটি বোলুই মোকাম । 
গজেন্্রমথনপুর গয়াসোল গ্রাম ॥ 

পার হয়ে প্রেমানন্দে পায় পদ্মাভাঙ্গ।। 
ভবনে ভূপতি নাই ভাগ্য যার ভাঙ্গা ॥ 
লম্ষ্ীমস্ত লোক তায় নাহিক কাঙ্গাল। 
ছুসারি দেবতা স্থান দ্েউল জাঙ্জাল ॥ 


সপ্তম পালা ূ ২২৩ 


কষ্চকথ বামকথ। কহিতে বলিতে । 
অবিলম্বে উপস্থিত জাঁমতির পথে ॥ 
লাউসেন কয় কিছু কর্পুরে তখন 
অঞ্জনের রথের সারথি নারায়ণ ॥ 

তেন তোমাকে বাসি তুল্য অন্ছপাম । 
আগু হয়ে কহিবে সম্মুখে কোন গ্রাম ॥ 
চালে চাঁলে বসতি বাতাস নাহি বয় । 
যতী সতী কত আছে যোগেন্দ্র বিজয় ॥ 
দেউল দেহার। দেখি দেবস্থান কত। 
জানাবে যাবৎ বার্ত। জিজ্ঞাসিনু যত ॥ 
শুনে এত কর্পুর সন্মুখে নমস্কার । 
জিজ্ঞাঁসিলে যদি তত্ব কহিব ইহার ॥ 
আম' প্রতি অনুকুল অনা গোঁসাঞ্। 
ত্রিভুবনে জানি নাই এমন তত্ব নাই ॥ 
প্রমাণ করিতে পারি পয়োধর ধারা । 
গণনা করিতে পাবি গগনের তারা ॥ 
সহজ সম্বাদ শুন ময়নার ঈশ্বর | 

জান নাই জান এই জামতি নগর ॥ 
বিশেষ কেবল ইথে বারুয়ের বাস। 
পাঁরগ সভাই আছে পুণ্যের প্রকাশ ॥ 
পুরাণ পবিত্র কথ। প্রতি ঘরে ঘরে । 
জয়দেব জৈমিনিভারত পাঠ করে ॥ 
দিয়াচে দীঘিকা কত দেউল দেহাঁবা। 
সভে দোঁষে সীমস্তিনী সভে স্বতস্তরা ॥ 
পুরুষের বশ নয় পরে পাট শাঁড়ী। 
আঁচলে বান্ধিয়ে রাখে ওষধের বড়ি ॥ 
বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে উঠে বসে । 
বশ করে বচনে লোচন ঠেরে হাসে ॥ 
নার্ণয়ণ বারুয়ের বৌ নয়নী সুন্দরী | 
সভাকার প্রধান সবাই আজ্ঞাকারী ॥ 


সত ২.9 


ধর্মমঙল 


কাঁচলি কঠিন করে কাচসোনা কুচে । 
উর্ধধবাহু অনঙ্গে উলঙ্গ হয়ে নাচে | 
বূতিকে জিনিয়। রূপ রসে ঢলাঢলি । 
মনে করে যুবক পুরুষে ধন্সি গিলি ॥ 
জয়! নামে জনার্দন বারুয়ের ঝি । 
তাহার গুণের কথা কহিব সে কি॥ 
বচন বলিতে বাসি তেন ক্ধাধার । 
বিদেশী পুরুষ পাইলে ছাড়ে নাই আর ॥ 
বহ্ষিম নয়নে চায় বামমুখে হাসি । 

যুবক জীবনে যেন মারে বিষফ্কাসি ॥ 
বিদ্যা নামে বৃন্দাবন বারুয়ের বেটি । 
হাতি হেন জন্তকে হারাতে পারে ছুটি ॥ 
বিদেশী পুক্ুৰ পেলে বুকে করে রাখে । 
মদনে মোহিত হয়ে মুখ চেয়ে থাকে ॥ 
রসিক বারুয়ের বৌ নামে রসবতী | 
পরিহাসে দড় পরপুকুষের প্রতি ॥ 


' হাতি নেড়ে কথা কয় হাসে খল খল । 


ঠাট দেখে ব্রহ্মচারী ঠাকুর পাগল ॥ 

নিলা নামে নিতাই বারুয়ের নাতিন আছে । 
হার মেনে হাজার পুরুষ হেরে গেছে ॥ 

যাব নাই এ পথে একাস্ত কই আমি । 

ভুল্যা যাবে এখনি ভাবন দেখে তুমি ॥ 
কর্পুরের কথা শুনে লাউসেন কয়। 

দ্িজ শ্রীমানিক ভনে শ্রধর্ম সদয় ॥১১৩। 


শুন দাদ। কর্পুর সহজ কই আমি । 
প্রাণাধিক মাত্র পরান ধন তুমি ॥ 
দেখি যেন কেবল দেবত। অবতার । 
শিরোধাধ তোমার বচন সাত বার ॥ 


১৫ 


সপ্তম পালা ২২৫ 


ইচ্ছা হয় এ পথে আমার আমি ষাঁব। 
বারুয়ের বারাঁজন। কেমন দেখিব ॥ 

কর্পৃর বলেন দাদ! বুঝা গেল বঠে। 

কি জানি কি আছে লেখা তোমার ললাটে ॥ 
বশ হয়ে বচন বলিতে নারি কিছু । 

বারুয়ের মেয়ের বুলিবে পাছু পাঁছু ॥ * 
পাগল হইলে পার! প্রমা্দ বাঁড়িল। 

পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল ॥ 
আমার বচন লজ্ঘে এই পথে যাবে । 
অচিরাৎ অবশ্ত অনেক কষ্ট পাবে ॥ 

ন। শুনিয়ে লাউসেন ভেয়ের ভারতী । 

পরি হয়ে পাড়গ্রাম পাইল জামতি ॥ 
জামতির যাম্য দিগে জয় সরোবর । 

যুগল অশ্ব্থ তরু ঘাটের উপর ॥ 

পার হয়ে লাউসেন বসে তার তলে । 

জল লয়ে কর্পুর জোঁগাঁন হেন কালে ॥ 
ভাস্কর ভবনে গেল ভয়প্রদা নিশা । 

কোথা আজি কর্পুর থাকিব করে বাসা ॥ 
পারি নাই সহিতে পথের বড় ছুংখ । 

কালি গৌড় পৌছিব হইলে অহমুখ ॥ 
বমসিল কর্পুর তেখন বেল! পানে চেয়ে । 

এথা যুক্তি করে যত বাকয়ের মেয়ে ॥ 

সই স্রেগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাঁবে গে। 
ঘন রবে দুগ্ধ খেয়ে ঘুমায়েচে পো ॥ 

সখ নাঞ্ঞ সারাদিন ব্য চক্ষু নাচে । 

কি জানি কপালে আজি কোন লভ্য আছে ॥ 
কেহ কয় কালি রাত্রে দেখিচি স্বপন । 
বিদগ্ধ বিদেশী নাগর দুইজন ॥ 

হেসে হেসে কাছে বসে গায়ে দিল হাত । 
মদন ঝাঁপিয়ে বাণ মারিল নির্থাত ॥ 


সহ স্‌ ৬০ 


ধর্মমঙ্জল 


কনককললী লগে করিল সাজনি । 
রুনুন্য ক্ুক্চন্চ বাজে রসাল কিক্ছিণী ॥ 
ঝম ঝম ঝুছ ঝুজ বঙ্কার নৃপুরে | 

জল নিতে যবে আল্য জয় সবরোবনে ॥ 
এলায়ে দিয়েচে কেশ উলট। আচল । 
হাত শেডে চলে যেতে হাসে খল খল ॥ 
সব আসি সভাই সকল বঙ্গ জানে । 
কাননের কুস্ছম তুলিয়া পরে কানে ॥ 
কেহ কেহ কনে নৃত্য কহ গীত গায় । 
বুকের বসন উড়ে মলক্ের বাক্স ॥ 

কদম্ব কোরক সম কুচেবর বলন । 

দৃষ্টি হলে ততক্ষণে মুনির সবে মন ॥ 
কলসী ডুবায়ে জলে চারি পানে চায় । 
বাম লম্মণের কূপ দেখিবারে পায় ॥ 
মদনে মোহিত হল মুখে নাই বা। 
আলুথালু অন্বর অবশ হল গ। ॥ 


£-বলাবলি করবে যত বাক্ুয়ের মেসে । 


মবে যাই নাগরের নিছনি লইয়ে ॥ 
স্বব্ধূপ সমান ছহে সমান বয়েস । 

না দেখে এমন কভু নটবর বেশ ॥ 
হাসিতে বিজ্ঞুন্ি খেলে বচন পীযুষ । 
কিব। কৃষ্ণ বলরাম কিবা লবকুশ ॥ 
লজ্জিত হয়েচে ্ধপে গগনের চাদ । 
যুবতীর মনম্বগ মোহিবার ফাঁদ ॥ 
জননী ইহা ধন্তা জীবন সার্থক । 
পেয়েচ তপস্যা করে এমন বালক ॥ 
কত কোটি কামকে করেছে তিরস্কার । 
কেট্য। দি ইহার পাক্স যেষার ভাতার ॥ 
বিদ্যা জয়) বলে আর বাচি লাই দিদি । 
কোথা হতে আইল হেন বসময় নিধি ॥ 


সপ্তম পালা ২২৭ 


আহা মরি অমিথিয়ে জুড়াইল আখি । 
বাঞ্। হয় বার মাস বুকে করে রাখি ॥ 
বাপ যদি বিভা দিত এ হেন পুরুষে । 
ম্যাস বেশ করিতাম মনের হরিষে ॥ 
কেলেসোনা কয় সই তোর স্বামী ভাল । 
য! হোগ গুণের বঠে দোষ কিছু কাল ॥ 
আমার কপাল মন্দ ভাতার সে কুড়ে। 
বারমাস বচনে বিশেষে মরি পুড়ে ॥ 

করে নাঞ্চি কর্ম কাজ কোলে থাকে বসে 
ঘটকালি করেছিল নিবুংশে পিসে ॥ 
অমলা আক্ষেপ করে আমি অভাগিনী । 
স্বামী সনে সম ভাব দিবস রজনী ॥ 
খেয়েচে চক্ষের মাথ। খুন হয়ে মরি । 
হাতে ধরে উঠাতে বসাতে আব নারি ॥ 
সাধু করে মনস্তীপ মোর স্বামী কালা । 
এক বলিতে আর বলে তায় পাই জ্বাল! ॥ 
কুয়াগী সন্তাপ করে স্বামী মোব বুড়া । 
খেতে নারে খে মুড়ি খায় করে গু'ড়। ॥ 
জিউ গেল যে দিন না করি ঝাল ঝোল । 
গস কারে মতিচ্ছন। করে গণ্ডগোল ॥ 
মাঁধনি মোহিনী বলে শুন মরম সই । 
এতদিনে মনের কথ পুকুরঘাঁটে কই ॥ 
কুজ। মোর ভাভার কুশল নয় কাজে । 
পুড়া পুটলির পাঁর। পড়ে থাকে শেজে ॥ 
ভাজুনি ভীবনা করে ভাতার কুঁকুড়ে । 
ঠেলাঠেলি করে যত ঠায় থাকে পড়ে ॥ 
কল্যাণী কান্দিয়ে কয় করে মনস্তাপ । 
নয়নের মাথা খাক নিদারুণ বাপ ॥ 

পুড়ে মনি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে । 
অস্থিচ্সার হল অন্নজল ছাড়ে ॥ 


নই ২.৮ 


ধর্মমর্শল 


বারমাস দারুণ গোন্ের গন্ধ ছাড়ে । 
রক্তপু'জ বক্ষ তায় রাতিদ্দিন পড়ে ॥ 
বিশেষে বড়ই বাড়ে বিপাক বর সায়। 
সাধ করে শুতে নারি 'একক্র শষ্যায় ॥ 
এইক্সপ নিজপতি নিন্দা করে সভে । 

নয় হয়ে নয়নী তখন যুক্তি ভাবে ॥ 

কিরূপ করিয়ে রাখি নাগর বিদেশী । 

যা হউক হবেক ঘরে জল রেখে আসি ॥ 
দিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচন।। 

বারি লয়ে বাসে গেল বারুই অঙ্গনা ॥১১৪॥ 


বেশ করে নয়নী বিরল ঘরে বসি। 
নাগরে ভেটিতে যাঁব মনে বড় খুসি ॥ 
করিকর করে পরে কাঞ্চনের চুড়ি । 
বিধুকে রহিল যেন বিছ্যল্লতা বেড়ি ॥ 
কঙ্কণ কবিল শোভা কেউর সহিতে । 
চুড়ামণি দীপিক1 দিলেক তুলে মাঁথে ॥ 
চিরুনীতে চিরিয়ে চিকুর বন্ধ কল । 
তেহেরি চাঁপাবু মালা তায় বেডাঁইল ॥ 
মুকুর হেরিয়ে কবে মুখের মাঞ্জন । 
স্ছভাঁলে সিন্দ্ুর ফোট। স্ুরর্গ শোভন ॥ 
ঈষৎ কালির বিন্দু কিবা তার কোলে । 
ছুপান্সি অলকাপাতি দপ্দপ্ জ্বলে ॥ 
পুরট পাথর দিয়ে পৰিল বেশর । 

নাক তুলে কথা কয়ে ভুলাতে নাগর ॥ 
কুরঙ্গ নয়নে কিবা কাটিল কাজল । 
গলায় কমকহাবর করে ঝলমল ॥ 
কমলকলিকা? জিনে কিবা কুচ ছুটি । 
যুবকজনেব মন বান্ধিবার খুটি ॥ 


সঞ্চম পাল ২২৯ 


কিব। তাষ কাঁচলি করিল অন্ুপাম । 
ছুসারি কদন্ধগাঁছ ফুলের বাগান ॥ 
ষড়খতু সাক্ষাৎ সকল শাখা লয়ে । 
ভ্রমর ভ্রমরী বুলে ভ্রমণ কবিয়ে ॥ 

লক্ষ লক্ষ পক্ষ তাক পক্ষিণী সহিতে। 
বাঁড়িল বড়ই বাঁঞ্চ। বিবরে বণিতে ॥ 
ফাদ ভাঙ্গা ফুলটুসি ফুলে মধু খায় । 
কাদাখোচা কালিদয়ে কষ্জের গুণ গায় ॥ 
গড়গড়ে গুড়ুর গড়িয়ে বুলে গোঠে। 
শ্ামখোল সাঁরস শামুক ভাঙ্গে ঠোঁটে ॥ 
তিত্ভিরি তেয়ড়া তার। ডিমে দিয়ে তা । 
বাছুড় তপস্যা করে উর্ধ করে পা ॥ 
কালপেঁচা কাঁলকণ্ঠী কোঁটরে লুকায়। 
গোঁদাঁভারই গগনে গোবিন্দগুণ গায় ॥ 
টিয়েটুকি, বাবুই টেয়র] টেস্কনা । 

চটক চাতক চিল চিনাবিনসোনা ॥ 
দলপাথি দ্ালুহ দলুহ বুলে দলে। 
বূলরসে বাম শান্তি রাধাকৃষ্ বলে ॥ 
মাছ দেখে মাচরাঙা মাঝ দহে পড়ে । 
মনস্তাঁপে ময়ন। মদন মাথা নাড়ে ॥ 
পাতকাঁলে পলায়ে গেল শ্রাণ বড় ধন । 
ঘুঘু শব্দে ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
ফরফবে উড়ে গেল ফিঙ1 পড়ে ফাদে । 
করুণা বরুণা হাসে বক বসেকাদে॥ 
করকটে কারগুব করে হায় হায়। 
প্রাণভয়ে পানিহাঁস পুফরে লুকাঁয় ॥ 
মোউব মোঁউবী নাঁচে মেঘের গর্জনে । 
কোকিল কোঁকিলিনী ডাকে কদন্ব কাননে ॥ 
ধুল। চড়ুই ধূর্ত যার ধানবনে ধাম । 
শারি শুক সদাই স্মঙবে বাম বাম ॥ 


৩৬ 


ধর্মমঙ্গল 


খবখরে খড়হাস খয়রা সবালি । 

অর্জন অরণ্যে ডিম এড়ে সারি সারি ॥ 
কলরোল কপোতি কন্দোল করে তায়। 
ধাশ্নিক কোঁচল বক ধর্মকে ধিয়্ার ॥ 

আর তায় লক্ষ পক্ষ আছে অপ্রমিত | 
বিবরে বণিতে এথা! বেড়ে ষায় গীত ॥ 
সোম স্্য দুদিকে উদয় দিবাবরাতি । 
মরকত মুকুত মণ্ডিত নানা ভাতি ॥ 
কস্তরী চন্দন চুকসা লেপে সর্ব গায়। 

তান্বল কদরে বাগ অধরে বাড়ায় ॥ 
পট্টবাস পর্িতে প্রতিমা যেন জলে । 

৫€স সের্গাতিন মিতিন সকলে ডেকে বলে ॥ 
জাঁতিকুলশীলে আজি দিয়ে জলাঞ্জলি । 
নাগরে ভেটিতে যাব হয়ে কুতুহলি ॥ 

চল সভে দেখি গিয়ে নাগরের কপ । 

বিধি ভাল নিম্ষিয়েচে বসময় কৃপ ॥ 

স্বর্ণ বাটিতে নিল স্গন্ধি চন্দন । 

লইল চাপার মাল। করিয়ে যতন ॥ 

সহচক্রী সঙ্গে রঙ্গে হইয়ে সম্বায় । 

গোবিন্দে ভিটিতে যেন গোপীগণ যায় ॥ 
ঘরে হতে বারি হয়ে পথে দিল পা। 
কোলের কুমার ভাকে কোথ। যাম মা॥ 
ভীড় ভাড়া একবার আমি সঙ্গে যাই । 
বুষস্যন্তী বলে তোর বাপের মাথ। খাই ॥ 
কুলবতী হয়ে যাই কুলে দিয়ে কাট|। 

পাছু আনি ভাকিস নারে নির্ব,ংশির বেটা ॥ 
আব কি বেটার ন্েহ আছে আর তোকে । 
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে পুতে যাব পাকে ॥ 
আত্মজ আবদার করে আচলে ধরিয়ে । 
জিউ যায় জননী গো যাঁও হুগ্ধ দিয়ে ॥ 


সপ্তম পালা ২৩১ 


ছুচারিণী নয়নী দেহজে করে কোলে । 
নাগরে ভেটিতে তবে নয় হয়ে চলে ॥ 
শোঁভে পায় সভাকার সোনার নৃপুর | 
ঘুন ঘুন করে বাজে ঘাগর ঘুগুর॥ 
কর্পুরের দৃষ্টি হেল কয় লাউসেনে । 
বারুই অঙ্গনা সব আইসে কি কারণে ॥ 
এই গেল জল লয়ে জান কিছু ভাষ। 
ভূলাইতে তোমাকে করেচে বেশবাস ॥ 
এখুনি ছড়ায় যদি উষধের গুড়া। 
পাক্ছুরিবে বাপ মায় বশ হবে বাড়া ॥ 
পলাইয়ে চল নয় প্রমাদ পড়িল । 
জাতিকুলশীল আজি সকল মজিল ॥ 

এই ছিল এতদিনে আমার লল্লাটে ৷ 
বারুয়ের অনগুন। খেতে হল বটে ॥ 

হেথা সেথা তোমাকে জঞ্জাল থাকে জুড়ে । 
এমন জাঁনিলে সঙ্গে আসে কোন ভেড়ে ॥ 
কর্পুরের কথ। শুনে হাঁসে লাউসেন । 
তোমার বচন দাঁদা যেন পয়ফেন ॥ 

যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীকে ডর । 

ভাল দেখে একটাকে ঝাপটিয়ে ধর ॥ 
কানে হাত কর্পুরের মুদ্রিত নয়ন । 

রাম রাম রাধাকফ্ গঙ্গা নারায়ণ ॥ 
অয়নে অঙ্গনাগণ আনন্দে তবুল। 

কেহ কার গায়ে পড়ে হাসে খল খল ॥ 
কত কাব্য কৌতুক করিয়ে কুতুহলে । 
উপনীত সেনের সাক্ষাতে তরুতলে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে অনাদি । 
কর্পুর বসিল যোগে পেয়ে যোঁগবিধি ॥ ১১৫॥ 


২৩২ 


হি 


ধর্মমঙগল 


চন্দন চাপার মাল চারি ঠাঞ্ছি করে । 
চারিদিগে দাণ্ডাইল চারিদিগে ঘেরে ॥ 
ঢেমন ঢোপরগুল। জানে ঢের ঢচঙ | 
কুচের কাঁচলি খুলে কষে কত বঙ্গ ॥ 
হাসিয়ে রসের কথা বরসবতী কয়। 

কথা ঘর নাগরের নিব পরিচয় ॥ 

সেন কয় তোমার কানে কাটাঁকড়ি সোনা । 
সাকিম আমার ঘর দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
বাঁপের নাম কর্ণসেন ম। বঞ্জাবতী । 

ভাই সঙ্গে গৌড়ে যাই ভেটিতে ভূপতি ॥ 
নিজ নাম লাউসেন লোকে ধন্য ধন্য । 
পাঁপ তাপ জানি নাই জানি মাত্র পুণ্য ॥ 
ধর্মের তপন্বী আমি শ্রীধর্ম সহায় । 

পাছু হও বসন পরশে পাছে গায় ॥ 
নয়নী তখন কয় নাগর হন্দর | 

পতি নাঁমে পতি হল্য প্রায় বরাবর ॥ 
মজিল তোমার সনে আমাদের মন । 
প্রেম আলিঙ্গন দেও জুড়াঁক জীবন ॥ 
গলায় পর চাপার মালা চন্দন মাখ গায়। 
মদন মরুক জ্বলে মলযের বায় ॥ 

বপময় রসিক রসের সিন্ধু হয়। 

হেসে হেসে গোটি। ছুই বসের কথা কয় ॥ 
আমার ভবনে চল ভাগ্য করে বালি । 
বুকের উপরে করে বঞ্চি আজি নিশি ॥ 
সেন কয় ক্ন্দরী সম্প্রতি বটে সুখ ॥ 

পাপ করে পার নাঞ্ছি পরিণামে ছুথ ॥ 
ধর্মীধর্ম বিচার মের ঠাঞ্িত আছে । 
মুদগরের প্রহারে মস্তক ছি'চে পাছে ॥ 
সধর্ষে থাকিলে হয় সর্ব ঠাঞ্ি পার । 
অধর্ম করিলে তার নাহিক নিস্তার ॥ 


সপ্তম পাল ২৩৩ 


বচনে বাক্ষই মাঁগে ব্যঙ্গ করে বলে। 
আপুনি এমন কথা কোথা শুনেছিলে ॥ 
সমতুলে সতীপন। জানি সভাকাবু । 
পাঞ্চালপুত্রীর দেখ পাঁচট। ভাতার ॥ 
কুম্তীর কপালদোঁষে কাস্ত কর্মহীন । 
উপপতি করেছিল গোট। ছুই তিন ॥ 
মন্দোৌদরী উর্বশী অহল্য। কল কি। 
ভাগবত ভারতে এব শুনেচি ॥ 

তবু আমি তাদের মত ভাতার-নড় নই। 
পতিসনে প্রীতি নাই সতী হয়ে কই ॥ 
জৈমিনি যা করেছিল জানা আছে তা । 
আব ভাতার করেছিল ব্যাসদেবের মা ॥ 
সবাই ভাতার করে ভাব ঘদি পায়। 
শাস্বে শুনি সতীবর সতীত্ব নাঞ্ঝি যায় ॥ 
পরের রমণী মৌর। পিরীতকে মরি । 
রসিক পুরুষ পেলে হার করে পরি ॥ 
বসিক রসের সিন্ধু রূপে রসে আলে! । 
ভাগ্যফলে বিধাতা ভাঁলকে দেয় ভাঁল ॥ 
যেমন পুরুষ তুমি তেমনি আমি মেয়ে । 
আর কি ছাড়িয়ে দিব বাখিব ধরিয়ে ॥ 
ক্রোধ করে কর্পুর কহিচে কটুভাঁষ । 
ছেলেপুলের মা মাগীর এত অভিলাষ ॥ 
তোর পারা আসমুসি কে আছে সংসারে । 
সরোবর ত্যাগ করে পচা গেড়েয় সবে ॥ 
নয়নী লজ্জিত হইল নির্থাত উত্তরে । 
তথাপি সেনের সনে পরিহাস করে ॥ 
নাগর সুন্দর শুন নাগর হ্ন্দর। 

বিলাপ করিবে বসে খাটের উপর ॥ 
আমি তোমার কোলে বসে আনন্দ করিব । 
খাসা গুয়। পাক! পান মুখে তুলে দিব ॥ 


২৩৪ 


ধর্মমঙ্গল 


সেন কয় আমি হইব ধর্মের তপন্বী | 
'আমাঁর সহিত বৃথা কব হাসিখুসি ॥ 

ধর্ম বিনে জানি নাই ধর্ম করি ধ্যান । 
তুমি মোর রঞ্জাবতী মায়ের সমান ॥ 

এত শুনি নয়নীর আখি ছলছল । 

বচন বলিতে নারে হইল বিকল ॥ 

সহচরী সঙ্গে যুক্তি সজোঁপনে কৰে । 
সাক্ষাতে কাছাড়ে মারি কোলের কুমারে ॥ 
এখুনি এসব দোঁষ নাগরে ঘটিয়ে । 
ভাস্গনে শ্বশুবে বলে বাখিব ধরিয়ে ॥ 
ছুচানিণী ছুষ্ট মাগী দয়াহীন মন । 

পায়ে ধরে বালকের আছাড়ে তখন ॥ 
ছল। করে কেদে চলে করে মহা সোবর। 
বাঁচি নাঞ্চি বাপ রে বিপত্তয হেল ঘোর ॥ 
যতেক বাঁকুই ছিল জামতি নগরে । 
রোদন শুনিয়ে তাঁরা ধাইল সত্বরে ॥ 
বাঁডিল বিক্রোধ বড় বনিতা বচনে । 

ধর ধর করিয়ে ধরিল লাউসেনে ॥ 

কেউ মারে লাথালোথ! কেউ চড় আব চাপড় 
অকালে অনর্থ যেন বয়ে যায় ঝড় ॥ 
কোপ কবে কত জন কিলায় পাছাঁড়ে । 
মাথার পাটুকাখান অন্ি গেল উড়ে ॥ 
তরাসে কর্পুর তখন উঠে ত্বরাত্বরি ৷ 
লুকাইল নলবনে লয়ে ফল ঝারি ॥ 
জামতি নগরে রাজ জয়সিংহ আছে । 
বরাসনে বার দিয়া বারামে বসেছে ॥ 
সন্িধাঁনে সুকাব্য পিঙ্গল পড়ে ভাট । 
ভষ্টাচার্ধ ঠাকুর ভাগবত করে পাঠ ॥ 

পঞ্চ পাত্র বসেছে বাজার ববাবর । 
অনেক মুন্ুরী বসে এলায়ে দপ্তর ॥ 


সঞ্জম পালা ২৩৫ 


কারকুন কাগজ বুঝে বাকি উয়াসিল। 
হেনকাঁলে লাউসেনে করিল দাখিল ॥ 
ভাঁলমন্দ জয়সিংহ না করে বিচার । 
কোটালে কহিল ডেকে দিতে কারাগার ॥ 
আজ্ঞায় কোটাল বেট। কালসম ধায়। 
কারাগার দিতে মেনে লঘু লয়ে যায় ॥ 
কেড়ে নিল বসন কাঁকালে দিল ঘড়ি । 
হাতে গলে দিল তোক পায় দিল বেড়ি ॥ 
ভূজাদি বসন নিল যত ছিল গায়। 

মেরে ধরে পোতাঘর প্রবেশ করায় ॥ 
চিত্তে নাই অস্গুক্ষণ চিত করে ফেলে । 
জগদল পাথর দিলেক বুকে তুলে ॥ 
চারিপাঁশে চায় সেন পড়িয়া বিপাকে । 
উচ্চৈঃম্বরে বার তিন ধর্ণ বলে ভাকে ॥ 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ! । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম বারে দিলা দেখা ॥১১৬।॥ 


' জীব করুণা 


হ্যাদ্দে হে অনাথবন্ধু কূপাময় কপাসিন্ধু 


করণকারণ পবাস্পর | 


স্বদেশ সদন ছেড়ে এ ঘোর সঙ্কটে পড়ে 


ডাকে তোমায় কাতর কিহ্কর ॥ 


দারুণ পাথর বুকে বাক্য নাহি সরে মুখে 


প্রাণ যায় বাখ এই বার। 


কুম্তীর ধরিল পায় তারণ করিলে তায় 


তোঁম। বিনে কে আছে আমার ॥ 


জননী ছাঁড়িক্স। বাসে করিয়া কঠোর ক্লেশে 


পরান তেজিল শালে ভরে । 


সকল বেভোগ তেজে তোমার চরণ পুজে 


পেয়েছিলেন আমা হুহাঁকারে ॥ 


৩৩ 


ধমমঙ্গল 


বিদায় হইয়! আইলাম বিদেশে ছু ভেয়ে মরিলাম 
বড় খেদ রহিল সে মনে। 
না করিলাম তার সেব। মিথ্য! হইল রাত্র দিব। 
কি গুণে তরিব পরিণামে ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল তুমি স্বর্গ চলাচল 
তুমি অধঃ অনস্ত আকাশ । 
তুমি সূর্য শশধব পরমেঠী পীতান্বর 
তুমি প্রভু দেব কৃত্তিবাঁস ॥ 
ছুর্বাসা মুনির শাঁপ দ্রৌপদীর মনস্তাঁপ 
আপুনি কৰিলে নিবারণ । 
পাঁগুবের সথ। ৫হলে হস্তিন। রাজত্ব দিলে 
ছুযোধনে করিলে নিধন ॥ 
হিরণ্যকশিপু ভুষ্ট তাহাকে করিয়ে নষ্ট 
প্রহলাদে করিলে পরিত্রাণ । 
ন1 জানি ভজন ভক্তি নিজগুণে কর মুক্তি 
নিগু ণতারণ তুয়! নাম | 
ওখানে ক্ধর্মা করে নির্জর সকল ঘেরে 
বসেচেন বৈকুণ্ঠের নাথ । 
পড়িয়া যুগল পায় স্তুতি করে সথররায় 
আসন টলিল অকস্মাৎ ॥ 
ধিয়ানে জানিলা পরে সঙ্কটে সেবক স্মরে 
শোকে ব্যস্ত হইল। নিরগ্রন । 
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 
বিরচিল সঙ্গীত নোতন ॥১১৭॥ 


অন্তর্ধামিনী ধর্ম জাঁনিল] ধেয়ানে । 
বারুই বনিত। বন্দী ৫কল লাউসেনে ॥ 
হার্দ্য করে হন্ুমানে কহেন ডাকিয়ে। 
আজি বড় বিপত্ত্যে পড়িল আমা দিয়ে 


সম্তম পাল ২৩৭ 


পৃথিবীমগ্ডলে পূজ প্রকাশ কারণ । 

তুমি দিলে যুক্তি করে তুষ্ট হল মন॥ 

সে পুজ। আমার যায় দরিয়ায় ভাসিয়ে । 
লাঁউসেনে বন্দী করে বাকুয়ের মেয়ে ॥ 
রাঁম অবতারে তুমি রাখিলে খেয়াঁতি । 
সত্যব্ূপ সব জানি তোমার শকতি ॥ 
তোমা হতে অগাধ সমুদ্র বাধা গেল। 
তোমা হতে দুবাচার দশানন মল ॥ 
সেতুবন্ধ বামেশ্বর হল্য তোম। হইতে । 
যাঁও বাছ। যাত্রা কর জামতি যাইতে ॥ 
ধর্মের আদেশ পেয়ে ধায় হনুমান । 
সদ্ধাই বনে বলে জয় সীতাবাঁম ॥ 
লোকজন নিদ্রা গেছে নিশা ভোগ বাতি । 
জামতি নগরে বীর হৈল উপনীতি ॥ 
পোতা। ঘরে পড়ে সেন প্রলয় বন্ধনে । 
দারুণ পাথর বুকে নাহিক চেতনে ॥ 

তা দেখিয়। হন্মান্‌ বহিলেন চেয়ে । 
বুকের পাথবখাঁন দিলেন ফেলায়ে ॥ 
ভাঙ্গিয়া পায়ের বেড়ি এলায়ে বন্ধন । 
চেতন করায়ে সেনে কহেন তখন ॥ 

ভব্য হল ভয় তেজ ভেব কিছু নাই । 
পাঁগাযে দিলেন মোবে অনবছ্য গোঁসাঁডিও ॥ 
ছুচাত্িণী দুষ্টা বড় বাঁরুই অঙ্গনা। 
অনেক দিয়াছে কষ্ট অপরাধ বিনা ॥ 
ছুখে স্থখে দণ্ড ছুই কর বিলম্বন । 

যাই আমি জয়সিংহে কহিতে স্বপন ॥ 
সেন কয় তবে আমি পলাইয়৷ যাই । 
কোথ1 গেল কপুর প্রাণের ছোট ভাই ॥ 
ন। দেখিলে শবীর বিষ্ষোগ হব তবে। 
কপিবন্ন কৃহেন কর্পুরে কালি পাবে ॥ 


২৬৩৮ 


ধর্মমঙ্গল 


জয্পসিংহ যথা শুয়ে জায়ার সহিত । 
হচুমান্‌ তথায় ত্বরিত ডপনীত ॥ 
স্রকোপে শিষরে বসে স্বপ্প কন তাকে । 
মারি ঘ্দি তবে তোর কোন বাপে বাখে 
ভালমন্দ ভণ্ড বেটা না কর বিচার । 
ধর্মের সেবক সেনে দিলি কারাগার ॥ 
এখুনি আগুন জ্দেলে দ্বিব তোর ঘবে । 
দগ্ধ করে যাৰ আজি জামতি নগরে ॥ 
চুরি করে চোর নয় সাধু হল চোর । 
বাজ হয়ত বাজধর্ধ বাঁজ্যে নাই তোর ॥ 
লঙ্ক। দগ্ধ করেচি করিয়া কত ফন্দি। 
ভাঁল চাঁসি লাঁউসেনের মুক্ত কর বন্দী ॥ 
পরিহার মেগে নিবি পাত্র হাতে ধবে। 
প্রত্যুষে বিদায় দিবি পুরস্কার করে ॥ 
স্বপ্প কয়ে ভপতিকে সেনে দিয় তত্ব । 
হন্ছমান্‌ তিবোধাঁন হরধষিত চিত্ত ॥ 


€এথ। পুন নুপতি স্বপ্ন দেখে শেষে । 


রক্ত বুষ্টি উক্কাঁপাত আগুন লাগে দেশে ॥ 
ধনকড়ি মানমাকী ডুবে গেল জলে । 
নিন্রাভঙ্গে চমকিত চৌদ্িক নেহালে ॥ 
সকাল সময়ে উঠে সভা করে বসে । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদদ আশে ॥১১৮| 


পঞ্চপাত্র বসিল বাজার বরাবর । 
চালিদ্িগে চারি ঠাঁট চাকর নফর ॥ 
ভষ্টাচাষ পাট করে ভাবত পুরাণ । 
চক্রবর্তী ঠাকুর সম্মুখে অধিষ্ঠান ॥ 
নম্বনীব শ্বশুব সে গ্রামের মগুল । 
দ্বিগার কোটাল প্রজা সর্দার সকল ॥. 


সপ্তম পালা টি 


স্বপ্নকথ। জয়সিংহ ক্স সভা আগে । 
আশ্চষ দ্েখেচি আমি আজি বাত্রি যোগে ॥ 
অগ্রিবৃষ্টি উক্কাপাত চতুর্দিকময়। 

বুড়া এক ত্রাঙ্ষণ বিক্রোধ করে কয় ॥ 
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়ে করিব চুরমার । 
ধর্মের সেবকে বেটা দিলি কারাগার ॥ 
আজি তোর উদ্বসিতে আগুন জ্বেলে দিব 
জামতি নগর আজি দগ্ধ করে যাব ॥ 
স্বদীর্ঘথ শরীর তার জট কটা মাথে। 
পুণ্যফলে পরান বাঁচিল তার হাথে ॥ 
স্বপ্নকথা কয়ে রাজা সভার সহিত । 
অবিলম্বে কারাগ'রে হইল উপনীত ॥ 
সবিনয়ে সবাই সেনের পায় ধবে। 
অবনি লোটায়ে কত কাকুবাদ করে ॥ 
জোড় হাতে জয়সিংহ ষথাঁবিধি কয় । 
অপরাধ ক্ষেমা কর তুমি মহাশয় ॥ 
চর্মচক্ষে ধর্ম বস্ত চিনিতে কি পারি । 
ন্ররূপে নারায়ণ তুমি নরহরি ॥ 
লাউসেনে পুরক্কবার কৈল মহীপাল । 
জামা জোড়। দিলেক বিচিত্র পরিমাল ॥ 
প্রণতি করিয়া পরে পদধূলি নিল। 
সুখে থাক বলে সেন আশীবাদ দিল ॥ 
ধ্পুত্র পরমাউ শ্রীধর্ম দিবেন । 

বলে এত ৫বনসে বিদায় লাউসেন ॥ 
ন্য়নীর শ্বশুর নারায়ণ এল কেঁদে । 
ছাড়ে নাই ধরিল সেনের পায় ছেদে ॥ 
সজল নয়ন বুড়। সবিনয়ে ভাষে । 
নাতিটি নিধন হল নিজকর্মন দোষে ॥ 
দেবত সমান ভুমি দয়াবান্‌ চিত্ত। 
মরাকে বাঁচ!লে হয় বিস্তর মহত্ব ॥ 
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সেন কয় রিলোচনে বাঁড়িল সংকোপ। 
বুড়ানে পাঁগল বেট বুদ্ধি হয় লোপ ॥ 
বউ তোর বিন। দোষে বহু দুখ দিল ।॥ 
ছোট ভাই প্রাণের কপুর কোথা গেল ॥ 
ক্রন্দনের কলবোঁল উঠিল আকাশে । 
শুনিয়ে বুড়ার শোক লাঁউসেন হাসে ॥ 
বাঁড় হয়ে নয়নীর আনন্দ বাড়িল। 
ধায়াধাই শ্বশুরে সংবাদ দিতে আইল ॥ 
কি করহে ঠাকুব দাগুায়ে তরুতলে । 

নয় বেটা তোমার মবিল এক কালে ॥ 
হেট মুখে বুড়া শোকে করে হায় হায় । 
আকাশ ভাঙ্গিয়ে পড়ে বুড়াঁর মাথায় ॥ 
মুত হয়ে এমনি পড়িল মহীতলে। 

নয়নী তখন কিছু লাঁউসেনে বলে ॥ 

ভাল হল বেটা মল ভাতার মল শেষে । 
হইব তোমার দাসী না বরহিব দেশে ॥ 
চরণ করিব্‌ সেব। চাদমুখ চেয়ে । 

বস বসে বাত্রিদিন রাখিব ডুবায়ে ॥ 

সেন কয় ধন বিনে কিছু নাঞ্ি জানি । 
মাথ্ের সমান দেখি পরের রমণী ॥ 

শুনে এত নয়নীর বিষণ্ন বদন । 

হাতে ধরে শ্বশুরের তৃুলিল তখন ॥ 

ছল করে কান্দে ছুড়ি চক্ষে না লো! । 
কি হইল ঠাকুর মরিল মোর পো ॥ 
দেবর ভাক্র মল আর মল পতি । 
কেথা যাব কি কৰিব কি হবেক গতি ॥ 
বুড়া বলে বেটি তোব বাপঘর আছে । 
কেহ নাঞ্িও আমার দাগাব কাব কাঁছে ॥ 
তোর পাকে আমার মরিল বেট। নাতি । 
একজন ন। রহিল কুলে দিতে বাতি ॥ 
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মোর বাক্য শুন হেদে মলে মুড়ি বি। 

পাঁয় ধর প্রভুর প্রনসে আর কি ॥ 

দয়াময় এখুনি হবেন দয়াবান্‌। 

দোষগুণ খেমিয়ে দিবেন প্রাণদান ॥ 

এক পায় বউ ধরে আর পায় বুড়া । 

ঘ্িজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে বাকুড়া ॥১১৪৯।॥ 


নতি কৰে নাবাঁন বারুই লাউসেনে । 
অপরাধ ক্ষেম। কর আপনার গুণে ॥ 
বৃদ্ধকাঁলে বেটা মল বিকল পরান । 

দয়। করে দয়াময় দেহ শ্রাণদান ॥ 
লাউসেন কয় বেট। মানন। করিবি। 
বেট! তোর বাঁচিলে ধর্মের পূজ। দিবি ॥ 
নারান বারুই কয় দিব ধর্মপূজা। 
ধিয়ানে জানিল তবে লাউসেন রাজা ॥ 
নয় বেটা নারায়ণের প্রাণ পেয়ে উঠে । 
বাঁডি বেগে বাঁপকে সংবাদ দিতে ছুটে ॥ 
বুড়া শুনে বিবরণ বেটার বদনে। 
সগোষ্ঠী সহিত পড়ে সেনের চরণে ॥ 
তব বাক্য আমার অস্তরে আছে জেগে । 
না গেল মনের ছুঃখ নাতিটির লেগে ॥ 
সেন কয় ওকথ।! এখন কসি কাকে । 
বৌ তোর মেরেচে বীচাতে বল তাকে ॥ 
কাতর বচনে বুড়। করে কাকুবাদ। 
মেয়ে ছাঁর মার্জনা করিবে অপরাধ ॥ 
দয়া করে দাসে যদি দিলে পদছায়া। 
নাতিটির লেগে মোর বিদরয়ে হিয়া ॥ 
সেন কয় তবে তোর নাতিকে বাচাই । 
নাক কান নোটন বোয়ের ভোর চাই ॥ 
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বুড়। বলে বিলক্ষণ বাঁচায় আপুনি । 

শুনে ভয়ে চমকিত হইল নয়নী ॥ 

মনে ভাবে মায়! ধরে ময়নান পতি । 
উঠিল পন্ান পেয়ে নাবানের নাতি ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল সেন হাতে ধনে ভার । 
মেবেছিল কে তোকে কহিবি সত্যসার ॥ 
জ্ঞানবান্‌ বালক কহিল সত্য করে । 
মেরেছিল মা মোর আছাঁড়ে পায়ে ধরে ॥ 
তবে তুর্ণ লাউসেন আনন্দে তখন । 
নয়নীর নাঁক কান কাঁটিল নোটন ॥ 
বাউট। হরিল যেন চারি পানে চায় । 
প্রাণের কর্পুর বলে ডেকে ডেকে যায় ॥ 
নলবনে কর্পুর লুকাঁয়ে ছিল বসে। 

বারি হয়ে বত্স নিয়ে দাণ্ডাইল এসে ॥ 
লম্ঘু গতি লাউসেন নিকট হইল । 
করপুটে কু এসে প্রণাম করিল ॥ 
অধোমুখ লাউসেন অভিমানে কয়। 
বিপদ সময় হলে কেহ কার নয় ॥ 

সম্পদ সময় হলে মিত্র শত্রু জন। 

বুঝ! গেল কর্পুরের কঠিন সে মন ॥ 

বড় ভাঁই বিধিবশে বিপাঁকে পড়িল । 
ছোট ভাই গুণের তাহাকে ছেড়ে গেল ॥ 
একথা কহিব কাকে শুনে হয় লাজ । 
কপপুর কহিচে দাদা বুঝ নাহি কাজ ॥ 
বন্দী যদি দু ভেয়ে হতাম এক ঠীই। 
অন্দ্দেশে উদ্ধার করিতে কেহ নাই ॥ 
তুমি বন্দী হতে হুল আমার আভিল। 
ছুপব রাত্রের কালে গৌড় দাখিল ॥ 
ঝনঝন। বৃষ্টি ঝড় পথ নাহি পাই । 

কাঁটা খোট। কত বাজে কেদে কেদে যাই ॥ 
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দৈবে হল দিগমোহ দারুণ অন্ধকার । 
পুণ্যফলে পদ্মাবতী হইলাম পার ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলাম গিয়ে রমতি নগরে । 
বাজার দরবার গেছে মামা নাই ঘরে ॥ 
এমনি উত্তর মুখে অশ্ের দৌড় । 

পাঁরু হয়ে চন্দ্রভাগ। পাইলাম গৌড় ॥ 
পদাঘাতে দ্বারের কপাট ভেঙ্গে ফেলে । 
মেসোকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে ॥ 
হুরগতি তোমার শুনে দুঃখ হল চিত্তে । 
মহাকোপে মামাকে ডাকাল তত বাত্রে ॥ 
দামোদর বিদায় হইল ছইজন। 

রনাতল নিতে আজি জামতি ভুবন ॥ 
বারণ করিলাম আমি কি কাজ বিরোধে । 
লিখন দিলেন লেখে নয় হয়ে ক্রোধে ॥ 
ছুটাছুটি রাত্রি শেষ জামতিকে যাত্রা । 
লিখন দিলাম করে গোটা চারি কথা ॥ 
শুনে ভয়ে রাজা বেট] হল কম্পবান। 
অতএব সকালে তুমি পাইলে ছাড়ান ॥ 
মর্দানা আমার ছিল ছুটে গেলাম বাত্রে। 
পোতাঘরে পড়ে নয় পরান হারাতে ॥ 
শুনে হানে লাউসেন হেট করে মুখ । 
আমার নিমিত্তে দাঁদা পেলে বড় ছুখ ॥ 
আহা মরি একবার আশ্য করি কোলে । 
পরান আমার যেত তুমি না থাকিলে ॥ 
ভবে বুঝি আমার গুণের তুমি ভাই। 
চল আজি গৌড় দাখিল হতে চাঁই ॥ 
পার হয়্য জামতি পরমানন্দে যায়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথা বাঁকুড়ারায় ॥১২০। 
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পথে কর্য। সান পুজ। বন্ধন ভোজন । 
গহন গহন মার্গে গৌড়ে গমন ॥ 

পাছ পাছু কর্পূর চলিল ঝাই দিয়্যা । 
রূপ দেখ্যা পথের পথুক থাকে চেয়্য! ॥ 
কেহ বলে আহ মরি আখি জুড়াইল । 
এ হেন কনকচাদ কোথা হতে এল ॥ 
আগে যেন পোহিণীতনয় বলবাঁম । 
পশ্চাত €ঘছনে কৃষ্ণ যশোদার প্রাণ ॥ 
কেহ বলে সে নয় ভরত শত্রত্্ ৷ 

কেহ বজে কিবা যেন শ্রীরাম লম্মণ ॥ 
পার হয়ে নান! গ্রাম নীল। সবাই পায় । 
লন্গিকটে সুরিক্ষাঁর পাট দেখ। যায় ॥ 
পীত নীল পতাঁক1 উড়িছে নিক্পম | 
সহরের শোভা যেন স্থবপুবপম ॥ 
বারেন্দ্র মুবা কিবা! বিরাট ভুবন । 
দেখে সেন কয় কিছু কপ্পুরে তখন ॥ 
সর্বকাঁলে তোমায় ভরসা আমি করি । 
অজুনের খের সারথি যেন হি ॥ 
দিবারাত্রি দেখি ষেন দেবতাসমান । 
সদাই বদনে শুনি ভারত পুরাণ ॥ 
সকল কহিতে পার নাঞ্চি অগোঁচর । 
সমন্নিকট দেখা যায় এ কোন সহব ॥ 
কর্পুর কহিছে দাদ! জিজ্ঞাসিলে ভাল । 
যাব নাঁঞ্ি9 এ পথে পশ্চিম পথে চল ॥ 
ুরিক্ষা নটিনী নামে তার এই পাট । 
শুনেচি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট ॥ 
মেয়েরাজা মর্দের মধাদ। নাঞ্ডি বাখে । 
চিত করে চরণ ছুখানি দেয় বুকে ॥ 
উলঙ্গ হুইয়ে নাচে নাই লাজ ভয়। 
ব্রহ্মচারী ঠাকুর বচনে বশ হয় ॥ 
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ওষধ অশেষ বিদ্যা বিলক্ষণ জানে । 
রূপের তুলন। নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
বিদদ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়। 
কুচের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায় ॥ 
গাড়র করিয়া রাখে শুষধধের গুণে । 
স্থন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্বশাস্ত্র জানে ॥ 
ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটা । 
উদ্দেশ করিয়া বুলে আটে নাঁঞি ছুটা ॥ 
নাগবের নাম ছিল নিত্যানন্দ নিমা। 
ভোলানাথ ভদ্রেশখ্বর ভূগুবাম ভীম! ॥ 
কুড়ারাম কমল কিশোর কালিদাস। 
কামদেব কাঁনাঞ্ি কুবের কতিবাঁস ॥ 
নারায়ণ নরোতভম নিধিবাম মিছ্যা। 
খেলারাম খগেশ্র খুদ্িরাম খুভ্যা ॥ 
গোবর্ন গোপাল গোবিন্দ গিবিধর । 
সনাতন শিবরাম সার্থক শক্কর ॥ 
কষ্দাস কালাচাদ কপারাম কাছ । 
তুলারাম তিলোত্তম ব্রিলোচন তনু ॥ 
মনোহর মাধব মকুন্দবাম মাছু। 
জয়রাম জনার্দন জগন্নাথ যছু ॥ 

কুশল কমলাকাস্ত কাশীবাম কাশ্ঠা । 
ঘনরাম ঘনশ্টাঁম ঘাসিরাম ঘাশ্া। ॥ 
মদন মানিকচ্ঠাদ মোহন মুবারি । 
হাঁতিরাম হরেকষ্জ হীবাধর হবি ॥ 
বাক্ছদেব বৈছ্যনাথ বুন্দাবন বছ্া । 
সদ্দানন্দ ষঠীদাস সাতকড়ি সিদ্ঠ। ॥ 
চন্দ্রচুড় চতুভু জ চিন্তামণি চূড়া । 
কেশব কনকচাদ কুলানন্দ কুড়া ॥ 
পরশুরাম পীতান্বর পতিতপাবন 
ষছুনাথ যজ্ঞেখর জয়মনি জীবন ॥ 


২৪৬ 


ধর্ম মঙ্গল 


বামনাম পাজীব রসিক বসময় । 

বির্দপাঁক্ষ বিশ্বনাথ বিরিঞ্চি বিজয় ॥ 
দাশরথি দামুদর ছখিরাম দিন্যা | 
কমললোচন কষ্ণ কাছবাম কিন্তা। ॥ 
শ্রীনিবাস চশীদাস শ্রীদাস চরণ । 

নরহরি লম্ষ্মীকাস্ত নিমাই লোচন ॥ 

অনস্ত অচুযুতানন্দ উদ্ধব ঈশ্বর । 

ধনগ্য় ধর্মদাস ধরণী শ্রীধর ॥ 

পরান পরমেশ্বর পঞ্চানন পেছা। 

নীন্চ তিন্ু শীলান্বর লছমন লোচ্ছু? ॥ 
একুনে ছকুড়ি নাম অনধিক ছটী । 

লেখ। কর্যা দেখ দাদা আটে নাই ছুটী। 
তোমাকে আমাকে পেলে হয় তার ভাল । 
যাব নাই এপথে ইতব পথে চল ॥ 

সেন কয় কি জাতি কে কবে কোন কর্ম। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যাঁর ধর্ম ॥১২১॥ 


কর্পুর কহিছে দাদ! কর অবধান । 
নটিনী নিকটে নাই জেতের বাখান ॥ 
বার জন ব্রাহ্মণ বিছ্াঁন্‌ বিচক্ষণ । 

পাক কর্যা। পিতাবধি যোগায় ওদন ॥ 
উঠে বসে বচন বলিতে নারে কিছু । 
পাগলের মত হয়ে বুলে পাচ পাছু ॥ 
সন্ধ্যা গায়ত্রী সব গেছে ক্ুরিক্ষাঁর ঠাই | 
ইষ্টপূজ! কৃষ্ণচভক্কি কিছুমাত্র নাই ॥ 
একজন ক্ষেত্রী আছে আসন জোগায় । 
চাঁরিজন টবশ্ঠ তাবর। চামর ঢুলায় ॥ 
সৎ শুদ্র ছজন দর্পক বান আছে । 
ঈাতে কুট? দগুবৎ দাগাইয়া কাছে ॥ 


সপ্তম পালা! ২৪৭ 


সাতজন কায়স্থ কাগজ লেখে সচ্য। 
চিকিৎসা চেষ্টায় আছে চারি জন €ৈহছ্যি। 
ছুই জন ট্দবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি । 
রাত্রি হলে বাঁতুল চরণে গড়াগড়ি ॥ 
নয়জন নাপিত নিযুক্ত নিজকাঁজে । 
মাথায় চন্দন চুয়। মত্ত মনসিজে ॥ 

আট জন অন্রক্ত আছে মালাকার । 
মিনি স্থতে মালতীর গেঁথে দেয় হাঁর ॥ 
পাঁচজন পোদ্দার পরক করে কড়ি । 
নজন কুমার আছে নিত্য দেয় হাড়ি ॥ 
প্রেমে বদ্ধ হয়েচে মোদক পাঁচ ভাই । 
মনোমত কর্যা। দেয় মুড়কি মিঠাই ॥ 
অনুগত একজন আছে কর্মকার । 
নটিনী মাগীর তরে গঠে অলঙ্কার ॥ 
তিনজন তাতি আছে জোগায় বসন । 
কাটকুটা কর্য। দেয় ছৃতার ছয় জন ॥ 
বার জন বারুই জোগায় তার পান । 
মন্দ বলে মুদ্রা করে তাকে নাই মান ॥ 
আট জন ধোব। আছে ধৌত করে বাস 
পদধূলি পাঁব বল্যা মনে অভিলাষ ॥ 
বার জন গুয়াল। বিক্রীত পদতলে । 
দ্ধি দুগ্ধ স্বৃত দেয় ভোজনের কালে ॥ 
চাবি জন চাষা আছে তিন জন তেলি। 
কেহ ঘর ছায় কেহ পাঁকাঁক্স বিচালি ॥ 
তিন জন কলু আছে তৈল দেয় নিত্য । 
হেরিয়ে নটিনী বূপ হরধিত চিত্ত ॥ 
একজন বেন্তা আছে অতি বিচক্ষণ । 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য জায়কল জোগায় তখন ॥ 
যুগল তামুলি আছে তামুক জোগায়্য। | 
চিত্ের সম্ভোষ পায় চাদমুখ চেয়? ॥ 


৭ ৪৮৮ 


ধম্মজল 


দাঁস আছে দুজন দিবসে লক্ষে জাল । 
মৎস্য ধর্যা জোগাক্স মবগাঁল শোল শাল ॥ 
একুনে ছকুড়ি জাতি ছটী আব বাড়া । 
লেখা করে দেখ দাদা তুমি আমি ছাড়া ॥ 
নটী বেটা সাক্ষাৎ মোহিনী অবতার । 
জেতের বিচাব নাই সবে একাকার ॥ 
কারখানা কেবল যেমন কামরূপ । 

দেখ! পেলে এখনি দিবেক বেটা ছুখ ॥ 
সদ। তাঁকে সদয় আপ্ুনি ভগবতী । 

বচন বলিতে মুখে £বসে সবম্বতী ॥ 

পারে নাই পরাঁভব হয় তাঁর কাছে । 
এইবূপে ছকুড়ি ছজন বন্দী আছে ॥ 

ঘাঁব নাই জানি কি যদ্চপি যাই হেব্যা । 
তাদের গোতর করে পাছে রাখে ধর্যা ॥ 
সেন কয় কর্পুর কহিলে সব সত্য । 
মেসে! মাসির কাছে তোমার বাড়াব মহত্ব 
এই পথে যাব দাঁদ। ভয় কিছু নাই। 
আছেন তাঁরণকত অনাছ্য গোসাট্িও ॥ 
কর্পুর কহিছে তবে বচন বিকল । 

জাতি কুল শীল আজি যাঁবেক সকল ॥ 
তোমার হয়েছে বাঞ্ছ। বুঝা! গেল ভাবে । 
নটিনীর হাতে অস্ত্র রুচি করে খাবে ॥ 
যাব নাঁঞ্ডি আমি তবে ফিব্যা যাই ঘর । 
লাগান কনিব বাপযাঁয়ের গোচর ॥ 
সারা পথ ফল ঝাবি বয়ে যেতে হয়। 
সময়ে না খেতে পাই শরীর সহশয্ব ॥ 
পুণ্যপথ রুদ্ধ কর্যা পাপপথে মন । 

না করিব দাদ তোর মুখাবলোকন ॥ 
কথ। শুনে দেন কম্সম বলে তাই বটে । 
সোদন করিলে পাপ সোদনে না ঘটে ॥ 


সঞ্চম পালা ২৪৬ 


শাত্্রসিদ্ধ কথা ভাই কহি স্প্রলাপ । 

নটিনী দরশনে পুণ্য গমনে সে পাপ ॥ 
কহিতে বলিতে কথা গোলাহাট পাস্স। 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়াবায় ॥১২২৪॥ 


বিষম ধর্মের মায়া বোঝা নাঞ্ডিও যায্ক | 
বাজানে বসিল সেন বকুলতলায় ॥ 
শতকুস্ত ঝারিতে শীতল জল ছিল। 
উচিত সময় বুঝে কর্পুর জোগাল ॥ 
মুখে নিল লাঁউসেন শ্রান্তি গেল দূর । 
বামে বেখ্যা ফলাখান বসিল কণ্দুর ॥ 
নগবের নাবীগণ লইয়া! গাগরি । 

জল লয়ে সেই পথে যায সারি সারি ॥ 
দেখিয়ে যুগল কূপ জুড়াইল হিয়্যা । 
চিত্তের সন্তোষ পাইল চাদমুখ চেয়্যা ॥ 
কেহ বলে দেখি যেন কিবা রাম কাহ্ছ। 
কেহ বলে সে হইলে থাকিত শিক্ষা! বেণু ॥ 
কেহ বলে কিব। ষেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
সে হইলে থাকিত জট বাকল বসন ॥ 
কেহ বলে লবকুশ জাঁনকীর বেটা । 

সে হইলে কপালে থাকিত যজ্ঞঞফোটা ॥ 
কেহ বলে ইহাদের হেদে বাপ মা। 
কঠিন তাদের মন জান গেল তা ॥ 
মরি মরি আহা মরি এ হেন কুমারে । 
পাঠাইয়া বিদেশে কেষনে প্রাণ ধরে ॥ 
যেই অঙে পড়ে দৃষ্টি সেই অজ রয়। 
এত বল্যা নারীগণ গেল নিজালয় ॥ 
হেনকালে তথাকাানবে আইল ভাঁজন বুড়ি । 
পৃষ্টেতে প্রলয় কুজ মাপা ঘেন ঝুড়ি ॥ 


২৫৩০ 


ধর্মমঙ্গল 


গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধুল1। 
পচা গন্ধে মুখের মেতেছে মাছিগুল! ॥ 
বিরাঁনই হইতে বাঁড়া হবেক বয়স। 

তবু তাঁর নাগর নিযুক্ত গোটাদশ ॥ 

ভুল্য। গেল দেখিয়ে কপ্পুর লাউসেনে । 
হেটমুখে যুক্তি তখন ভাবে মনে মনে ॥ 
বাসে যেয়্যা বিনোদিনী বেশ করে আস্থা । 
গোটা চারি রসের কথ! কহিব হেস্তা হেস্তা ॥ 
দত্ত নাই দুঃখ উঠে দেখি বড় দেরী । 
মালিনী সয়ের ঘর যাঁব লয়ে কড়ি ॥ 
সোলার সুন্দর দস্ত সাক্ষাৎ করিব। 

তবে সে নাপান কর্যা নাগর ভূলাব ॥ 
এত বল্য। বুড়ি আইল আপনার ঘর। 
বেচিলেক সম্ভাবনা ষে ছিল বিস্তর ॥ 

পণ পাঁচ কড়ি লয়্যা মনে পেয়ে প্রীত । 
মালিনী সয়ের বাড়ি হল উপনীত ॥ 


বিরলে বসিয়ে কথা সয়ের সহিতে । 


বৃদ্ধকাঁলে বাছ্! হৈল নাগর ভুলতে ॥ 
দস্ত নাই ছুঃখ হয় দেখি বড় দেরী । 
এনেচি তোমার তরে পণ পাঁচ কড়ি ॥ 
শ্রীকষ্ণচ চরণে চিত্ত রাখ একবার । 
সোলার গড়িয়ে দিবে অষ্ট অলঙ্কার ॥ 
রঙ্গের বেল। রাগে কড়ি এ ত রসের গুড়া । 
সয়ের কল্যাণ হউক কে বলিবে বুড়া ॥ 
মালিনী বিরলে বসে বলে বাম রাম । 
সোলার ছুপাটা দস্ত গঠে অন্ুপাঁম ॥ 
সিজ আঠা দিয়ে সই শক্ত করে মেড়্যা । 
যুক্ত হইলে এ জন্মে ধাবেক নাই ছেড়া ॥ 
গঠে অষ্ট অলঙ্কার নাহি যার মূল। 
রাংতা বসায়্যা করে ব্বর্ণ সমতুল ॥ 


সপ্তম পালা ২৫৬ 


আলয়ে আইল বুড়ি অলঙ্কার লয়ে । 

বানায় বিনোদ বেশ বিরলে বসিয়ে ॥ 

€তেল নাই ঘরে তবে এন্ঠা। এঠেল মাঁটী। 
পাঁক। কেশে পেটে পেড়্যা করে পৰিপাটী। 
লোটন বাঁধিল তাঁর নয় গোঁট। চুলে । 
চারিদিকে শালুক ফুলের ঝাঁপা ঝুলে ॥ 
সদনে সিন্দুর নাই মনে ভাঁবে বুড়ী। 
কপালে দিলেক তুলে পাটিকেল গুড়ি ॥ 
অঙ্গময় সাজিল সোলার অলঙ্কার । 

পিচাঁশি যেমন ঘর হতে হল বার ॥ 

হাঁসে নাচে গীত গায় পথে চলে যেতে । 
উপনীত হেল গিয়ে সেনের সাক্ষাতে ॥ অভ্র ভনিতা। 1১২৩ 


কর্পুর লুকাঁয় তবে লাঁউসেনের পাছু। 
কানে কানে হিতকথা করয়্য। দেয় কিছু ॥ 
এসেচে বাঁক্ষপী মাগী পাছে ধক্যা খায় । 
সাবধান হবে দাদা ময়নার বায় ॥ 

হেসে হেসে বুড়ি বলে হেদে হে কোঙব । 
কি নাম তোমার কবে কোন দেশে ঘর ॥ 
ম। বাপের কিবা নাম কোথাকে গমন । 
সত্য বল সুনাগর সংযোগ বচন ॥ 
কল্পনাকথন নাঞ্ও কয় গুণধাঁম । 

ময়না নগরে ঘর লাউসেন নাম ॥ 

বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্জাবতী ॥ 

বুড়ি বলে তবে তুঞ্ডি আমার হলি নাতি ॥ 
তোর মা আমার হয় বোনের বোনবি । 
বাছার গুণের কথা বলিব সেকি ॥ 

মাসি বল্যা আমার খেয়্যাচে কত এঠ্যা । 
আই ঘরে আজি থেক্যা কালি যাবে উঠ্য1 ॥ 


স্ব 


ধর্ম মল 


পুণ্যফলে দেখ! ঘদ্দি নাতিদিগের সনে । 
কহিব রসের কথা সাধ আছে মনে ॥ 
কথা শুনে ক্রোধ করে উঠিল কর্পুর | 
বুড়ি মাগীর ঘাড়ে ধর্যা বলে দূর দূর ॥ 
ছুহাতে ছুগালে ছুট। বসাল চাপড়। 

আই মা বলিক্স। বুড়ি উঠে দিল বড় ॥ 
বাণেশ্বর হুরিক্ষা বন্তাচে বার দিয়ে । 
চৌদিগে নাগরগণ ঠাদমুখ চেয়ে ॥ 

চামর ঢুলায় কেউ চন্দন মাখায় । 

কেউ ব। চাপার মাল গাঁথিয়ে জোগায় ॥ 
কাকুবাদ করে কেউ পড়িস্বে চব্পণে । 
কেউ বা তান্বল তুল্য দেই শ্রীবদনে ॥ 
স্দ্গ বাজায় কেউ আনন্দে গমন । 

তৃরী ভেবী মর্দন বাজাকস কোন জন ॥ 
কেউ পড়ে জয়দেব বাধার চবিত্র | 

কেউ বলে হবিবোঁল কেউ করে ন্বত্য ॥ 
কেড পড়ে &জেমিনি পাঁবিজাতহরণ । 
ভারত ভাগবত গীতা পড়ে কোন জন ॥ 
কেউ পড়ে কাঁব্যরস শ্রীকলা নাটক । 
আনন্দে নটিনী মাগী শুনে অভিষেক ॥ 
হেনকালে বুড়ি এথা €হল উপনীত । 
চরণে পড়িয়া কহে সচঞ্চল চিত্ত ॥ 
বিদেশী নাগর ছুটি বকুলতলে বস্তা] । 
চন্দ্রস্থ্য উদয় হয়্যাচে ঘেন এস্ডা ॥ 

কিবা কষ বলরাম কিব। লবুশ । 

বরণ বৈশাখ চাঁপ। বচন পীযুষ ॥ 

কিবা অঙ্গি কিবা ভঙ্গি কিবা মুখের হাসি। 
লজ্জায় মদন মল্য বতি হল্য দাসী ॥ 
ভুবন গব্রিহণ ৫) দ্ূপে গোলাহাট আলো । 
চিত্র সন্তোষ পাবে দেখিবে ভ চল ॥ 


, সপ্টম পালা ২৪৫৩ 


ছকুড়ি ছজন আছে নাগর তোমার । 
তার তুল্য এউ নাই আকার প্রকার | 
কুরিক্ষা! এতেক শুনে বুড়ির বদনে । 
সুন্দরী বলিয়। ভাঁক পড়িল শমনে ॥ 
ওষধ অনেক বিদ্যা আছে তার ঠাঞ্ওি। 
ত্রিভুবনে তিন গুণে তুল্য তার নাগর ॥ 
আড়াই বুড়ি নাগর নিযুক্ত তার কাছে। 
বুঝিয়ে কার্ষের ভাঁস ধায়্য। এল কাছে ॥ 
স্থরিক্ষা তাহাকে কয় সংকুল বচনে । 
তোকে দেখে আমার আনন্দ হয় মনে ॥ 
উষার যেমন ছিল চিত্রলেখ! দাসী । 
সেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি ॥ 
বৈদেশী নাগর ছুটি বসে বকুল তলে । 
কৃষ্ণ বলবাঁম বল্যা কেউ কেউ বলে ॥ 
কেউ বলে যুধিষ্তির অর্জুন দুজন । 
মদনমোহন মৃত্তি ভুবনমোহন ॥ 

আনে বলে অশ্িনীআত্মজ ছুটী আল্য। 
গলায় গক্ুড় মুনি গোঁলাহাট আল্য ॥ 
এক বাবর আমার বচনে দিবে মন । 
কিরূপ করিয়্যা পাখি নাগর ছজন ॥ 
দাসী বলে আমার এমন গুণ আছে। 
বশ কর্যা ব্রহ্জগাকে বসাতে পাবি কাছে ॥ 
কাউরে কামিক্ষ। চণ্ডী কামরূপে খেলা । 
পুরুষ পাগল হয় পড়্যা দিলে মাল। ॥ 
শুনি এত স্থরিক্ষার আনন্দ অতুল । 
অপর দ্াসীকে বল্যা আনাইল ফুল ॥ 
মিনি স্থুতে মালা গাঁথে মনোজসঙিনী । 
মালার উপরে হল মোহন সাজনি ॥ 
কুন্দরী স্মরণ কর্যা হাড়ি বিয়ের পা। 
মাল! পড়ে মুখে ঘলে জয় চণ্ডিক। ॥ 


৫৪ 


ধর্মমজল 


পশবা৷ প্রস্তুত হুল্য পুরটের পাতি । 
আচ্ছাদন উপরে অমুল্য এক ধুতি ॥ 
বাজারে বসিল গিয়া বকুলতলায়। 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়ারায় ॥১২৪॥ 


এক মনে একথা ঘে করয়ে শ্রবণ । 

সদ। তাঁকে সদয় আপুনি নিরঞ্জন ॥ 
পুরঃসর লাউসেন ক্পুর পশ্চাতে । 
হাস্ত্া। লেচ্যা ছুটী ভাই যান সেই পথে ॥ 
দূরে হতে হ্ন্দরী দাসীর দৃষ্টি হল্য । 
মনে কবে কুষ্ত বলরাম আল্য ॥ 

মধুর বচনে বলে হয়াইয়া মাথা । 

এস এস সজনাগর শুন্যা যায় কথা ॥ 
মলিক। আমার নাম মালাকার জেতে । 
পুণ্যফলে দেখা আজিজ তোমার সহিতে ॥ 
বার দিয়ে একবার বসিবে বকুলতলে । 
অমুল্য আমার মাল্য পর্য1 ষাবে গলে ॥ 
কর্পুর কহিছে সেনে দেখ দাদা চেয়্যা । 
কি বলে ঢেমন মাগী মালাকাবের মেক্যা ॥ 
অনর্থ হইল লয় অন্য পথে চল । 

সেন কম আপুনি সে অসম্ভব বল ॥ 
অজ্নের সারথি আমার পক্ষাবল । 
অতল লইতে পাঁরি এ মহীমণ্ডল ॥ 

এই পথে যাব দাদা প্রাণের কপ্পুর । 
চিত্তমধ্যে চিত্ত! কর চরণ প্রভুর ॥ 
ক্রোধ হুল্য কপ্পুরের কয় অবিসার। 
দ্বণুবত তোমাকে আমান তিন বান ॥ 
মদনে মেক্স্যাওর মনে মজাইলে মন । 
জাতি কুল শীল সব গেল অকারণ ॥ 


সপ্তম পাল। ২৫৫ 


সাদ ছিল সদাই আমার মনে মনে । 
কৌতুকে কৰিব দেখা মেম্বা মাসির সনে ॥ 
সে সাদ সকল গেল এই ছিল ললাটে । 
গৌড়ে যাঁয়। হল্য নাই থাক গোলাহাটে ॥ 
বেউশ্টা মাগীর হাতে অন্ন জল খাবে । 
শরীর পতন হল্যে শ্বান্রূপ হবে ॥ 
মর্তালোকে আছিল মানিকচাদ্দ ভূপ। 
বেউশ্যাঁর অন্ন খেয়ে হল শ্বান্‌ রূপ ॥ 
বিংশতি বৎসর ছিল চগ্ডালের নাছে। 
অগ্যাবধি পুরাণে ঘোঁষণ1 তার আছে ॥ 
সঙ্ঞানে করিলে পাপ সর্ব ঠাঞ্ডি ঠেকে । 
বিশেষে এসব কথা বেদব্যাস লেখে ॥ 

সেন কয় কর্পুর সে ত কপালের দায়। 

সর্ব কাল সবার সমান নাও যায় ॥ 
মান্ধাতার হেল কেন অকালে মরণ । 

পাঁচ ভাই কি হেতু গেল বন ॥ 

চন্দ্রের কলঙ্ক হল্য কিসের কারণে। 
শিবের দুর্দশা কেন সমুদ্রমস্থনে ॥ 

কর্পুর নীরব হল্য সেনের কথায় । 
অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায় ॥ 

স্থন্দরী তখন কয় কর্যা হাস্যমুখ । 

পরিলে আমার মাল। পাঁবে নাই ছুখ ॥ 
বশ হয় সংসার শমন করে ডর । 

প্রতিদিন পাঁচখানি পরে গৌড়েশ্বর ॥ 
এতেক শুনিয়। কয় লাউসেন বাল । 

দয়া! কর্যা দিবে তবে ছুইখানি মাল ॥ 
ক্ছন্দরী সেনের বাক্যে সখা হল্য চিত্তে । 
পড়া মাঁল। ছুখানি তুলে দিলে হাতে হাতে ॥ 
মালা লয়্্যা মনে মনে ময়নার বায়। 

অর্পণ করিল আগে অনার পায় ॥ 


১১৫০ 


ধর্মমজল 


কর্পুরের গলায় দিলেক একখানি । 

আর খানি পরে তবে আনন্দে আপুনি ॥ 
সুন্দরী তখন কয় শুন হে কোডর । 
আমার মালার মূল্য পঞ্চাশ মোহর ॥ 
দিয়ে যায় নচেৎ ঠেকিলে মোর ঠাঞ্জি। 
কর্পুর কহিছে সঙ্গে কড়ি পাতি নাগ ॥ 
বিবাদ বাঁড়িল বড় বাজারের মাঝে । 
কর্পুর চলিল তাকে মাবিবার সাজে ॥ 
ঠেলাঠেলি করিতে পসরা গেল পড়্যা ৷ 
মাল। ফুল ঘে ছিল ধুলায় হল্য ছড়্যা ॥ 
কুন্দরী তখন কয় সংকোপ করিয়্য। । 
বাজারে আরজ রাখিব ধরিয়্য। | 

বুকে দিব পাথর ছুপাম্ব দিব বেড়ি । 
কিনে বেচে উস্থল করিব কিছু কড়ি ॥ 
কাকুবাদ করে তখন কর্পুর তরাসে। 

ত। দেখিয়ে লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে ॥ 
তবে ত কর্পুর দাঁদ দেখি বড় দেরি । 
দিয়! চল সঙ্গে যদি আছে কিছু কডি॥ 
কপুর কহিছে দাদা তোঁর পাকে হল্য। 
কড়ি পাতি নাই দাদ। বন্দী থাকি চল ॥ 
তিন বার লাউসেন ভাবে করতার। 

সে মাঁল। গলায় হল্য স্বর্ণের হার ॥ 
ভয় ত্যাঁজ কর্পুর তখন সেন বলে। 
স্বর্ণের হার দেয় মালার বদলে ॥ 

হর্ষ হয়্য কর্পুর দ্িলেক তার হাতে । 
সুন্দরী সদনে গেল সুখী হল চিত্তে ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
সত্য গুণে বাকুড়ারায় সদা যার সখা ॥১২৫॥ 


১৭ 


সগ্তম পাল। ২৫৬ 


স্থরিক্ষা নাগর সনে বার দিয়া বস্ত]। 
সুন্দরী সম্পুট করে সম্ভাষিল এস্যা ॥ 

হার লয়ে হাতে দিল হয়্যা কুতৃহলা । 
ধর্মের কৃপায় পুন হৈল পুষ্পমাল। ॥ 
বিস্ময় বেউশ্ঠ। মাগী বলে বিপর্যয় । 
দেবতা হবেক তারা ইতস্তত নয় ॥ 

বেশ কর্য। বিশেষে বসনে মুছে মুখ । 
শোভ। দেখে শঙ্বররিপুর হল্য স্কখ ॥ 
কুস্তলে কবরী করে দশ দিক আলা। 
তেহেরি বেড়িল তাঁয় মালতীর মাল ॥ 
ক্কপালে সুন্দর সিন্দুরবিন্দু কিব।। 

দীপ্তি দেখ্য। লজ্জায় মলিন হল্য দিবা ॥ 
ভুজে ভাল সাজিল ভূষণ বিলক্ষণ। 

কুন্ণ পাছু বহৈ শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
চন্দ্রহার গলায় চৌদিক করে আলো। 
তার কোণে পদক গ্রহ্ছন শোভ। পাল্য ॥ 
কাকালে কনকপাঁতি ঘাঁঘর ঘুগুর । 
চলিতে পঞ্চম গায় চরণে নৃপুর ॥ 

বিচিত্র কাঁচলি পরে বুকের উপর । 
মণিমুক্ত! প্রবাল মণ্ডিত মনোহর ॥ 
কলিযুগের কথা। কিছু লেখ! আছে তায়। 
মুনিস্ত। মাখাঁয় তৈল মাগীটির পায় ॥ 
তথাপি তাহার সনে বয়্যা জায় জঙ্গ | 
বুড়াবুড়ি বাঁপ মা বসিয়৷ দেখে রঙ্গ ॥ 
কলি হল প্রবল করিল একাকার । 
বিধবা! বয়ের সঙ্গে বুড়ার ব্যবহার ॥ 
এমনি কলির কর্ম ধর্মহীন করে। 
মাগুকে বিশেষ ভক্তি মাকে ধর্যা মারে ॥ 
কোনখানে শাশুড়ি বয়ের গণ্ডগোল । 
বাহু ধর্যা কসাকসি বাড়ে বোলে বোল ॥ 


২৫৮ 


ধর্মমজল 


বলবতী বৌ ছড়ি বুড়ি বলহীন1। 

বসাক্স বুড়ির গালে বজমান ঠোন। ॥ 
কান্দিয়ে বিকল বুড়ি বলে মনি মরি । 
কোনখাঁনে আছে লেখা হই তিন নাবী ॥ 
দশ তিন নাগর নিযুক্ত তার সাতে । 
প্রত্যহ প্রসাদ পাক্স বন্যা এক পাতে ॥ 
কিন্ধূপ কলির কল্প কয! নাই যায়। 

আর কত অপর্দধপ লেখ। আছে তায় ॥ 
স্থরিক্ষ] স্মবিয়। হুর্গ। চলিল সত্বর । 
ছকুড়ি ছজন সঙ্গে চলিল নাগর ॥ 

কার হাতে চাপা মালা চন্দনের বাটি । 
কেউ ব। জোগায় জুতা শ্রীচরণে দুটা ॥ 
ঝলমল করে গায় অষ্ট অলঙ্কার । 

কূপের আভায আলো কর্যাচে বাজার ॥ 
এথ। করব পশ্চাতে যান বয়্য। ঝারি ফলা। 
পরিধান পীত বাস পুরট মেখলা ॥ 

আগু যান আনন্দে ময়নার শিবোমণি । 
বাহু পসারিক্ক্যা পথ আগুলে নটিনী ॥ 
সম্মুখে সাক্ষাত যেন কবণ প্রতিমা । 

ভ্র কামধন্দ জিনি বদন চক্দ্রিম। ॥ 

স্নে কন সদা মোর সখ। নিরঞ্জন । 

পাঁছু হবে পাচ্ছ গায় পরশে বসন ॥ 

বচনে বেউশ্যা মাগী ব্যঙ্গ করে হাসে। 
নাগপের নাম কি নিবাস কোন দেশে ॥ 
কোথাকে কক্যাচ যাঁজা ইনি তোমার কে । 
কহিবে সকল কথ! মনে আছে যে ॥ 
কলপন। করিবে নাই কবে সত্য ক্যা । 


মিথ্যা যদি বল তবে মাগুটীর কিক্যা ॥ 


সেন কয় কন্যা ন। করিবে ধর্য ঘায়। 
নিবাস ময়না নাম লাউলেন বায় ॥ 


সপ্তম পাল! ২৬৪ 


কনিষ্ঠ কপ্পুর সঙ্গে প্রাণের দোসর । 

নৃপ সম্ভাষণে যাই গৌড় নগর ॥ 

মাঁম। হয় মহামদ পাজ্র মহামতি | 

মেসে হয় গৌড়েশ্বর মাসি ভাঁছমতী ॥ 
স্রিক্ষা তখন কয় শুন হে কোঙর। 
নিকট হয়েছে প্রায় গৌড় নগর ॥ 

আজি কর অবস্থিতি আমার ভবনে । 
দিবামুখে কালি যাবে নৃপসম্ভীষণে ॥ 
গোলাহাট দিয়ে গৌড়ে যত লোক যায়। 
একদিন অবস্থিতি আমার বাসায় ॥ 
পরাঁভব পায় যদি সমস্যাপুবণে । 

চিরর্দিন থাকে বন্দী চাকর সমানে ॥ 

অন্য পরে কি আছে ব্রাঙ্ণে খায় ভাত। 
সেন কয় তবে বুঝি তুমি জগনাথ ॥ 
সমস্তাপুরণে যদি পরাীভব পাই । 

প্রতিজ্ঞ! তোমার হাতে তবে অন্ন খাই ॥ 
সেন বাক্য শুনিয়। স্থরিক্ষা দ্রিল সায়। 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়াবায় ॥১২৬॥ 


নটিনী কহিছে তাঁকে নাই মোর ভর। 
ছুর্গতিনাঁশিনী দুর্গা দিয়াছেন বর ॥ 

বলি ষদি সমস্ত) বিপত্ত্য হবে ঘোর । 

ভ্রম লয়়্যা ভাঁলয্স ভবনে চল মোর ॥ 
নটিনীলপিতে কন লাউসেন বাঁয়। 

অনাথবান্ধব ধর্ম আছেন সহায় ॥ 

কহ কহ সমস্যা কিসের তাকে ভয় । 

স্রিক্ষ। কহিছে তবে শুন মহাশয় ॥ 

পৃথিব্যাঃ কঃ গতিশ্চৈব পৃথিব্যাৎ কোহপি ছুলন্ঃ 
প্রধানঃ কোহপি বতবঃ [চ] কথমত্য কুনাগর ॥ 


২৩৩৬. 


ধম্মঙ্গল 


কুরিক্ষা! সমস্য। ষ্দি সেনে জিজ্ঞাসিল । 
কদম্তলাঁয় তবে কপ্পুর বসিল ॥ 

সেন কয় সমস্যা সঞ্চয় অর্থে যাঁয়। 

মুখ্য পক্ষে কহিলে বিপক্ষে নাঞ্ দাঁয় ॥ 
শরীর পৃথিবী হুয় শাস্ত্রে ইহা বলে। 
হরিনাম গতি তার হয় অস্তকালে ॥ 
হুললভ দক্ষিণ হস্ত দিবানিশি দানে । 
সত্য মিথ্য। শশিমুখি সম্ভাবিয়ে মনে ॥ 
চিরদিন করি যাতে শ্রীকৃষ্ণের সেব। ৷ 
ইহ হতে অধিক দুলভ আছে কিবা ॥ 
পরীক্ষায় কর্ণকে প্রধান কর্য। মানি । 
কুতুহলে কৃষ্ণের কীর্তন যাতে শুনি ॥ 
বদন প্রধান আর বিনোদ লহবী । 
হেলায় শ্রদ্ধায় যাতে হবিনাম করি ॥ 
চিস্তাচয় হতে হয় চক্ষু সে রতন । 
পুর্ণভাঁবে পাঁই ষাঁতে কঞ্কদরশন ॥ 

এই যে কহিন্চ ইহ! সাধকের পর । 
স্রিক্ষা কহিছে সত্য কহিলে স্ন্দর ॥ 
জীব নয় জন্ত নয় জীবনে বাস করে । 
জীবনবিহীন হৈলে যথা তথা মনে ॥ 
জীবে যদি পরশে জীবনে টানাটানি । 
সত্য বল সেই কে সুন্দর গুণমণি ॥ 
সেন কয় সমিস্তা সম্ভবে পয়ফেন । 
নাম তার টোপাপান। নিতশ্িনী শুন ॥ 
নটিনী জিজ্ঞাসে পুন শুন হে নাগর । 
চতুভূ জ মৃত্তি তার দেখিতে ক্ুন্দর ॥ 
শৃন্যপথে সদ! গতি সংসারের সার । 
থর নর সকলে প্রসাদ খায় তার ॥ 
সদাই সন্ত তায় সংহার কারণ । 
সত্য বল হ্ুনাগর সেই কোন জন ॥ 


সপ্তম পালা ২৬১ 


সেন কয় সমস্যা অসাধারণ আছি । 
সত্য শুন শশিমুখী শ্বেত মউমাছি ॥ 
নটিনী কহিছে পুন তবে শুন আন । 
উদ্দয় অচল নয় অঙ্গের প্রধান ॥ 

অরুণ উদয়কাল অনুকাল লখি। 

সুষের উদয় তাঁয় সদ। কাল দেখি ॥ 
মনে মোহ ময়নার মহীপাল বলে । 

সেই ত সমস্তা আছে তোমার কপালে ॥ 
অরুণ উদয় যেন অণীকের ছট1। 

সর্ষের উদয় তায় সিন্দুরের ফোটা ॥ 
সুরিক্ষা তখন কর তুমি সাধু জন । 
নাহি তার হস্ত পদ নাসিকা নয়ন ॥ 
শ্রবণ বদন নাই আর নাই বা। 

গজ সম গর্জে উঠে গায়ে দিলে পা ॥ 
সেন কয় সত্য বটে সমস্যার কথা । 

শুন গে। হুন্দরী সেই কাঁমাবের জাতা ॥ 
কুবিক্ষা কহিছে তাকে সবলোকে খায় । 
অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পাক্স ॥ 
যথাকালে সে জন যখন যায় ছেড়্য। । 
সকল সম্লালস্থথ সব থাকে পড়্যা ॥ 
সদাই চঞ্চল কিন্তু সংসার ব্যাপিত। 
বুঝ্যা দেখি বল সেন বট শাস্রবিৎ ॥ 
সেন কন চঞ্চল সকল হতে বাযু। 
প্রাণের সংযোগ থাকে হত্পদ্ম আমু ॥ 
প্রাণবাু গেলে যায় পবরমাধু বল । 
সুরক্ষা কহিছে সত্য সঙ্গত সকল ॥ 
সাবধান হয়ে শুন সমহ্যার সার । 
যুগলে যুগল নাই যুগল বিচার ॥ 
কাউরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় এতা।। 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বয় কোথা ॥ 


ধর্ম মঙ্গল 


ইহার উত্তর কক্যা! অচিরাৎ্ যাবে । 
নচেৎ আমার হাতে অন্জল খাবে ॥ 
বিষম সমস্যা শুনে লাউমেন বিকল । 
পরাণ উড়িল ভয়ে আখি ছলছল ॥ 
অলঙ্কার আগম নিগম অভিধান । 
ভাস্কামত ভাগবত ভারতপুরাণ ॥ 
চিন্তাঁমণি শ্রীকল। নাটক রামায়ণ । 
একে একে এ সকল চিস্তিল তখন ॥ 
কোনখাঁনে সমস্ঠাঁর উপদেশ নাও । 
পবাঁভব লাউসেন ক্ৃবিক্ষার ঠাঞ্রি ॥ 
বিনয় বচনে বলে পরাণ বিকল । 
বুকবিলাম বাক্ছলী তোমার পক্ষাবল ॥ 
সর্ব শাস্ত্র জান তুমি সংসানের মান্যা । 
রূপে গুণে যৌবনে জগতী তলে ধন্তা। ॥ 
ভুকীশ্ববে ভেটিতে এসেচি ছুটী ভাই । 
তুমি দিলে অনুমতি তবে মোবা যাই ॥ 
ক্বিক্ষা তখন কম আনে মোর ছি। 
মহতের কথ। হলে মাথা পেতে নি ॥ 
দক্তিদস্ত দেখ যেন লুকাবার নয় । 

মহৎ জনার কথ। সেই মত হয় ॥ 
নীচের বচন টলে জান সত্য কিবা । 
নিত্যরে প্রবেশে যেন কচ্ছপেব পশ্রীব। ॥ 
সত্য কর্যা লঙ্ঘন করিলে পাপবাশি । 
সত্য হেতু শ্রীরামলস্ত্রণ বনবাঁসী । 

সত্য ক্যা হংসধবজ পুক্র কাঁট্য! দিল ॥ 
সত্য কক্্যা বলি বাজ রসাতিলে গেল ॥ 
তুমি সত্য করিলে সমস্তা পুরে যাব । 
পাই যদ্দি পরাভব তবে অন্ন খাব ॥ 
এখন এমন কথা কষ কোন মতে । 
ঠেকেছে আমার ঠাঞ্িও কৈ পায় ঘেতে, 


সপ্তম পালা ২৬৩ 


লাজ নাই নাঁগরেব নাঞ্ছি অপমান 1 
থাকিবে আমার ঘরে চাকর সমান ॥ 
গোঁশাল। করিবে মুক্ত চরাইবে গরু ॥ 
অতিথে ওদন দিবে হবে কল্পতরু ॥ 
ছকুড়ি ছজন আছে নাগর আমার । 
তার মধ্যে তুমি হবে প্রধান সবার ॥ 
কদদাচিত কখন সময় অনুসারে | 

চরণে জোগাবে জুতা চিত্রের খাতিনে ॥ 
হবেন পরাণ তুল্য কর্পুর কেবল । 
সময়ে আহ্লাদ কর্যা জোগাবেন জল ॥ 
পাতে বন্তা প্রতিদিন প্রসাদ পাবেন । 
ছ বুড়ি ছাঁগল লয়ে ছপার ষাবেন ॥ 
কপ্পুর এতেক শুনে কাঁনে দিল হাত । 
ভাবিত হলেন ভয়ে ময়নার নাথ ॥ 
স্থরিক্ষা তখন কয় গুরিক্ষার কানে । 
বান্ধিলেক বসনে কর্পুর লাউসেনে ॥ 
আগু পাছু নাগর নটিনী নান! বন্দে । 
নিকেতনে গমন করিল মহাঁনন্দে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল | 
যাঁর লেগে পড়াশুন! ঘুচিল সকল ॥ 
বিষম ধর্মের মায়া বুঝনে না যায় । 
দয়া কর্য। দ্বিজ দূপে দেখ। দিল যায় ॥১২৭| 


লাউসেন কর্পুর লয়্য। নটিনী তখন । 
বিছায়ে পাঁলক্ক দিল বসিতে আসন ॥ 
স্ছন্দনী আনিয়া! দিল ্থবাসিত জল । 
প্রক্ষালন করি বাক্স পদান্বৃযুগল ॥ 
ক্রিক্ষা তখন বসে সেনের সাক্ষাতে । 
নাপান করিয়ে পান খায় বাম হাতে ॥ 


২৬৪ 


শি 


ধর্মমঙ্গল 


বুকের বসন খুলে খল খল হাসে। 

দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে | 
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন ছুটা। 
অনঙ্গের এই ধন আগুনের কুটী ॥ 
যুগল কমল হস্ত যদি দেয় ইথে। 

সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সদ্য চেপ্যা রথে ॥ 
আমার অধরে আছে অম্বতের সর । 
উদর পৃরিয়া খাঁবে হইবে অমর ॥ 
ঘুচাইব কর্পুরের কন্দর্পের শেল। 
প্রত্যহ আমার পায়ে মাখাবেন তেল ॥ 
সভয় স্থরিক্ষাবাক্যে সেন অধিকারী । 
কানে হাত কর্পুরের রাম রাম স্মরি ॥ 
দণ্ড দুই রাত্রি হল দিবা অবসান । 
পূর্বদিগে উঠিল চন্দ্রের রথখান ॥ 
সারাদিন উপবাসী আছি দুটা ভাই। 
আজ্ঞা কর আমাকে পাকের চেষ্টা পাই ॥ 


' সেন কয় ক্বন্দরী শুন গো সত্য সার। 


আছে এক আমাদের দেশের ব্যাভার ॥ 
প্রবেশ করিলে পুর্ণ পঞ্চম বৎসরে । 

বার বর্ণ সকলে ধর্মের ব্রত করে ॥ 
ত্রতের নিয়ম শুন বচনের ফল। 

কদলী মাঁজের টেকি সোঁলাঁর মুষল ॥ 
উড়ি ধান্ত ভাঁনিবে উলট কর্যা কুল৷। 
পাছুড়িবে নিংশ্বান ধরিয়। তু'ষগুল। ॥ 
শক্তসাদ বিনা সগ্য পাঁতিবে উনান । 
আড হাড়ি আনিবে এক অচাক নির্মাণ ॥ 
জয় সরোবর যাবে যৌগিক করিয়া । 
চপলে আনিবে জল চালুনি পূরিয়। ॥ 
জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায়। 
আর এক নিয়ম আছে পাক হলে সায় ॥ 


সপ্তম পালা ২৬৫ 


প্রস্তুত ভোজনপাত্র তেঁতুলের পাত। 
প্রভাত হইলে বাত্রি না খাইব ভাত ॥ 
আমার সাক্ষাতে বস্ত। এ সব করিবে । 
কয়্যাচি তোমার হাঁতে অন্ন খাঁব তবে ॥ 
সেনবাক্যে স্রিক্ষার হল্য দড়বড়ি । 
আনে তবে অচাক-নির্মীণ আঙ হাড়ি ॥ 
সুন্দরী তখন এন্া সংগোপনে কয়। 
একে একে বুঝে দেখ হয় কি না হয় ॥ 
দাসীবাক্যে দুই তিন নাগরে আজ্ঞ। দিল । 
শক্তসাদ বিনা সছ্য উনান করিল ॥ 

চপলে চালুনি লয়্য] চারি পাঁচ নাগর । 
জল আনিবারে গেল জয় সরোবর ॥ অভ্র ভনিতা ॥১২৮॥ 


স্র্রিক্ষার পাল। 
চালুনি ডুবায়ে জলে পৃর্ণ কর্য। তুলে । 
যুগল জর্জাল হল জল পড়ে জলে ॥ 
না পার্যা নাগরগণে স্বিস্ময় লাগে । 
শীত্র কয় সমাচার হরিক্ষার আগে ॥ 
অন্য জল এন্ঠা দেয় অন্য ভেবে চিত্তে । 
গল্য। গেল আঙ হাঁড়ি উনান সহিতে ॥ 
একে একে এইরূপ বুঝিল সকল । 
না হল্য কিঞ্চিৎ শীত্র নটিনী বিকল ॥ 
গৌরব সকল গেল গৌণ হয়ে মনে । 
ভবানী পৃজিতে গেল ভবানীভবনে ॥ 
যুগল উরণ নিল যুগল ছাগল । 
যুগল জবার মাল আর গঙ্গাজল ॥ 
চতুবিধ চন্দ্রনাড়ু চিনি চাপাকলা । 
বিল্বপত্র উড়ির তও্ুল চাঁদমাঁল। ॥ 
আসন করিয়্য। বসে আচাস্ত হইয়া । 
পূজাঁক সকল সারে পদ্ধতি ধরিয়া ॥ 


৬৩ 


ধর্মমঙ্গল 


পুজা! সের্যা মন্ত্র জপে শত অষ্টোততর । 
বলিদান দিয়ে মাগে বাক্গলীকে বর ॥ 
যোগরূপে যশোদার জঠরে জন্ম লয়্যা। 
কষ্ের সাধিলে কাঁধ কংসকে বধিয়া। ॥ 
পৃজিয়া তোমার পদ রাধা ঠাঁকুবানী । 
পর ভাঁবে পেয়েচেন কৃষ্ণ হেন স্বামী ॥ 
উষ। পাইল অনিরুদ্ধে পুজিয়া তোমাকে । 
দয়া কর্যা দামুদরে দিলে রুব্সিণীকে ॥ 
সেই মত দয়! কর্য। দেয় লাউসেনে । 
এই মোর নিবেদন ও বাঙ্গাচরণে ॥ 
এত বল্য৷ প্রদক্ষিণ করে কৃতাঁঞ্জলি। 
মুত্তিমস্ত সাক্ষাতে হল্যান ভদ্রকালী ॥ 
মাথায় মুকুট মণি মুণ্ডমাল।া গলে । 
শববদ্ধপ সদাঁশিব পড়ে পদতলে ॥ 
আঁজান্িলম্বিত ভূজ ললন রসনা । 
বিয়ত ব্যাপিত বপু বিস্তারবদনা ॥ 
কর্ণমূলে শিশু ছুলে কাটা মাথা হাতে । 
কেউছ্া! বাঘের ছাল বেষ্টিত কটিতে ॥ 
স্রিক্ষা তখন কয় শুন গে! জননী | 
আমার ভরস। এ চরণ ছুখানি ॥ 
ব্রতের নিয়ম বলে বিষম বন্ধন । 

তবে সে নির্বাহ হয় তুমি দিলে মন ॥ 
বাস্থলী কহেন বাছা কত বড় দায়। 
অসিদ্ধ হবেক সিদ্ধ আমার আজ্ঞায় ॥ 
প্রণাম করিল পুন পড়িয়্যা চরণে । 
তিরোধান তুরিত ত্রিপুর। ততক্ষণে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞ্জন । 
পূর্ণ কর্যা হরিধবনি কর বন্ুজন ॥১২৯)॥ 


সপ্তম পাল। ২৬৭ 


স্থরিক্ষা সম্ভষ্ট হয়্যা স্বরে গমন । 
সেনের সাক্ষাতে এসে দিল দরশন ॥ 
লব্বু কয় নাগরে না সহে কাল ব্যাজ । 
উপবাঁসী আছেন ময়নার যুবরাজ ॥ 
নটিনীলপিতে ধায় নাগর চৌদিগে। 
কদলি মাজের চেটা করিলেক আগে ॥ 
মুষলে কুশল রণ কাঁলীর কৃপায় । 
উড়িধান্য ভানিএঞ্া তগ্ডুল কৈল সায় ॥ 
জলাশ আনিয়া কেহ জোগায় তখন । 
চালুনি পূরিয়া জল আঁনে কোনজন ॥ 
চণ্ডী ভেব্য। চটপট চড়াইল পাক । 
সরস করিল স্ুত্ত। শুশনির শাক ॥ 
সম্বরিয় স্থপ চালে স্থবণ ভাববে । 
বার্তীকু বকুল ভাজে বেসারির পরে ॥ 
পটল পানিফল ভাজে আব পলাবড়ি । 
দুগ্ধ ওুড় দিয়! ভাঁজে দশমত বড়ি ॥ 
রন্ধন সমাপ্ত হৈল রাত্রি দণ্ড ছয়। 

তা দেখে কর্পুর কিছু লাউসেনে কয় ॥ 
বেউশ্টা মাগীর হাঁতে খেতে হল্য ভাঁত। 
এতদিনে বাম টহল বৈকুহের নাথ ॥ 
এই ছিল কপালে অহেতু গেল জাতি । 
মরি এন্য ছুদ্ভায়ে গলায় দিয়ে কাঁতি ॥ 
আর কি এমন দিন করিবেন ধর্ম । 
ফিরে যাব ময়ন। সফল হবে কর্ম ॥ 
সেন কন দাদারে কর্পুর শুন কথ।। 
দ্র কর দুস্থচয় হুর্ভাবন। বুথ। ॥ 

যার নামে ভবসিন্ধু যমদ্ধার পার । 
তিনি বাম হলে তবে কে বাখিবে আর ॥ 
মহিম। শুনেচি আর গজেন্দ্রমোক্ষণে । 
প্রহলাদ পেয়েছে প্রাণ জ্বলন্ত অনলে ॥ 


২৩৮ 


ধর্মমজ ল 


জৌঘরে পাগুব পাঁবকে নাই মল্য । 

তপ্ত তলে ক্ধন্বার তন নাঞ্ছি গেল ॥ 
ভ্রিলোকতাঁরণ তিনি ভকতবৎসল । 
চিস্ত। কর চিত্তে তাঁর চনণ কমল ॥ 
নিতাস্ত নয়নকোণে নাঞ্িও যদি চান । 
তবে অন্ন না খাইব ত্যজিব জীবন ॥ 
ক্রিক্ষার সদাই সহজে সখী মন । 

স্থান কর্য। স্বণ থালে থ্যাতাঁয় ওদন ॥ 
শকাদি ব্যগ্ুন সব ক্কবণ বাটীতে ॥ 

থরে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে ॥ 
সেন কয় ন্ব্ণ থালে খাব নাই ভাত । 
প্রশল্ত কয়্যাঁচি পূর্বে ততুলের পাত ॥ 
নটিনী নাগরগণে লব্ঘু কয় বার্তা । 
ততকাল আনিঞ্া। দিল তেঁতুলের পাতা ॥ 
সঙরিয়া কালীর কমল পদছটি । 
পাঁনপান্র পাঁতের করিল থাল। বাটা ॥ ৪ 
ক্থরিক্ষার সিদ্ধ হল সমুদয় কাজ । 
স্বিস্ময্ম লাডিসেন সঙবে ধর্শবাজ ॥ 
কান্দিয়! সে কপ্পুর কপালে মারে ঘা । 
তবে দাদা আমার গলায় দেয় পা ॥ 
বিষতুল্য বেউশ্যা মাগীর হাতে ভাত । 
থাকুক খাবার দায় দেখ্যা উঠে আত ॥ 
ক্ুরিক্ষা তখন কক্স সারাদিন গেছে । 
ক্ষুধায় কমলমুখ মলিন হয়েছে ॥ 

গ। তুলে ভোজন কর গুণনিধি বায় । 
স্মব্ূশবে জর জর সখ নাই গায় ॥ 
আয়োজন করিতে আমার প্রাণ গেছে । 
বিলম্বন করিলে বিফল হয় পাছে ॥ 
কান্দিয়। কর্পুর কক্স» বচন বিকল । 
নটিনী মাগীর হাতে মজালে সকল ॥ 


সপ্তম পালা 


মনে করে মায়াধরে ময়নার পতি । 
তোমা পূজে এত দিনে এই হল্য গতি ॥ 
কান্দিলে কি হয় দাদা প্রাণের কর্পুব । 
নিশ্চয় হলাঁন বাম অনাগ্ ঠাকুর ॥ 

গা তুলে ভোজন কর ভাব অকারণ। 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে সখ। নিরগুন ॥১৩০॥ 


ত্রিপদী 


সত্য করে বিপর্ষয় লজ্ঘিলে অধর্ম হয় 
পাঁলন করিলে পার পাই । 
ভাবিয়্যা ভাঁরতীকুলে ভাসিয়্য। লোঁচন জলে 
ভোজনে বপিল ছুটা ভাই ॥ 
কর্পুর তখন কয় শুন দাদ। মহাশয় 
বিপাক হইল কিবা দেখ। 
আমার বচন সার এইকালে একবার 
অর্জনসারথি বল্য৷ ডাক ॥ 
শুনি বাক্য পয়ফেন কান্দিতে কাঁন্দিতে সেন 
হাতে নিল গণ্ডষের জল । 
উচ্চৈঃস্বরে উর্ধ্বমুখে কাতর হইয়। ভাঁকে 
কোথ। ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 
পুরাণে শুন্যাচি যশ ব্যাধের হইলে বশ 
তছুচ্ছিষ্ট হাত পাতে নিলে । 
বিমাতাবচনে বোষে প্ব গেল বনবাসে 
তাঁকে তুমি সদয় হইলে ॥ 
সুদাঁমাঁর সখা হইলে বিছুরে বিমুক্তি দিলে 
পাগ্ডবের হইলে সারথি । 
কুরুকুলে কৈলে নাশ পৃরিব মনের আশ 
আর দিলে হস্তিনা বসতি ॥ 
খাঁই বেউশ্তার ভাত জাতি যায় জগন্নাথ 
ল্মরি তোমা সঙ্কটে পড়িয়। | 


২৬৯ 


২৭৩ ধর্মমঙ্জল 


কর্যাচি কঠিন কক্ষ! আপুনি করিবে রক্ষা 
আস্ত তুর্ণ বৈকুগ ত্যজিয়। ॥ 
ভক্তের অধীন ধর্ম ভক্তিবীজে ভূক্ত ব্রহ্মা 
ভক্তভাঁবে টলিল আসন । 
দ্িজ শ্রীমানিক গায় দয়া করি বাঁকুড়াবায় 
সদ আশ ও রাঙ্গ চরণ ॥১৩১॥ 


জানিলেন জগন্ময় যোগেতে বসিয়ন্যা | 
বায়ুস্থতে বিবরণ বলেন ভাকিয়্য। ॥ 

শত লক্ষ যোজন সাগর হলে পার। 
রাঁবণে বধিয়ে কৈলে সীতার উদ্ধার ॥ 
বিস্তর মহিমাগুণ ভারথ ভিতরে । 
বিভীষণে টকলে রাজা কনকলঙ্ক। পুরে ॥ 
আমার বিপত্ত্য শুন ব্যাকুল হৃদয়। 
কলিযুগে হল্য নাই পশ্চিম উদয় ॥ 

বার দিন বারমতি পুজার প্রকাশ । 
পাঁঠাইলাম ল্যায়াই আদিত্যে কর্যা আশ ॥ 
সে পূজা আমার আজি গোলাহাটে যাক়স। 
নটিনীর হাতে অন্ন লাউসেন খায় ॥ 

তুমি যায় ততৎ্কাল আমার কর ত্রাণ। 
বিপভ্ভয নিস্তার কর বাছ। হন্ছমান্‌ ॥ 
অন্ন খাতে লাউসেনে বারণ করিবে । 
সমাধিয়ে সত্বর স্ুষের বাড়ি যাবে ॥ 
বার দণ্ড রাত্রি হল্যে বারমতি পূজা । 
উদয় হবেক এস্তা উড্ভুগ্রহরাজ। ॥ 
কহিবে যতন কর্য! না করিবে হেল্যা ৷ 
দশ দণ্ড রাত্রি হব ছুই দণ্ড বেল।॥ 
ধর্মের আদেশ পায়্যা ধায় মহাবীর । 
রাম নাম মোক্ষধাঁম তায় মন স্থির ॥ 


সগ্তম পালা ২৭১ 


ত্বমৃক্তি তেজিয়্যা হেল মক্ষিকাঁর বেশে । 
গোলাহাটে উপনীত বেউশ্যার বাসে ॥ 
সেনে কষ শুভ বাত সহান্য বদন । 
অনিলআত্মজ আমি বীর হন্ছমান্‌ ॥ 
যোগে জেনে জগন্সয় যন্ত্রণা তোমার । 
পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার ॥ 
দণ্ড ছুই বিলম্বন কর ছুটী ভাই। 
সমাধিয়্যা সত্বরে সুর্যের বাড়ি যাই ॥ 
কলিষুগে হতে চায় পশ্চিম উদয় । 

বার দিনে বারযতি পূজার পরিচয় ॥ 

ন1 খাইবে সব্থা নটিনী হাতে ভাঁত। 
এই কথা কয়েছেন অখিলের নাথ ॥ 
উদয় করাব স্্ষে এই বানভ্রিকালে । 
প্রতিজ্ঞাপুরণ কর্যা ভেটিতে ভূপালে ॥ 
রাম বাম পীভাবরাম সদাই বদনে । 
উপনীত সত্বরে সর্ষের সনিধানে ॥ 
করপুটে কহেন করিয়া কতি ভক্তি । 
এস্যাঁচি তোমার কাছে আছে এক যুক্তি ॥ 
পবনের পুত্র আমি নাম হনুমান্‌। 
পাঠালেন ভকতবৎসল ভগবান্‌ ॥ 

বার দিন পুজার প্রকাশ কলিষুগে । 
এই নিবেদন আমি করি তুয়। আগে ॥ 
অন্ছমানে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয়। 
উদয় অচল চল হইবে উদয় ॥ 

তুমি যদি হেল। কর তবে বড় দায়। 

যে দেখি ধর্মের পুজ! জলে ভেন্তা যায় ॥ 
অর্ক কন অনিলআত্মজ শুন কথা। 
রাক্সিকালে না হইব উদয় সর্বথা ॥ 
অনধিকারের চর্চা অধিকার ছাড়ে । 

ন। করে এমন কেহ জগ্রয় জুড়ে ॥ 


ন্‌ ৭২. 


ধর্মমল 


বিভাবস্কবচনে বীরের ক্রোধ বাড়ে । 
জাঁনাতাম অন্তটে হলে গোটা চারি চড়ে ॥ 
পাঁসরেচ পূর্বকথ। পড়ে নাই মনে । 
লক্ষ্মণ পড়িল! যবে শক্তিশেল বাণে ॥ 
প্রভাত হইলে তবে নাহি পাবে প্রাণ । 
কাতর হইয়। তবে কান্দেন শ্রীরাম ॥ 
আমি যাই গন্ধমাদন আনিতে ওউষধ । 
বত্মনয়ে তোমার সহিত বদাবদ ॥ 
কিশর ইসার। যাত্রা করবে কাকতলি। 
হরি হনি কর্যাঁছিলে বিস্তর ব্যাকুলি ॥ 
ভাঁল চায় এমন আমার বাক্য ধর। 
সেইরূপ করিব নচেৎ শুভ কর ॥ 

স্্য কয় য। হগু সে যাঁব নাঞ্ি আমি । 
বিশ্বের কাঁরণে বার্তা জানাইয় তুমি ॥ 
হন্ছমান্‌ বলে তবে নাম ধরি বুথ। । 
বুঝিব কেমন তুমি বিশ্বের দেবতা ॥ 
লেজে কর্য। এক্ষণি বান্ধিব হাতে গলে । 
বুড়াইব দণ্ডটাক সমুদ্রের জলে ॥ 

জয় জয় সীতাবাম জয় বিশ্বকর্তা | 

রথে ফেলে ক্ষকে মাথায় কর্যা। যাত্রা ॥ 
অনিল ওুরসে জন্ম অতিশয় বল। 

গোটা চারি লাফে গেল উদয় অচল ॥ 
উদয় হলেন স্থষ অরুণের আভা । 
দশদণ্ড রাত্রি হইল ছুই দণ্ড দিবা ॥ 

ভূমে ফেলে লাউসেন গণ ষের জল । 
কৌতুকে কর্পুর নাচে হাসে খলখল ॥ 
সুথ নাই সুরিক্ষার শুখাইল হিয়া] | 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়া ॥১৩২॥ 


১৮ 


সপ্তম পাল! ২৭৩ 


কপ্পুর তখন কয় ভয় দূরে গেল । 

ধর্মের ক্রুপাঁয় দাদ জাতিরক্ষা হৈল ॥ 
বিলঘ্ধনে কাঁজ নাই চল হল যাব । 
রাতারাতি গৌড় দাখিল আজি হব ॥ 
স্থরিক্ষা তখন কয় শুন বায় তবে। 
সমন্তাঁর সহজ সিদ্ধান্ত কর্যা যাবে ॥ 
বেউশ্ঠা মাগীর কথ। বিপরীত শুনি । 
কাতর হইল সেন কাকুবাদ বাণী ॥ 
হেনকালে হন্ুমান্‌ হইল। উপনীত । 
স্কট সমস্যা শুনে সচঞ্চল চিন্ত ॥ 

বিরলে বিশেষ কয়া গমন সত্বর্‌। 
উপনীত বৈকুষ্ে ধর্মের বরাবর ॥ 
কৃতাগ্ুলি ক্রমিক কহেন সব কথা । 
দেখ্যা এলাম লাউসেনের বড়ই বিতথ ॥ 
সর্বশীস্্ জানে সেই স্থরিক্ষ। বেউশ্ঠা | 
বিকল কর্যাঁচে কয়্যা বিষম সমস্য। ॥ 
কাঁডুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতারা! হয়। 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয় ॥ 
উপদেশ আপুনি ইহার কর আগে । 
তবে সে তোমার পৃূজ। হয় কলিযুগে ॥ 
অনাদি কহেন বাপু আমি নাহি জানি। 
ব্রহ্মার নিকটে যায় জানিবেন তিনি ॥ 
কোলে কর্য। হন্মানে করেন আশ্বাস । 
তুমি মন দিলে হয় পূজার প্রকাশ ॥ 
ছুটি হাতে দ্েবেশের ছুটি পায়ে ধর্যা । 
বৈনসে বিদায় বীর দগুবৎ কর্যা ॥ 
চলিলেন চঞ্চল চরণে চটপট । 
ব্রহ্মলোৌকে গেলা তবে ব্রহ্মার নিকট ॥ 
পুট কর্যা প্রণিপাত পরমেষ্ঠী পায় । 
পাঠালেন পরাৎ্পর' প্রভু হে আমায় ॥ 


২৭৪ 


ধর্মমঙ্গল 


এই কথা আপুনি করিলে অবগতি । 
পুর্ণ হয় পশ্চিম উদয় বারমতি ॥ 
কাডুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় আন্ত | 
অঙ্গমধ্যে অনার ধাতু কোথা হেসে ॥ 
ব্রহ্মা কন বিপর্ষক্স বেউশ্যার বাণী । 
বাপের বন্ষেসে বাপু আমি নাই জানি ॥ 
বল দেখি বিষ্ণ্কে বিশেষ কিছু নাই । 
আমুল ইহার তত্ব পাবে তার ঠাঞ্রিও ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনে ব্যত্ত হছমান্‌। 

বিষ্ণুর নিকটে গেলা বিকল পবাণ ॥ 
কৃতীগ্জলি করিলেন কতেক প্রণতি । 
পাঠালেন আমাকে যুগের যুগপতি ॥ 
কারে কাঁমিক্ষা চণ্ডী কামতায় যায়। 
অআকগমধ্যে অঙনার ধাতু কোথা বয় ॥ 
আপুনি ইহাঁর তত্ব কহিবে তুবিতে । 
তবে সে ধর্মের পুজ। হয় ধরণীতে ॥ 
জনার্দন কন ইহ1 আমি নাঞ্ি জানি । 
বল গিয়া বিশ্বনাথে বলিবেন তিনি ॥ 
হুন্চুর হুততাঁশ ৫হল হরির বচনে। 
হেটমুখে তখন ভাবেন মনে মনে ॥ 
বুলে বুলে বাঁচি নাই বল বুদ্ধি গেল । 
কলিযুগে পশ্চিম উদয় নাই হল্য ॥ 
শিবের সাক্ষাতে গেল সজল নয়ন । 
পরিচক্স দিলেন আমি পবননন্দন ॥ 

দয়া কর দয়াঁময়ী দণ্ডবৎ হই । 

জ্িদশে দয়াল কেহ নাতি তোঁম। বই ॥ 
পরাৎ্পর পাঠালেন প্রস্ভ মন দিলে । 
পুজার প্রকাশ হক্স পৃথিবীমণ্ডলে ॥ 
কাঙুবে কামিক্ষা চত্তী কাঁমতাক্স রাখে । 
অঙজমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা থাকে ॥ 


সপ্তম পালা ২৭৫ 


শিব কয় সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি নাঞ্ বাছা । 
জানি নাই জন্মে ইহা জিজ্ঞাসিলে মিছ! ॥ 
অঙ্গনার অলঙ্গে উলঙ্গ হয় গা । 
জিজ্ঞাসিব জানে বা কী গণেশের মা ॥ 
এত ক্যা হনুমানে আশ্বাস করিলা । 
আনন্দে অভয় কাছে উপনীত হৈলা ॥ 
পড়িলেন পার্বতী প্রভুর পদতলে । 

ব্যস্ত হয়্যা বিশ্বনাথ বপাঁলেন কোলে ॥ 
না জানি অভয়! আমি তোমার মহিমা । 
চারি বেদে ধাতা সে দিতে নাবে সীমা ॥ 
তোঁমাঁর সতীত্বধর্ষে আমি মহেশ্বর্‌ । 
হলাহল পান কর্যা হয়্যাচি অমর ॥ 
জন করিলে তুমি এ চৌদ্দ ভুবন । 

অন্য রূপে আমি করি তোমার ভজন ॥ 
পার্বতী পেলেন গ্রীত প্রভৃর বচনে। 

পূর্ণ হল্য পূর্ধলীল। প্রেম আলিঙ্গনে ॥ 
শিব কন শঙ্করী সম্তভোৌষ হয় তবে। 
অকহ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা কবে ॥ 
হাসিলেন হৈমবতী শুনে হর্বাক্যে । 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে ॥ 

তুষ্ট হেলা ভ্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে । 
বায়ুক্রতে বলিলেন বচন বিরলে ॥ 

হর্ষ হয়্যা হস্ছমান্‌ হরে প্রণমিয়া । 
টবকুগ্ে ধর্মের কাছে উপনীত হৈল্য। ॥ অত্র ভনিতা ॥১৩৩॥ 


পুটাগুলি কহেন ধর্মের বরাবর । 
হইবেক পশ্চিম উদয় অতঃপর ॥ 

ন। পারিল। ব্রহ্ম! বিষণ আপুনি মহেশ । 
কহিলেন অভয়! ইহার উপদেশ ॥ 

ধর্ম কন তবে বাপু তুর্ণ যায় তথা । 
কয়্যা এস লাঁউসেনে সমস্তাঁর কথা ॥ 


২৭৩ 


ধর্মমজল 


শ্বেতমক্ষিকাঁর বেশে সত্ব গমন । 
সেনের সাক্ষাতে এন্ত। দিলেন দরশন ॥ 
কানে কানে কয়্যা দেন ক্রোধবান্‌ হয়। 
বামচক্ষে বয় ধাতু বেউশ্তাকে কয় ॥ 
সেনের ভরস! হেল শুনে বিবরণ। 
তর্জন করিয়া কন তবে মাগী শুন ॥ 
ভগবতী হয়্যাছেন বাম তোর পক্ষে । 
অঙ্গমধ্যে অঙজনার ধাতু বাম চক্ষে ॥ 
সমস্যার কথ। শুনে স্ুুরিক্ষা বিকল । 
কাকুবাঁদ কর্যা ধরে চরণযুগল ॥ 
কর্পুরে কহেন সেন ক্রোধে হুতাশন । 
নটার নাক কান কাটিবে লেোটন ॥ 
শ্রীরামের আজ্ঞ। পায়্য। লক্ষ্মণ যেমত । 
শূর্পণখার নাক কান কাটিতে উদ্যত ॥ 
সেইমত ভেয়ের ভাষণে মহাবীর । 
নাক কান লোটন কাটিল নটিনীর ॥ 
হন্গমান্‌ গেলেন ধর্মের বরাবর । 
ছাঁড়ান হইল ছয় ছকুড়ি নাগর ॥ 
প্রতিবাক্য বলিতে সেনের আজ্ঞ! পায়। 
নান। দ্রব্য নটিনীর্‌ নুটী কর্যা খায় ॥ 
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার। 
লাউসেন করিল সম্মান সবাকার ॥ 
পড়েছিল প্রবন্ধনে পরিত্রাণ পাল্য। 
সেনে কক্ষ্য। আশিস স্দনে সভে গেল ॥ 
গমন গোৌড়মুখে গোলাহাট যায়। 

ঘিজ শ্রীমানিক ভনে বীকুড়। সদয় ॥ 
ইহার উত্তর গীত রাজ সম্ভাষণ । 

পূর্ণ কর্য। হরিধ্বনি কর বন্ধুজন ॥১৩৪। 


সমাপ্ত (সয়ং সুরিক্ষা ॥ 


সঞ্চম পালা ২৩৭ 


বাজ সম্ভাষণ পাল । 
এক মনে যেবা শুনে ধর্মের ইতিহাস । 
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিনাশ ॥ 
দুর্গতি দু্ষর হয় ছুমন করিলে । 
অকম্মাৎ ধনের ভরা বুড়্যা যায় জলে ॥ 
গোলাহাট পাছু কব্য। গমন সত্বর | 
পার হল্য পদ্মাবতী পঞ্চম সহব ॥ 
কর্পুর তখন কয় করছয় জুড়ি । 
দক্ষিণাংশে দেখ দাঁদ। মামাদের বাড়ি ॥ 
চল না মামীর সঙ্গে দেখ। কর্যা যাব । 
যতন করেন যদি দিন ছুই থাকিব ॥ 
চিনি মণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার । 
খায়াবেন অনেক করিয়া অবিসার ॥ 
সেন কয় সাদ আছে সগ্য নয় যুক্তি। 
আগে দেখি মামার কেমন ভাঁব ভক্তি | 
রমতি রহিল পাছু রাজগী। রপ্তিত | 
দেখাদেখি গৌড় নগরে উপনীত ॥ 
স্থরপুর দেখি যেন শহরের শোভা । 
বিরাট মধখুরা। কাঁঞ্চী যুগন্ধার কিব। ॥ 
বাইশ বাজার গঞ্জ বিশাশয় পাড়া। 
বিবিধ বাজনা বাজে তুরি ভেরী কাড়। 
প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র রামকথ। । 
কষ্ণ সেবা কীর্তনে কৃষ্ণের গুণগাথা। ॥ 
জয় জয় ষছুমণি যমুনার কুলে । 
দেখ্য! দুটী ভাই বেড়ান বাজারে ॥ 
বিশ্রাম বিটপিছাঁয়া বকুলের তলে । 
লাউদত্ কর্মকার এল হেন কালে ॥ 
কূপ দেখ। রসে বলে বামকষ বন্যা । 
পুলক্য। পূণিত কায় প্রণমিল এস্কা। | 


2 


ধর্মমঙ্গল 


সম্ভাষ করিল সেন সবিনয় বাণী। 
কলনা করিবে নাই কি জাতি ' আপুনি ॥ 
কৃতাঞ্লি হয়ে ভবে লাউদত্ত কষ । 
আগে আমি তোমাদের পাব পরিচয় ॥ 
সেন কন নিবাঁস ময়ন1 অন্ুপাম । 
কনিষ্ঠ কপ্পুর সঙ্গে লাউসেন নাম ॥ 
এন্ঠাঁচি গৌড় মোরা নৃপসম্ভাষণে । 
জাহির করিব গুণ ঘত আছে মনে ॥ 
কর্মকার কয় তবে কুতৃহলচিত্ত ৷ 

তুমি রাজা লাউসেন আমি লাউদত্ত ॥ 
তোমায় আমাক তবে হইল €মত্রত। | 
শ্রীবামের সহ €মত্র ক্গ্রীবের কথ ॥ 
চরিতার্থ কর আজি চল মোর ঘর । 
ভূপাঁলে ভেটিবে কালি দরবার ভিতর ॥ 
কর্পুর তখন কয় নিবেদন কাছে । 


 চোবা ডাকাতের ভক্ষ সর্ব ঠাঁঞ্রি আছে ॥ 


রাত্রি হল বিষম বিপাক বুঝি মনে । 
অবস্ফথিতি আজি কর মিতার ভবনে ॥ 

ন। পাব উদ্বেগ কিছু আনন্দে থাকিব । 
দিবামুখে কলি ভূপে দরবারে ভেটিব ॥ 
কর্পুরের কথায় লাউসেন পাল্য প্রীত । 

দত সহ দতের ভবনে উপনীত ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥১৩৫॥ 


লাউদত সমাঁদরে লাউসেন কপ্পুরে । 
বিচিত্র আসন দিল বসিবার তরে ॥ 
শূন্ত ঝাঁরি পুর্যা আনে ক্বাসিত জল । 
আপুনি করায় ধৌত চরণ কমল ॥ 


সপ্তম পালা ২৭৯ 


উর্ধ্ববাহু হয়্যা নাচে আনন্দে বিভোল । 
ইমত্র ভাবে শ্রীরাম চণ্ডালে দ্বিল কোল ॥ 
তুমি মিতা৷ ব্ধূপে গুণে রামের সমান । 
দরশনে ছুস্থ গেল জুড়াইল প্রাণ ॥ 
কৃষ্ণকথা করে মিতা কৰিব শ্রবণ । 
মন্তষ্ হুরলভ জন্ম যায় অকারণ ॥ 
লাউসেন কয় মিতা কর অবধাঁন । 
কৃষ্ণের চরিত্র কথা কধার সমান ॥ 
যশোদ। যমুনা গেল জল আনিবারে । 
কনক কলসী লক্ষ্য কষ্ধে বেখ্য। ঘরে ॥ 
একা বন্য1 ভবনে ভাবেন ভগবান্‌। 
মায়ের নিতান্ত হল মনুক্যের জ্ঞান ॥ 
করিব কপট ছলে মৃত্তিকা ভক্ষণ । 
উদরে দেখাব আজি এ চোদ্দ ভুবন ॥ 
ভগবান্‌ বল্য। তবে করিবেন ভক্তি । 
নবনী দিবেন খেত্যা এই মনে যুক্তি ॥ 
বারি লয়ে বাসে এন্যা বলে নন্দরানী | 
চুরি করে হুনী খেলি হেরি নীলমণি ॥ 
কৃষ্ণ কন কোথা নুনী কে খেয়েছে মা। 
মিথ্যা দোষ দিলে শুনে শুখাইল গা ॥ 
দেখ না আসিয়। চিহু আছে বা! কি মুখে । 
জল বেখ্য। যশোদ। ভবনে যেয়্যা দেখ্যে ॥ 
চতুর্দশ তুবন দেখিল চমত্কার । 
সর্বঠাঁঞ্ি কৃষ্ধের কীর্তন অবিসার ॥ 
ষশোদাঁর বিযোগ হইল বড় মনে । 
অখিলের ঈশ্বর আত্মজ বল্যা জানে ॥ 
ব্রজপুরে সভাকার পূর্ণ হৈল সাদ । 
লাউদত্ত লাউসেনে দিল সাধুবাদ ॥ 
দক্ষিণে কপূর বস্ত। বামে ফল৷ খান । 
ঝলমল করে যেন স্যের সমান ॥ 


স্ইচঠ 


ধর্মম্ঙ্গল 


কৃষ্ণ বলরাম ব্ধপ কিবা তার কাছে । 
নব বলাহকে ষেন বিজুরি খেলিছে ॥ 
ব্রাজাকে হাজির দিয়্যা মাহুছ্যা পাঁতির । 
পালকি উপরে চেপ্যা যায় নিজঘর ॥ 
মাথায় মোহন পাগ মানিক কপালে । 
শর্বরী সংযোগ পেকে স্তরষসম জ্বলে ॥ 
গিদ্দাক্স গৌরব কর্যা। হেল্যাচে গা । 
হুজুরে হত্েেছে শ্বেতচামবেবর বা ॥ 
সঙ্গে ঢালি পদাতিক শক্র সম ঠাটে । 
আগু পাঁছ্‌ মশাল মিশাঁল হয়্যা ছুটে ॥ 
মাদল মুচঙ্গ বীণ। বীরকালি বাজে । 
পরায় পড়িল গোল বাজারের মাঝে ॥ 
এইকূপে বাজপাত্র সবোববে যায় । 
দ্বুরে হতে ফলা খান দেখিবাবে পায় ॥ 
অবাক হইল দেখ্যা অনুমান করে । 
আগুন লেগ্যাচে পাবা কামাবের ঘরে ॥ 
পথে বেখে পালকিখান পদব্রজে যায় । 
চাকরে চপলে জুতা চরণে জোগায় ॥ 
ফড়বড় উপনীত কামারের দাবরে । 
ফলার লিখন সব নিরীক্ষণ করে ॥ 
কৈলাস শিখরে ধর্ম ধবল আসনে । 
₹শীকরে ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনে ॥ 
লক্ষ্মী সহ নাবায়ণ ৫বকুছে বিরাজ । 
শ্রীবাম লক্ষ্মণ সীতা অযোধ্যার মাঝ ॥ 
যষাতি বাজার জন্ম বাল্সীকিপুবাণ । 
পাবিজাতহরণ পঞ্চম উপাখ্যান ॥ 
২সকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার । 
বন্থদেব দৈবকী দুঃখের নাঞ্িও পার ॥ 
দারিব্র্য পত্যাশে যান বাখিতে গোকুলে । 
যাদব দিলেন ঝাপ যমুনার জলে ॥ 


সপ্তম পাল! ২৮১ 


কান্দেন বিকল হয়্যা বন্ছদেব ব্রাহ্িণ। 
তা দেখ্যা পানের হল্য অঝোর নয়ান ॥ 
গুণসিন্ধু গৌরতনু গৌড়ের ঈশ্বর । 
পাটব্বানী ভান্মতী পাঁলক্ক উপব ॥ 

বুদ্ধ রাঁজ। কর্ণসেন আব বঞ্জাবতী । 
লাউসেন কর্পুব পদ্োহে কনক মুবতি ॥ 
কানু আদি তের ভোঁম সামস্ত ঝকড়। 
মহামদ পাত্র তার পায়ে করে গড় ॥ 
গলায় ওড়ের মালা চুনকালি গালে । 
শিয়রে ধুমসি মাগী ধর্য। আছে চুলে ॥ 
মদনের মা এনা মাথায় লাথি মারে । 
বেট্ট। তুলে বাপ ম। বদনে লঘ্ঘী করে ॥ 
অপমান দেখ্য। পাত্র জলস্ত আগুন । 
রুঞ্জার বেটকে আজি বিধি নিদারুণ ॥ 
অহেতু আমাকে বেটা অপমান করে। 
পিপীলা পালক মরিবাঁর তরে ॥ 

আমি মহামদ পাত্র সকলি সাক্ষাৎ । 
আটকুড়ি বঞ্জাকে করিব অচিবাঁৎ ॥ 
কৃষ্ণের মাতুল যেন ছিল কংস ভূপ। 
আমি মামা সেনের হয়্যাছি সেইনধপ ॥ 
গৌরব করিয়া আঁল্য গৌড় নগর । 
একদণ্ডে এখুনি পাঠাব ঘমঘব ॥ 

বিবিধ প্রকার যুক্তি করিল বিচার । 
নয় হয়্যা ফিরে আল্য রাজার দরবার ॥ অত্র ভনিতা। ॥১৩৬॥ 


নুপতি জিজ্ঞাসে পাত্র ফিরে আল্য কেনে 
পান্স কয় মহারাজ মন দিয়ে শুনে ॥ 

গত নাত্রে স্বপ্ন এক দেখ্যাচি ছুফর । 

না কহিয়া ভ্রমে উঠে যেতেছিলাম ঘর ॥ 


ই চেল 


ধর্মমঙ্গল 


পঞ্চম বাজানে পথে পড়ে গেল মনে । 
ফিবে এলাম কহিব কবিয়া তে কারণে ॥ 
€বদেশী হুর্জন আল্য কাট কাট কর্যা। 
গলায় দিলেক ছবি তুমি গেলে মর্যা ॥ 
রাজ! হয়্যা রাজ্যে তারা বাঁজপাঁটে বসিল । 
আমার এমন কালে নিদ্রাীভঙজ ৫হল ॥ 
স্বপ্নকথ। সত্য হয় সম্য শুভ থাকে । 
বাজারে বারণ কর বৈদেশী না রাখে ॥ 
জামাতা যছ্যপি আন্তে ষাকু আজি ঘর । 
মেস্তা। পিস্তা মাতুল কুটুম্বধ অন্তর ॥ 
অন্নার্থী অতিথি যদি এস্য1 কর্যা আশা । 
দোহাই বাজার তাঁকে ন। দিবেক বাসা ॥ 
চাকর তোমার আমি এই চেষ্টা পাই । 
কালি হতে অন্ন জল কিছুই ন। খাই ॥ 
ভগ্ডের কথার বাজ ভয়ে কম্প্বান্‌। 
অন্জব পাত্র আপুনি হইবে সাবধান ॥ 
হাজির হুকুম হল্য হুজুবে হর্যাঁকে | 
বাজারে বারণ কবর ৫বদেশী ন। বাঁখে ॥ 
কোটাল সংহতি কর্যা কাঠি দিয়ে ঢোলে 
হুকুম পাইয়। হর্যা হরি বলে চলে ॥ 

নিজ চরে লঘু পাত্র নিযোজে তখন । 
দেখ্যা আঁক কোথা যায তেবদেশী স্বজন ॥ 
পাঁইক পেয়াঁদ সব পাছু পাছু ধায় । 
পাড়া গ্রাম পঞ্চম শহর পারি হয়্যা যায় ॥ 
ততরপ করিল ঢোলে তিন কাঠি ঢাঁকে । 
হুকুম বাজার হল হীরা হাঁড়ি হাঁকে ॥ 
বলে যাই বাঁপ লব সাবধান হবে। 
£বদেশী কুটুন্বে আজি বাসা নাঞ্ দিবে ॥ 
অন্নার্থী অতিথি পেয়্যা যদি রাখে ঘবে। 
ঘর দ্বার গুণাগাবর হবেক সবকানে ॥ 


সপ্তম পালা ২৮৩ 


হেলা কর্যা রাজার হুকুম যদি কাটে । 
মাগু ছেল্যা বিকাবেক চৈতন্যের হাঁটে ॥ 
সেন কয় মিতা হে যাত্রার ফল বাঁকা। 

না হল্য তোমার ঘরে আমাদের থাকা ॥ 
বাজার এমন কেন অধর্ম আচরণ । 
বৈদেশীকে বাস! দিতে কর্যাচে বারণ ॥ 
আমাদের নিমিত্তে আপুনি ছুখ পাবে । 
ধন কড়ি মান মাত্র কেন মজাইবে ॥ 

এই যুক্তি অনুমান এথ! হত্যে যাই । 
তরুলতা৷ আশ্রয় করি গে ছুটা ভাই ॥ 
লাউদত্ত কয় মিতা কর অবধান । 
তোমার লেগ্যা সগোষ্ঠী সহিত দিব প্রাণ ॥ 
ধন যাক প্রাণ যাক ধর্ম রক্ষা হগু। 
রাজ্যে ঘর রাজা বরং ঘর দ্বার লগ ॥ 

ন। ছাড়িব মিত। আমি নিতীস্ত তোমাকে । 
কষ্ট পেয়্যা কোথ। যাঁবে বান্দিকীল একে ॥ 
পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পরিবার ঘর । 
অতিথি বৈমুখ গেলে অধর্ম বিস্তর ॥ 
পুরাণে শুনেচি ইহা অন্যতম হয় । 
ক্ষুধাতুরের কথা উপাধি সঞ্চয় ॥ 

অতিথি সেবার হেতু অপরাহু কালে । 
জ্ীপুরুষে পরান ত্যজিল। দাবানলে ॥ 
চক্রপাণি চরিতার্থে চতুতু জ হয়্যা। 
€বকুণ্ে গেলেন তার। বিমানে চাপিয়্য! ॥ 
পাঁচ ভাই পাগ্ব অজ্ঞাতবাঁস করে । 
বহুদিন রহিলেন ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 

ব্রাহ্ধণ অতিথি ভাঁবে ভক্তি নিরস্তর | 
স্থথের নাহিক সীম! পেল সম্বৎসর ॥ 
রাক্ষস দোসর বাঁজ। করগ্রাহী নয়। 

অব্দ একে একটী মনুষ্য দিতে হয় ॥ 


২৮৪ ধর্মমঙ্গল 


কোটাল কহিয়া গেল ত্রান্ষণের ঘবে। 
ব্রাহ্ষণ ব্রাহ্মণী কান্দে কাতর অস্তরে ॥ 
পুত্র দিলে পুত্র নাঁই প্রেতলোকে যাঁই। 
কন্যা! দিলে কুলের কলঙ্ক বড় পাই ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন কুস্তী যতনে কথায় । 
অকস্মাৎ কান্দ কেন কহিবে আমায় ॥ 
বিববিয়। বিবরণ ত্রাহ্গণ বলিল । 
তা শুন্যা কুস্তীর বড় আনন্দ হইল ॥ 
ক্রন্দন সম্বর কবর নিবেদন কাছে । 
পীচ বেটা আমার তোমার ঘবে আছে ॥ 
নির্দয় হইয়া আমি দিব একজনে । 
ব্রাহ্মণ বলেন আমি বলিব কেমনে ॥ 
কুক্তী কন আমাদের কৃষ্ণ হন মূল । 
ভীমকে পাঠান তবে আনন্দে আকুল ॥ 
ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ পুভজ্র কন্যা বাছে । 
£€অতিধি বাঁখি কষ্ট কে কোথ। পেয়েছে ॥ 
আমি তোমায় রাখিব কর্যাচি এই আশ । 
রুষ্ পাব অস্ভতে হব £বকুণঠেতে বাঁস ॥ 
লাউসেন কয» মিতা শুন সবিশেষ । 
দিনেক থাকিব যবে যাব নিজদেশ ॥ 
আজিকার মত মিতা ক্ষেমা কর মোরে । 
বকুলবুক্ষের তল বিশ্রাম বাজারে ॥ 
কাঁতির হইয়। তবে লাউদত্ত কান্দে । 
শিরে করাঘধাত হানে বুক নাঞ্ঞ বান্ধে ॥ 
লাউসেন উঠিল কর্পুর আগুসার । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সথ। যার ॥১৩৭॥ 


দ্বিতীয় প্রহর বাঁত্রি ছুটী ভেয়ে যান। 
অন্ধকার দিশাহারা পথ নাঞ্ি পান ॥ 


সপ্তম পাল। ২৮৫ 


কাতর হইয়্যা কান্দে কপ্পুর পাতর । 
বিদেশে পরান গেল বনের ভিতর ॥ 
লাউসেন কয় দাদ বন নয় আস্ত । 
বকুলবৃক্ষের তল। এইখানে বন্য ॥ 
উত্তর গঙ্গার তীর দুকৃল শহর । 
দেউল দেহার1 দেখ মন্ষ্যের ঘর ॥ 
বিপত্ত্য বড়ই হল্য বিষণ্ন হৃদয় । 

কে আছে উদ্ধার করে এমন সময় ॥ 
সেই সদানন্দমময় সে জীবের গতি । 
তাব সেই ক্ুুচাকরু চরণে রাখ মতি ॥ 
জয় ধর্ম জগন্নাথ জগতমোহন । 

শয়ন বৃক্ষের তলে বিছায়ে বসন ॥ 
হিমান্দরিপবন বয় গঙ্গার হিলোল । 
লাউসেন কর্পুর হল নিব্রায় বিভোল ॥ 
পূণ ভয় পরিশ্রম পথে ধায়াধাই । 
দৈবের ঘটনে নিদ্রা গেল ছুটী ভাই ॥ 
চরমুখে মহাপাত্র পাল্য সমাচার । 
মোহন মাহুত বল্য! পড়িল হাঁকার ॥ 
হুজুবে বাজার হল হাজির আরতি | 
হেরৎ্ করিয়া আন হরি বাজহাতী ॥ 
বন্ষিস বিস্তর পাবি বহুমুল্য হাব । 
ইনাম লেখিয়া দিব অনন্ত বাজার ॥ 
ন। কর বিলম্ব শুন আমার বচন । 
বাজারে বকুলতলে ৫বদেশী ছজন ॥ 
হুকুম দিয়াছে বাঁজ। ঠেকাইয়। হাতী। 
দোহাকার পরান বধিবি লঘুগতি ॥ 
মাথ। কেট্যা এন্। দিবি বাজার শগোচর 
নচেৎ করিব গর্ত নিব গারিঘর ॥ 
মোহন মাঁহুত কম মহৎ আসান । 
তষ্ষির হুকুম হগু তিন বিড় পান ॥ 


০১৫০০ 


ধর্মমজল 


পাঁন দিল পাত্র তাকে পরম আনন্দ । 
পরাইল অঙ্গদ বলয় বাজুবন্দ ॥ 

হেটমুখে হবিকথ। হাসে মনে মনে । 
ভাঁল ছেড়্যা মন্দ নাঞ্রিও ভাগিনার সনে 
যে দেখি যমের বাড়ি যাবেক ছু বেটা । 
ঘনশ্যাম দোষে হত্যে ঘুচে গেল কাঁটা ॥ 
আহ1 মরি কর্ণসেন আটকুড। হল্য । 
অভাগিনী বঞ্জার কপালে এই ছিল ॥ 
মাহুত বিদাঁই হল মহাঁনন্দ মনে । 

লঘ্ঘু চলে বধিতে কর্পুর লাউসেনে ॥ 
হাতীকে €হবরত কব্য। হেলায়্যা জিজিব 
অনেক যতনে তবে করিল বাহির ॥ 
কপালে সিন্দুর দিল কনকের পাট।। 
মুক্তাঁফল মাথায় গলায় জয়ঘ1টা। ॥ 
পাটহাতী বাজার প্রমত্ত অতিশয় ॥ 
হরিকে বধিতে চায় হি নাও হয় ॥ 
পারখানি চরণ সুদীর্ঘ শালতরু | 
আকার প্রকার উচ্চ যেমন কমের ॥ 
মদন মাহুত ভার পিঠে চড়্যা €বস্তে । 
অঙ্কুর করিল চুর ভেজায্যা অঙস্কুশে ॥ 
হরি বাজহাতী তবে হুকুম জোগায় । 
অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায় ॥ 
লাঁউসেন কর্পুর নিন্দায় অচেতন । 
কিব। স্ষব্ধপ দেখ্যা মোহিত মদন ॥ 
শুনেচি গোঁকুলে বামকৃষ্ণ অবতার । 
এরি ভাঁবে কংসকে কর্যাচেন উদ্ধার ॥ 
পুতনাবধ কক্যাঁচেন শকট ভঞ্জন । 

ধারণ করিল! করে গিরি গোবর্ধন ॥ 
সেই কৃষ্ণ বলরাম নটবর বেশে । 
অভিপ্রীয্ বুঝি কি এলেন গৌড়দেশে ॥ 


সপ্তম পাল। ২৮৭ 


সার্থক জনম আজি সফল জীবন । 
ছুনক়সনে দেখিলাম রাম নারায়ণ ॥ 

মদন মাঁহত কাদ্দে মনত্তাপ ক্যা । 
বৈদেশীর বালাই লইয়। যাই মব্যা ॥ 
কেমনে করিব বধ নয় উপজাত। 

হইব নরকগাঁমী সবংশে নিপাত ॥ 
পুরাণে শুন্যাঁচি কথা পণ্ডিতের ঠাঞ্ডিও | 
আজ্ঞাবহ দূতের অপরাধে দণ্ড নারি ॥ 
চন্দ্রকে তখন সাক্ষী করে তিন বার। 
জীব হত্যাকৃত পাপ নাহিক আমার ॥ 
হেরত করিয়্য। তবে ঠেকায় হাতীকে । 
ইসারা ত করিল চরণ দিতে বুকে ॥ 
পাঁটহাঁতী প্রজ্ঞাবান্‌ জানিল অস্তরে । 
লক্ব্যা গেল লাউসেন কন্দুর পাতে ॥ 
মাহুত ফিরাঁতে চাঁয় অঙ্কুশ জীঁকানে । 
উত্কট হইল হাঁতী বাগ নাঞ্ডি মানে ॥ 
মাহুতের গলায় মাথায় শুড় দিয়্যা। 
এমনি আছাড়ে অস্থি যায় চূর্ণ হয়্য। ॥ 
মাহুত করিম! বধ হবি বাঁজহাতী। 
নিজস্থানে উপনীত টহল! লঘ্ুগতি ॥ 
চরমুখে মাহু্া পেলেক সমাচার । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥১৩৮॥ 


হেটমুখে ততক্ষণ বিচার কর্যা মনে । 
বাক্গুলী পুজিয়া বলি দিব লাউসেনে ॥ 
তবে সে আমার নাম মাহুন্যা নাবড় । 
যাঁর সঙ্গে লাগি তার মারি জড়গড় ॥ 
বছ্যাকে বিরলে ডেকে বলে বিবরণ । 
হুজুরে বস্ষিস পাবি ময়ন। ভুবন ॥ 


৮৮ 


ধমমক্গল 


হাতে দ্িব টোভর গলায় দিব হার । 
মাহিনা বাড়াঁব তোর ছজুরে বাজার ॥ 
বৈদেশী স্বজন আল্য বলে অন্গপাম | 
বাজাঝে বকুলতলে কর্যাঁছচে মোকাম ॥ 
শুনেচি দক্ষিণে ঘর সমুদ্রের কুলে । 

দেশে দেশে ছু বেটায় চুরি কর্যা। বুলে ॥ 
সাবধান শহরে হইবি আজ বাত্রে। 

হুজুর দাখিল কালি হবেক প্রভাতে ॥ 
আর এক কথা শুন মঙ্গলের গোড়া । 

লে যা বাজার বাজ চড়নের ঘোড়া ॥ 
ততকাঁল তাদের কাছে বেধে বেখে আক । 
কোটালে কহিব ষেন চৌকি জোগায় ॥ 
বন্যা! বলে মহা পাত্র বড়ই স্থসার । 

আপুনি আমার ভাগ্যে চায় একবার ॥ 
পাত্র কয় বছ্যা! তুগ্রঞি প্রাণে হতে বাঁড়। । 
এই ধব আমার গায়ের জামাজোড়। ॥ 
তুষ্ট" হয়্যা তবে বছ্য! তৎ্কাল চলিল । 
ঘোড়া লয়্যা সেনের শিমরে বেধে আল্য ॥ 
আনন্দে মাহুছ্যা নাচে মুচড়য়ে দাড়ি । 
আমার ভশ্গিনী বঞ্জা হল্য আটকুড়ি ॥ 
কিহ্কর কোটাল বস্তা করে বাঁড়বাড়। । 
চুরি গেল ভূপতির চড়নের ঘোড়া ॥ 

তবে তেট! তোকে আজি ত্রিশূলে চাপাঁব । 
ঘোড়ার বদলে তোর ঘব দ্বার লব ॥ 

এক্ষণ আপন কার্ধ অবিসাঁর হবি। 
চাঁরিঘাঁট বন্দ কর্যা চোর ধর্য। দিবি ॥ 
কিক্কর কোটাল আল্য ভয়ে কম্পবান্‌। 
বচন বলিতে মুখে হয় তিন খান ॥ 

জানি না তবে যদি হয়্যাচে তক্ষির । 
মৃতিটাঁক মহাপাত্র মাপ কর শির ॥ 


১৭ 


সপ্তম পাল। ২৮৯ 


সহজে কোটাল জাতি কোটি বুদ্ধি মোর । 
এখনি তল্লাস কর্যা ধর্য। দিব চোঁর ॥ 
কয়্যা এত মহাঁপাজ্রে কোঁটাল কিন্কর । 
চোর অন্বেষণে চলে সঙ্গে নিজ চর ॥ 
নিশান ফুকুরে আগে নাঁগবায় কাঠি । 
তোলপাড় কর্য। উঠে গৌড়ের মাটি ॥ 
শহর বাজার গ্রাম খুজে একে একে । 
ডাঁকাভাকি ই।কাহাঁকি হুলি হল লোকে ॥ 
পদচিহ্ন অশ্বের পথের মাঝে পায়। 

ধর ধর করিয়া কোটাঁল তবে ধায় ॥ 

চক্ষু পাঁলটিতে পায় বকুলের তল । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল ॥১৩ন॥ 


ঘোঁড়। দেখ্য] কিস্কর কোটাল কোপে জলে । 
চোর চোঁর বল্য। ধরে লাউসেনের চুলে ॥ 
এক বোল বলিতে পঞ্চাশ জন ধায়। 
প্রকোঁপে পটকা দিয়। বান্ধে হাতে পায় ॥ 
কেউ বা মাথায় ধরে কেউ ধরে মারবে । 
একজন কিলালে হাঁজাঁর কিল পড়ে ॥ 

লাথা লোথ। নির্থাত প্রহার ধাকা ধোক।। 
উড়ে গেল আটখান হয়্যা মাথার পটুক1 ॥ 
চট চাট চাপড় নির্ধাত মারে গায় । 

নত হয়্য। লাঁউসেন ঘুর্যা পড়ে ঠায় ॥ 
বিপদ সময় হল্য নাঞ্ঞি বন্ধু ভাই। 

তা দেখিয়া কর্পুর তরাসে দিল ধাই ॥ 
সম্মুখে ময়রাঘর ভিতর দেউড়ি। 

গোপাল গোঁবিন্দ বল্য1 গেল! তাঁর বাড়ি ॥ 
নিবিড় তিমির কোণে লুকালেন ঘরে । 
ময়রানী দেখিতে পেয়্যা দূর দূর করে ॥ 


৪৩ 


ধর্মমঙ্জল 


চো বল্য। শব হল্য বাজারের মাঝে । 
বুড়া এল্য বাড়ি লক্ম। মারিবার সাঁজে ॥ 
কর্পুর কাতর হেল মুখে নাই ব1। 

থর থর ওঠষ্ঠটাধর ভয়ে কাঁপে গা ॥ 

তখন দ্িলেক তাকে বিশেষ পরিচয় । 
শরণ লয়্্যাঁচি পাখ বিপদ সময় ॥ 

কি ছার বাণিজ্যে এলাম তরী গেল ভেসে । 
ময়রানীর মোহ হল্য কোঁলে করে এসে ॥ 
বাছাধন বাপধন পরান আমার । 

রাখিব তোমাকে আমি দিব ঘর দ্বার ॥ 
পচ বেট পাঁচ বউ আনন্দ আলয় । 
তার মধ্যে তুমি বাছা হলে তবে ছয় ॥ 
মুড়কি মিঠাই মণ্ড। মনোহর চিনি । 
কর্পুরে আচল পুত্যা দ্িলেক ময়বানী ॥ 
কর্পুর তাহাকে কয় শুন্যাচ পুরাণ । 
জলীমৃতবাহন রাজ। ছিল পুণ্যবান্‌ ॥ 
একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাঁড়ে । 
প্রাণভয়ে বাজার নিকটে এস্যা পড়ে ॥ 
সয়চাঁন বিকল হয়্যা বলে রাজা হে। 
প্রাণ যায় আমার আহারে ছেড়ে দে ॥ 
রাজা কয় বিপদে শবণ লয় যেই । 

পুত্র হতে প্রাণের অধিক হয় সেই ॥ 
তবে যদ্দি আপনি ক্ষুধায় কষ্ট পায় । 
বরঞ্চ আমার মাস কেট্যা দিব খায় ॥ 
সচকিত সয্স়চান শুনিয়। ভূপভাবষা । 
অশজি তোকে অভিশাপ ভঙ্গ ৫কলি আশ ॥ 
অয়রানী তখন কয় মনে নারি আন । 
তুমি বাপু কেবল আমার হল্যে প্রাণ ॥ 
রহিলেন কর্পুর আনন্দে তার ঘরে । 
এখানে কোটাল সেনে উত্তেজন। করে ॥ 


সপ্তম পালা। ২৯১ 


পায় বেড়ি হাতে তোঁক গলায় জিত্তির | 
প্রভাত সময় করে পাত্রের হাজির ॥ অভ্র ভনিতা ॥১৪০॥ 


জ্বলস্ত অনল সম জল্য। গেল দেখে । 
কোপানলে কিঙ্কর কোটালে কয় ডেকে ॥ 
ব্যাধিশেষ শক্রশেষ রাখা বিধি নয় । 
কষ্টে শ্রষ্টে কোন রূপে ঘুচাইলে হয় ॥ 
কয়্যাদ করিয়্যা আজি রাখ কাবাগারে । 
কাঁটিব বেটাকে কালি কালীর খর্পরে ॥ 
নৃপতি নিকটে আল্য লঘু সেই দণ্ডে। 
কপট করিয়। কথা কয় হেট মুণ্ডে ॥ 
চিরকাল চাকর তোমার আমি বটি। 
হুজুরে হুকুম হলে হয় চোরে কাটি ॥ 
পক্ঞান স্কন্দর রাজ্য সাত মনে কয়। 
দেখিব কেমন চোঁর চুরি কবে হয় ॥ 
কাশ্টপীকান্তের হৈল কঠিন বচন । 
তন্কর আনিতে পাত্র তুরিত গমন ॥ 

রূপ দেখ্যা রাজার হবেক বড় আস্থা । 
ভাঁলরূপে ভাগিনার করিব আবস্থা ॥ 
কিঞ্চিৎ সম্রম নাঞ্রি কহিল কোঁটাঁলে । 
তুল্য লয়্যা ফলাখান ফেলে দিবি জলে ॥ 
সেনকে সদয় সদা আছে ভগবান্‌। 
স্থমেরুসমান হল্য সেই ফলাখান ॥ 

না পের্য। তুলিতে তাঁরা লজ্জা বড় পায়। 
কাটিব করিয়। শেষে কুঠাঁর ভেজায় ॥ 
অক্ষয় অব্যয় কলা কাটা নাঞ্ঞি গেল । 
মাহুছ্যার মনে বড় মনন্তাপ হল ॥ 
লাউসেনে নৃুপতিকে বেধ্য! লয়্যা যায় । 
কাদ। ধূল। ভূষিত করিয়। দেয় গায় ॥ 


২৯২৯ ধর্মমজল 


গলায় গড়েন মাল দ্িলেক তখন । 
আগু পাঁছু হইয়া! চলিল চাবিজন ॥ 
শহরে হইল বোল শুন্া। লোক ধায়। 
দেখিয়া! চোরের ব্ধপ চিত্তে মোহ যায় ॥ 
বলাবলি করে তাঁব। বিকল অস্তর । 
কে বলে কৃষ্ণের মুত্তি কে বলে তশ্কর ॥ 
কেহ বলে কুল্তীপুত্র কেহ বলে কাম । 
কেহ বলে বোহিণীতনক্স বলরাম ॥ 
সভ1 কর্যা নুপতিত বশ্াঁচে সিংহাসনে । 
হেনকালে দাখিল করিল লাউসেনে ॥ 
ধর্সিল উজ্জ্বল কূপ ধনের কপায় । 
কাদ। ধূল। কস্তরী চন্দন হল্য গায় ॥ 
গলায় বড়েব মালা হল শন্তহার । 
মদনমোহন মুত মোহিত সংসার ॥ 
আখপাদ পধস্ত তার করে নিরীক্ষণ । 

& চোর নব বলিয়া বলিল সভাজন ॥ 
মৃত দেখ্যা মহীনাঁথ মোহ পাল্য মনে । 
আগ্র কর্যা বসালেন আপন আসনে ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন তবে কোন দেশে ধাম। 
কার বেট কাব নাতি কহিবে কি নাঁম ॥ 
লাউসেন কহেন নুপতি বরাবর ॥ 
তব দণ্ড অধিকার ময়নায় ঘন ॥ 
জিজ্ঞাস করিলে যদি দিসে পরিচয় ॥ 
কর্ণসেন নাম কনকসেনের তনয় ॥ 
তহ মোর জনক জননী বগাাঁবতী । 
বেণুবায় মাতামহ বাস্ছৃড়্যায় স্থিতি ॥ 
নিজ নাম লাউসেন ধর্ষের তপসী । 
শুহ্যাচি মায়ের মুখে ভাঁহমতী মাসি ॥ 
সভাজন সভাঁকার সবিস্ময় মন । 
মাহুছ্াার কীত্তি বল্যা জানিল তখন ॥ 


সপ্তম পাল! ২৯৩ 


লাউসেনে কোলে কর্যা নাচে গৌড়েশ্বর | 
আনন্দসাগরে যেন ডুবিল প্রস্তর ॥ 
কৌতুকে কাশ্ঠপীকাস্ত কুশল জিজ্ঞাসে | 
সেন কন সকল মঙ্গল তার আশিসে ॥ 
হেটমুখে মাহ্ুগ্যা তখন মনে ভাবে । 

এত যে করিলাম সব ব্যর্থ হল্য তবে ॥ 
তৎকাল ছাড়িব নাঞ্ছি থাকিতে পরান । 
রঞ্জার বেটার বুকে পাতিব উনান ॥ 

মন্ত্রণা করিয়ে তবে কহে মহীশ্ববে | 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় বরে ॥১৪১॥ 


ভ্রিপদদী 


শুন শুন রাজা ভাবে গেছে বোবা 
এ বেটা সর্বথা চোর1। 
ইহার বচনে গীত পাল্য মনে 
পাগল হয়্যাছ পারা ॥ 
বুড়ালে ছুর্মতি তেঞ্ঞিঃ হেন গতি 
নিজবুদ্ধে রয়্যা গেছ। 
না হলে এমতি হইয়! ভূপতি 
চোনবে কোলে ক্যা নাচ ॥ 
আমার বচন শুভ সদা তন 
জ্রধার সমান সরে। 
যে বা করে চুরি আর জঙষ্। নানী 
কত বুদ্ধি তারা ধরে | 
ভাগিন। আমার শুনি মহাশূর 
তার কি এমন কাজ । 
ঘোড়া চুরি করে নগরে বাজারে 
অখ্যাঁতি অবনীমাঝ ॥ 
তবে যদ্দি বল .. কেমনে সকল 
সত্য পরিচয় দেই। 


ধর্মমঙ্গল 


ময়না! গেছিল তথ। শুন্য! এল্য 
ইহার বিশেষ এই ॥ 
যদি সেন বটে আমার নিকটে 
তোমার আরতি লগ । 
ময়ন। হইতে আইল কোন পথে 
ইহ] দেখি আগে কণগু ॥ 
ভগ্ডের ভাষণে ভূপতির মনে 
প্রত্যয় হইল তায়। 
শ্রীধর্মচরণ কবিয়া শরণ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৪২॥ 


ষত্বু কর্যা ভূপতি জিজ্ঞাশে লাউসেনে । 
গৌড়ে আল্যে ময়ন। হইতে কোন গণে ॥ 
যুবরাজ কহেন যুগলকর জুড়্যা । 


€বাঁজারের বকুলতলে ফলাখান পড়্য। ॥ 


দয়া কর্যা দুর্গা মোরে দিয়াচেন অসি । 
কহিব পথের তত তথা হৈতে আসি ॥ 
শ্তুনিঞ্। সেনের বাক্য বাজ দিল সায়। 
পাত্র বলে পাছে বেট। পলাইয়া যায় ॥ 
না হয় কদ্দাচ সত্য চোরের বচন। 
সঙ্গে দেয় জিম্ম। কর্য। সিফাই ছুজন ॥ 
পাত্রাবীন বাজ করে পাত্র বলে যাই । 
দিলেন সেনের সঙ্গে ছুজন সিফাই ॥ 
সিফাই সঙ্গতি লয়্য। গিয়! বাযুবেগে । 
ফল। লয়্্যা ফিরে আল্য ভূপতির আগে ॥ 
কি আশ্চর্য কৃষ্ণের কীর্তন লেখা তায় । 
মোহিত হইল দেখ্য। যে ছিল সভায় ॥ 
ভাবে গদ ভুবীশ্বর ভাসে প্রেমুজলে । 
মনস্তাপে মহামদ মাথ! নাও তুলে ॥ 


সপ্তম পালা ২৯৫ 


সেন কন তখন পথের সমাচার । 

প্রথমে উসৎ্পুর বীঁগ। মেট্য। পার ॥ 
জালন্দায় বাঘবধ বিস্তর ফিকিরে । 
কর্যাচি কুক্তীরবধ তারাদীঘিনীবে ॥ 
জামতিয়ে জয়সিংহ বাজার হুজুর । 
বারুয়ের মেয়্যার করেচি দর্প চর ॥ 
বাচায়ে দিয়েচি তাঁর ছুদিনের মড়া। 
অদ্ভূত দেখিয়া! কীত্তি সভে বেপহাঁরা ॥ 
গোলাহাঁটে কৃরিক্ষার সমস্যাপুরণ । 
নিজ হস্তে নাঁক কান কেটেচি নোটন ॥ 
রাজার প্রত্যয় হল্য সেনের বচনে। 
সভাজন সভে তার। সাধু বলে জানে ॥ 
মাঁহুগ্যা প্রবন্ধ কর্য। মর বেটা ছোঁচা। 
সলিলে পাথর ভাসে সেও নাকি সীচা ॥ 
বশ্টাতায় বানর তৈনসে গীত গায় । 
অজ্ঞান যে আস্থা! করে এমন কথায় ॥ 
ধর্ম অবতার রাজা ধরণীর পতি । 

তার কাছে মিথ্যা কথা যাবি অধোগতি 
তবে যদি নিশান ভূপতি আগে দিস। 
মাম! বল্যা আমার পায়ের ধুলা নিস ॥ 
তবে তু লাউসেন তবে যায় জানা । 
দিবেন ইলাম লেখ্যা দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
বচনে সেনের হল্য শহাত বল । 
ফলায় নিশান ছিল দিলেন সকল ॥ 

পষ্ট হেল মহামদ পাল্য বড় লাজ । 
তথাপি মন্ত্রণ। করে সভাজন মাঝ ॥ 
বাঘ আছে জাঁলন্দায় কেব। নাহি জানে। 
স্রাব পর্াভব সবে তার সনে ॥ 
জালাঁলশিখবর রাজা ন। পান্য। যুঝিতে । 
দেহভয়ে দেশত্যাঁগ হইল সেই হতে ॥ 


৮০ 


খর্সমঙ্গল 


তুই যে বধিবি তাঁকে ধরবে নাও মনে । 
তবে বুঝি মব্যা ছিল দৈবের ঘটনে ॥ 
অগাধ উদধি তুল্য তারাদীঘিনীর । 

কত কাল আছে তায় কঠিন কুসীর ॥ 
পশুপক্ষ দেবতা কিন্র যায় নরে। 

ভয্ষে তার ভুবন ভক্ষণ নাঞ্ করে ॥ 
তাঁকে যে কৰিলি বধ তোকে ধন্য বলি। 
মিথ্যার মরাঁই বেটা জেনেছি সকলি ॥ 
স্থরিক্ষার নাম শুনে সভাকার ভয় । 

সদ] তাকে ভদ্রকাঁলী আছেন সদয় ৷ 
তাঁর তুই নোটন কাটিলি নিজ বলে । 
আছে কে এমন ক্ষিপ্ত এ কথায় ভুলে ॥ 
তবে কার কামিনীর পীভাঁর কারণ । 
কিব। জানি কর্যাছিল মস্তক মুণ্ডন ॥ 
অসংখ্য চোরের বুদ্ধি অশেষ বিশেষ । 
কুর্যাছিল লোটন কুড়্যাএ তাঁর কেশ ॥ 
এ কথা এখন থাকু ইহা! বুঝবি আগে । 
বধিলি কেমন কর্যা বলবান্‌ বাঘে ॥ 
বাঘ হতে বাঁড়। বল হস্তী নাই ধবে। 
হুন্তী সনে যুদ্ধ কর বাজার জুরে ॥ 
তবে সত্য তোর কথা তশ্কির আমার । 
ভাগিন্যা বলিক্সা কিছু দিব ত বেভাব ॥ 
ভগ্ডের ভাষণে ভূপতি দিল সায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ষের ক্রুপায় ॥১৪৩॥ 


মহামদ ডাকাঁইল মাহুত মদনে । 
বিরলে বিশেষ কথা বলে তাঁর কানে ॥ 
স্কন্দন করিসক্া আমি সেনে দিব সন্য। 
সত্বরে হাতীকে খায়া সাত ঘড়া মন্য ॥ 


সপ্তম পাল। ২৯৭ 


হাতে দিব বলয়। মপ্ীরা দিব পদে । 
এমন কৰিবি যেন এবি প্রাণে বধে ॥ 
হুাতী লক্ক্য) মাহুত হুকুম পেয়্যা চলে । 
শহরের সাতকড়ি শুঁড়িকে গিয়ে বলে ॥ 
হুকুম দিলেন তোকে পাত্র মহারাজা । 
সছ্য কর্যা সাত ঘড় সুরা দিবি তাজা ॥ 
বস্ষিস বিস্তর পাবি কালি টাঁকাঁকড়ি। 
শুভকথা শুনিয়। শুড়ির দড়বড়ি ॥ 

যাঁর যে ম্ববুত্তি তার আছে তায় ত্বরা । 
সহ্য দিল চুয়াইয়া সাত ঘড় সুরা ॥ 
পান কর্য। পাটহাতী প্রমত্ত হইল । 
এমনি অজ্ঞান হয়্যা চলিয়া! পড়িল ॥ 
দলমল করে হাতী দেখি যেন কাল । 
বড় বড় ব্রক্ষের ভাঙ্গিয়। পাড়ে ভাল | 
শুঁড়ির ভাঙ্গিল ঘর খরতর বায়। 
মাহুত কয়েদ কর্যা ধর্যা লয়ে যায় ॥ 
দরবারে দাখিল কর্য। দিলেক কুগ্জর। 
প্রাণভয়ে পলাইল মা্গ্া! পাতর ॥ 
বাজার হইল ভয় বয় এক পাশে । 

মুখে হাত লাঁউসেন মন্দ মন্দ হাঁপে। 
মনে ভাবে মহাঁমদ মহত কুশল । 

এই ভাগিনাকে নিব রসাতিল | 

সঘনে কহিছে ডেকে কোপে কাপে অঙ্গ । 
হেদে বেটা“হস্তী সঙ্গে কর যুদ্ধ জঙ্গ ॥ 
মললবেশ ধরিল ময়নার অধিপতি । 
মাঁহুত হৈরত কর্য। হেলাইল হাতী ॥ অত্র ভনিতা৷ ॥১৪৪| 


২৯৮ 


ধর্মমঙ্জল 


ভ্রিপদী 


শ্রীধর্মচরণ করিয়। স্মরণ 
সমরে সরণ পাতি । 
ফিকিরে লাঁউসেন ফিরিয়া বার তিন 
ফলঙ্ে ফাদিল হাতী। 
নগবর এছনে ধরিল লাউসেনে 
অরুস হইয়্য আস। 
প্রমত্তে প্রমদে পূণ পূর্ণচাদে 
রাঁছু যেন করিল গ্রাস ॥ 
নগবর লাউসেনে সমরূল ছুইজনে 
বাজিল ঘোরতর রণ । 
পড়িল মহামার ছাঁড়িল হুহুঙ্কার 
কুবলয় কষে যেন ॥ 
কম্পিত কুলাঁচল কাশ্টপী টলবল 
দিগ্গজ অস্থির হেল। 
গর্জের গজনে মেঘের নিঃস্বনে 
অভেদ যুগল কৈল ॥ 
পতঙ্গ সমান লাউসেন তখন 
প্রাস্তরে উঠিল লাফে । 
হরি সম রুষিয়। হাঁতীকে ধরিয়। 
হৈরত করিয়া লোফে ॥ 
নির্ধাত আছাড়ে বৃুপতি নিয়ড়ে 
চুরমার করিল অস্থি। 
চীৎকার শবদে পাতাল প্রচেতে 
পরান ত্যাজিল হস্তী ॥ 
দেখিয়। সভাজন প্রশংসে লাউসেন 
বাজার হইল আনন্দ । 
ছ্বিজ শ্রীমানিক বরচিল রসিক 
রসোদয় হন্দর ছন্দ ॥১৪৭॥ 


সপ্তম পাল। ২৯৯ 


জাম জোড় পরিধান বিচিত্র বসন । 
লাউসেনে মহীপাল দিলেন তখন ॥ 
আপনার কণ্ঠহার দিলেন গলায় । 
বাজননুপুর ছুটি পরাঁলেন পায় ॥ 
লাউসেন যগ্যপি করিল হাতীবধ। 
মনম্ভাপে মন্ত্রণ। জুড়িল মহামদ ॥ 

খর যেন ক্ষিপ্ত বেটা খল বুদ্ধি ধরে । 
হুজুরে রাজার হের্দে হাতীটাঁকে মারে ॥ 
যুদ্ধ করিবারে আমি দিল্যা আবতি । 
ভাল চায় জিয়াইয়া দেগ পাটহাতী ॥ 
পাটহাতী বিনে লক্ষ্মী না করেন বাস। 
অচিবাৎ বাজার হইবেক সর্বনাশ ॥ 
রাজা কন লাউসেনে বচন করল । 
জিয়াইলে হাতীকে জগৎ ভব্যা যশ | 
সেন কন মহারাজ মাপ হগ মোবে। 
মড়াকে বাচাতে শক্তি মনুষ্তে কি পারে ॥ 
এত শুনা মাহুছ্যা মন্ত্রণ। কর্যা ভাসে । 
অভাগ্য আমার বল্যা খল খল হাসে ॥ 
শুন হে ভূপতি তুমি বুড়্যা হয়্যা পাঁল (€)। 
চোরকে সেনের বুদ্ধি মজাবে সকল ॥ 
কদ্দাচিৎ সত্য কয় মিথ্যার মবাই । 
একটি কথার আমি প্রত্যয় না পাই ॥ 
এই যে করয়্যাঁচে বেটা হয় নয় চোরা । 
জিয়াইয়াচি জামতি যে ছুর্দিনের মড়া ॥ 
এইকব্ধপ শব মিথ্য। যতেক কয়াচে । 

বধে নাই বাঘকে বচনে বোঝা গেছে ॥ 
বুড়া হাঁতী বলহীন বধিলেক যত। 

না বাচালে নৌকতা পাঁবেক তার মত ॥ 
তখন দেখিল বাজ! ধবল পতাকা । 
সেনের জুভায় ছুটি ধর্ের পাছকা ॥ 


৩০ ৩ 


ধর্মমঙ্গল 


সবিনয় বচন বলেন বার বার । 

এ তিন ভুবনে নাঞ্চি অসাধ্য তোমার ॥ 
ধর্মের তপসী তুমি বট ধর্মচিত । 
হাতীকে বাঁচালে হয় সভাঁকার প্রীত ॥ 
নপবাক্যে লাউসেন হইল সাবধান । 
স্থান কর্য। সেবিলেন স্বরূপনারান ॥ 
দিলেন হাতীর গায় সেই প্ুম্পজল। 
ইবকুঠে জানিল ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 
সেবকের মনোবাঞ্চ। করিল পুরণ । 
প্রাণ পেয়্য। পাটহাতী উঠিল তখন ॥ 
চতুর্দিকে হৰিধ্বনি হল্য উচ্চরোল । 

জয় শব্দে শঙ্খ ঘণ্ট। বাজে জয়টোল ॥ 
লাউসেনে কোল দিলা গৌড়েশ্বর রায় । 
লাউসেন প্রণাম করিল তার পায় ॥ 
পাত্রে কন পৃর্ধীপতি শ্রতুত্ব বচন । 
রঞ্জার নন্দনে কষ্ট দিলে অকারণ ॥ 
অঁমার চক্ষের শ্সাঘ্য তোমার ভাগিন] । 
ইলাম লেখিয়। দেয় দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
মহামদদ কয় মহাবাজান গোচবে। 
ভখগন। হয়ত! মামাকে প্রণাম নাহি করে। 
সেন কন ধর্ধ বিনে নতি করি যাকে । 
ভস্মবাশি হয্স্যা ষায় ভাঁরথে না থাকে ॥ 
ধর্ম অবতার বাজ! ধরণীর পতি । 

নিয়ত লবণ থাই তেই কবি নতি ॥ 
খলবুদ্ধি মাহুগ্যা খলতা করে ক্ষিপ্র ৷ 
সন্নকট সাক্ষাতে দেখিল বটবুক্ষ ॥ 
ইহাকে প্রণাম কর কহিল সভায় । 
দেখিব কেমন গাছ ভস্ম হয্স্যা যায় ॥ 
সঙরিয়। শুন্যমুক্তি সেন গুণধাম । 

উত্তর আপনে বশ্যা করিল। প্রণাম ॥ 


সপ্তম পালা ৩০১ 


বিপধয় বটবৃক্ষ ভশ্ম হয়্যা গেল । 

সেন কন মামা হে প্রণাম করি বল ॥ 
তখন মাহুগ্যা কয় জাম হল মনে। 
অমনি আশিস্‌ করি থাকিবে কল্যাণে ॥ 
কি হতে কি হয় বার্গুকাজ নাঞ্ছ গড়ে । 
মাতুলের প্রবন্ধে ভাগনার ঘশ বাড়ে ॥ 
অনেক কাল এই বুক্ষ এইখানে আছে । 
না থাকিলে বাজার অভদ্র হয় পাছে ॥ 
অনাদি আদেশে বসেন লাউসেন বায় । 
পূর্বরূপ হল্য বুক্ষ ধর্মের কপায় ॥ 

পাত্রে কন মহীশ্বর মহাঁনন্দ মনে । 
লেখ্য। দেয় ময়না বস্ষিস লাউসেনে ॥ 
পাত্র কন পৃর্ধীপতি নিবেদন পাঁয়। 

ন লাখ টাকার জায়গ। দিয় নাই যায় ॥ 
কণুহাঁর পরিশাল দ্বিলে জামাজোড়া । 
বরং লেখিতে বল লেখি এক পাড়া ॥ 
বাজার হইল কোপ কাঁপে অঙ্গ কতি। 
মাসি দিক আত্মধন অন্যের কি ক্ষতি ॥ 
পষ্ট হয়্যা পাটা লেখ্য। মাহুদ্যা পাতর । 
আজি হৈতে লাউসেন বাজার চাকর ॥ 
সেই কক্য। নৃপতি দিলেন লাউসেনে । 
সস্তভোষ হইল দেখ্যা! সভাসদ্‌ জনে ॥ 
মনে কক্যা। মহামদ বিষ খেয়ে মরি । 
ঘুচাঁব জঞ্জাল সত যত দিনে পারি ॥ 
নুপতি কহেন সেনে প্রাণে হতে বাঁড়া । 
নেয় গিয়্য। মন্দুরায় মনমত ঘোড়। ॥ 
পাত্র বলে মহাব্নাজ। ঘোড়া কেন দিবে । 
লাউসেনে ঘোড়! দ্রিলে কোন ফল পাবে ॥ 
ত্রা্ষণ টবঞুবে দেয় পাবে শত গুণে। 

এ সব ব্যাসের কথ শুন্ঞাচি পুরাণে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


ত্রপদ্নন্দিনী যবে ছিল্যা বাপ ঘরে । 
দিয়াছিল্যা কৌপীন অন্ধক মুনিবরে ॥ 
ছুয়োধন বস্ত্র তার করিল! হরণ । 
রাশি রাশি বস্ত্র তারে দিল। নারায়ণ ॥ 
রাজা বলে মহাপাজ্র ভাষ নাঞ্ডি দুখ । 


,অবশ্ঠ চাহিতে হয় বান্ধবের মুখ ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৬| 


আনন্দে অনাদিপদ করিয়া শরণ । 
ঘোঁড়। নিতে লাউসেনে করিল। গমন ॥ 
হেটমুখে মহাঁমদ মনে ভাবে এই | 
কষ্চবায় করে সেই খেপ। ঘোড়া নেই ॥ 
তবে সে আমার বাঞ্চ হয় বরাবর । 
এক্ষণি আছাঁড়। মারে যায় যমঘর ॥ 
হুর্বল হইয়া! শক্র মিত্রগণে হেট! । 

কিছ ন। করিতে পারে মরে বিশ ঘুটা। 
লাউসেন তুরিত ভবনে দিল দেখা। 
খু'জেন পূর্বের ঘোড়া পাখর বিশাখা ॥ 
তুরগী টগন তাজি টাটু জোড়া জোড়।। 
সেনে দেখে সঘনে হীসরে সব ঘোড়া ॥ 
অন্বির পাখবর বাধ! আছে পাশে । 

খেপ। ঘোড় বল্যা কেউ নিকটে না আসে ॥ 
চারি পাঁয় জিপ্রির গলায় চম্পাশ । 
বিপরীত বন্ধনে বিগতি বার মাস ॥ 
লাউসেনে দেখিয়। স্থখের সীম! নাই। 
এতদিনে অনুকুল অনাছ্য গোপাঞ্ি ॥ 
ব্যক্ত হয়্য বলেন বচন বহুতর । 

আন্ত সেন আমি ঘোঁড় অদ্বির পাখর ॥ 
যুগে যুগে জন্ম সিফাই যদ্দি পাই। 

এক বৎসরের পথ এক দিনে যাই ॥ 


সপ্তম পালা ৩৯৩ 


যেতে পারি ক্রালয় পাতাল ভুবন । 
ষযমকে জিনিতে পারি যদি পাই রণ ॥ 
অর্বাচীনে অন্য জনে পিঠ নাই দি। 
তোমার নিমিত্তে জন্ম মত্যে লভেছি ॥ 
কেহ যদি পিঠে নেয় কোপে কাপে গা। 
এমনি আছাড় মারি বুকে দিয়ে পা ॥ 
চন্দ্রমণি চর্মচক্ষে চিনিতে না পাবে। 
অজ্ঞান ভূপতি আঁম। অনাদর করে ॥ 
খেপা ঘোড়। বল্য। আমা খেতে নাহি দেই । 
অন্রদিন আর্দীসি আহার মাত্র এই ॥ 
দাঁকণ ছুরগতি মোর দানাঁপানি মানা । 
লয়্্যা চল লাউসেন ঘুচুক যন্ত্রণা ॥ 
চড়নের ঘোঁড়। পুর্বে ছিলাম তোমার । 
তুমি জন্ম লভিলে অবনী আগুসার ॥ 
মায়াধব মন ক্ষিপ্তে মদনে কহেন । 
যামার্ধে উদয় স্ুষে যে কালে হবেন ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর আছে তাঁর বথে। 
কায়ে হানে কাঁমবাণ কটাক্ষে নির্ধাতে ॥ 
অনঙ্গ অনাদিবাঁক্যে এমনি সত্ব । 
পুষ্পময় ধন্ছকে জুড়িল পাঁচ শর ॥ 
আকর্ণ সন্ধান পুব্যা এড়িলেন বাণ। 
বাজিল অশ্থখের বুকে হইল অজ্ঞান ॥ 

বূতি সনে রসে হল্য রতন অধৈধ । 
বিষুণপদ্রী উদকে পড়িল অশ্ববীর্য ॥ 

হেন কালে নুপতির ভদ্র! নামে খুডি । 
অশ্বপানে অশ্বপাঁল এড়ে দড়বড়ি ॥ 
ব্রিপথগা তীরে হল্য তুরিত গমন । 
অশ্ববীধ তশ্ত হইল তদবের ঘটন ॥ 
ভীম্মমাতৃভূবনে উজানে ভেস্য। যায় । 
ভুবন সহিত ভ্রমে ভদ্র তাকে খায় ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


আত্মকার্ধে আমাকে করিয়া অবিসপার । 
পাঠালেন প্রধত্তবে অনাগ্য করতার ॥ 
ভন্রার জঠরে জন্ম হৈল যথাকালে। 
এই দেখা তোমার সহিত ভাগ্যফলে ॥ 
দিয়াচেন মামাকে আরতি দয়াময় । 
সাধিব তোমার কাধ কামরূপ জয় ॥ 
শিমুল করিব জয় ঢেকুর অবনী। 
লাউসেন আশ্চর্য মানিল ইহ শুনি ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল পাঁচবার | 
অধিক অন্নদ হতে আপুনি আমার ॥ 
পূর্বজন্ময। সথা ছিলে পাঁসরিতে নার । 
ইহ জন্মে আত্মগুণে অন্ুগ্রহ কর ॥ 
প্রতি ক্ষণে পায়ের বন্ধন করে দূর । 
হয় লয়াযা হষে এল্য রাজার হুজুর ॥ অভ্র ভনিতা৷ ॥১৪৭| 


€ 
রাজা কয় বাপু হে এমন বুদ্ধি কেন। 


ভাল ঘোড়া থাকিতে এমন ঘোড়া আন ॥ 
সেন কন নিবেদন নুপতি নিকটে । 

এই ঘোড়া আমার মনের মত বটে ॥ 
মাহুছ্য| তখন কয় মন্ত্রণার সার । 

চক্রবতা দিল ঘোঁড় চাপ এক বার ॥ 
তবে সে আমার হয় মনোবাঞ্ছণ পুর্ণ । 
দেখে লোকে দশ মুখে করে ধন্য ধন্য ॥ 
এত শুন্তে লাউসেন হল্য আগুসার । 
জামাজোড়া পর্য। পরে বাদ্ধিল হেত্যার ॥ 
সাঁজ কর্য। সাজিলে ঘোড়ার পিঠ নিল । 
অন্তবীক্ষে অশ্ববর উধাউ করিল ॥ 
হিমালয় পার হয়্যা পায় লঙ্কাপুরী | 
গোকুল নগর দেখ্য। গোবর্ধন নাগরী ॥ 


নত) 


অগ্তম পালা ২৩৩ ৫ 


স্রলোক সকল দেখিল স্বতস্তরে । 
বিশ্রাম তৃতীয় দণ্ড মন্দাকিনীতীরে ॥ 
অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্রের ভূবন । 
পারিঞ্জাত কল্পবুক্ষ নন্দনকানন ॥ 

তাল প্রবেশ করে ভেদ কর্য৷ ক্ষিতি। 
বলিব ভূবনে দেখে গঙ্গ। ভোগবতী ॥ 
গগনে উঠিল গিয়ে গন্ধবাঁয়ের ভর। 
সেনের বিল দেখ্য! ভাবে গৌড়েশ্বর ॥ 
মাহুছ্চার মহানন্দ মনে উপজিল । 
এবার ঘোড়ার হাতে লাঁউসেন মৈল ॥ 
ছুষ্টজনে দমন দিলেন ভদ্রকালী । 
গলায় বিদ্ধেচে বেট। গরলের থলি ॥ 
কপাল আমার ভাল কালে গেল জুড়ে । 
খেপ। ঘোড়। এতক্ষণ মেরেছে আছাড়ে ॥ 
হেন কালে উপনীত ময়নার নাথ । 
মাহুগ্যার মাথায় পড়িল বজাঘাঁত ॥ 
ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পের্য।। 
উঠে গেল সভা হৈতে মনস্তাঁপ কর্য। ॥ 
নুপবর লাউসেনে করিলেন কোলে । 
অঙ্গ যেন সিঞ্চিত হইল স্থধাজলে ॥ 
লোকমুখে কর্পুর পেলেন সমাচার । 
দাদার পৌরুষ হল দরবারে রাজার ॥ 
আনন্দিত এলেন অবনীনাথ আগে । 
বূপ দেখ্য। সর্বলোক স্ুবিস্ময় লাগে ॥ 
কেহ বলে অভিমন্য অঞজজনআত্মজ । 
পঞ্চম প্রসন্ন মৃত্তি মুখাঁনি পহ্বজ ॥ 
কেহ বলে কামদেব কষ্ণের কুমার । 
অন্যে বলে দ্বিতীয় অর্জুন অবতার ॥ 
মহীপাল আদি সভে মগ্র হয়্যা রয়। 
না কহিতে লাউসেন দিল। পরিচয় ॥ 


৩০৩৬ 


ধর্মমঙ্গল 


কনিষ্ঠ আমার ভাই কর্পৃুর আখ্যান । 

শান্ত মৃতি সর্বশাস্ত্রে সুধীর সঙ্ঞান ॥ 

অধিক আনন্দ হেল অবনীপতির । 

তড়িতপ্রকাশে যেন ঘুচিল তিমির ॥ 

দক্ষিণাংশে লাউসেন বামাঁংশে কপূর । 

ছু নয়নে দেখে বাজ রাম কৃষ্ণ রূপ ॥ 

সভ। ভেগ্য। শাস্তমনে তবে সমাদরে। 

লয়্য। গেল৷ অস্তঃপুরে লাউসেন কপুরে ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৮॥ 


বাঁনীকে কহেন রাজ রসে হয়্যা ভোর । 
এন্া দেখ এই ছুটা বঞ্গার কিশোর ॥ 
এই কথ। ভাহ্ুমতী শুন্ত। আচম্িত। 
আনন্দে অমৃতে অঙ্গ হইল সিঞ্চিত ॥ 
দেখিয়। দোহার রূপ দূরে গেল ছুথ। 
সমুদ্র শম্বরে নাঞ্ও এত হল্য সুখ ॥ 
মনে হতে পূৰকথা মগ্ন মোহজালে। 
মরি বাঁছ৷ বাপধন এনম্য করি কোলে ॥ 
শালবাঁণে ভগ্রী মোর তিয়াগিয়! তু । 
পেয়েচে পরম ধন রত্ব রামকাছ ॥ 
অন্ধক জনের নড়ি কপণের ধর । 
অভাগী মাসির হয় নয়নের তারা ॥ 
হইবে সে আমার ছুঃখ দূরে গেল সব। 
স্থখচিত শুনিঞ্। মধুর মুখবব ॥ 

আদর করিয়। বাঁশী বসালেন কোলে । 
কত শত চুম্ব খায় বদনকমলে ॥ 

চিনি যণ্ডা মুড়কি মিঠাই উপহার । 
খায়ালেন অনেক করিয়া অবিসার ॥ 
অনুদিন আনন্দে রহিল ছুটী ভাই। 
দেশে যাব বলিয়া পড়িল ধায়াধাই ॥ 


সপ্তম পালা ৩৩০৭ 


বিদাই মাসির কাছে বিনয় বচনে । 

তা শুন্তা মাসির হল শোকাকুল মনে ॥ 
দিবসে আন্ধার দেখ্যা লোচনবিহীনে । 
এন্সাচ মাসির ঘর থাক দশ দিনে ॥ 
লাউসেন কর্পুর কন বিষোগ হইয়া । 
মনে ছুংখ মা আছেন পথপানে চেয় ॥ 
বিদাই দিলেন রানী বিস্তর যতনে । 
ভূষিত করিল দিয়া বসন ভূষণে ॥ 
মানিক মুকুতা মণি মুল্য নাই যার । 
বগ্জাকে দ্বিলেন বানী বত্ুময় হার ॥ 
প্রণমিয়। মাসির পঙ্কজ ছুট পায়। 
নুপতির নিকটে গেল। হইতে বিদায় ॥ 
করপুটে দাগডাইয়৷ কহেন ছুটা ভাই । 
আজ্ঞা দিলে আপুনি আপন দেশে যাই ॥ 
কহেন কাশ্টপীনাথ কেমনে কহিব। 
এক্ষুণি রানীর কাছে অন্থযোগ পাব ॥ 
লাউসেন কর্পুর কন নিবেদি চরণে । 
বিদাই দিলেন মাসি বিস্তর যতনে ॥ 
হর্ষ বিষাদ ছুই হইল বাজার । 

কর্পুবে দিলেন এন্য1 কাঞ্চনের হার ॥ 
কুস্তল কর্ণের ভূষা কনকে বচিত। 
সেনকে দিলেন এন্য সময় উচিত ॥ 
পুটণগুলি প্রণাম করিল! ছুটী ভাই। 
আশিস দিলেন বাজ আনন্দে বাধাই ॥ 
স্বদেশে বিদাই স্থুখে হইয়া! বিদাঁয়। 
দ্িজ শ্রামানিক ভনে পালা হেল সায় ॥১৪৭। 


ইতি বরাজসম্ভাৰণ পাল। সমাপগু ॥ 
[ সপ্তম পাল সমাপ্ত ] 


[ অঠঞম পালা এ 


বিষম ধর্মের ঘর কবাতেব ধার । 
একমন করিলে অবশ্ট হয় পাব ॥ 
আনবোহণ অন্বির পাখরে লাঁউসেন । 
শুহ্যমুততি সাত বার স্বাস্তরে ভাবেন ॥ 
কর্পুর পশ্চাতে যান কিশোর বয়েস । 
শ্রীরাম লম্ম্রণ যেন চলিলেন দেশ ॥ 
ব্বাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার । 
বিভীষণে দিলেন কনক লকঙ্কাঁভার ॥ 
পাঁছ হল্য গৌড় পদ্ধতি প্রবর্তনে । 
কৃষ্ণকথা ছভায়ে কৌতুক বাড়ে মনে ॥ 
অতুল আনন্দে আত্ম ভাঁবে নাঁঞ্ি আন 
ক্লিথভাব বামকঞষ্ত রস ভবে যান ॥ 
বাখিলেন রথখাঁন ববিক্ষতাঁকুলে । 
নাবায়ণে নমস্কিষ্। নাশ্বিলেন জলে ॥ 
ঈাড়াইয়। দিলেন ডুব দক্ষিণ অন্থবে ॥ 
(দেখিলেন বাম কষ্ জলের ভিতরে ॥ 
জল পানে ষোঁগবলে যমুনাঁকে দয়া । 
অভিভপ্প্রীক্ষ দেখিলাম দেোহাকার ছায়া ॥ 
উঠিয্া অস্ত ৫হতে এই মনে করি । 
রথে পুন দেখিলেন চতুতুজ হরি ॥ 
এই কথ কহিতে বলিতে ধাক্ষাধাই । 
উপনীত রমতি নগরে ছুটী ভাই ॥ 
অশ্ব নাঁখেন লাঁউসেন অয়নে উতারি । 
কর্পুর জোগায় জল কনকের ঝারি ॥ 
বসিলেন ছুটী ভেসে বকুলের মুলে । 
কৃষ্ণ বললাম যেন কদম্বের তলে ॥ 


অষ্টম পাঁল। ৩০৯ 


স্বেদজেল কর্পুরের পড়ে সর্ব গায় । 
শীতল করিল সেন বসনেব বায় ॥ 
অর্জনের রথের সারথি ভগবান্‌। 
আমার সারথি তুমি এই মনে ধ্যান ॥ 
আপুনি ঈশ্বর অংশ এই মনে করি। 
হেন জন সদ! মোর বন ফলা ঝাি ॥ 
কপালের কথা কিছু কয়া নাঞ্ঞি যায় । 
কালু বীর কিরিকুল কাননে চবাঁয় ॥ 
হরিতক শাল হাতে €হ হৈ হাঁকে। 
সাঁউনি সামলি ধনি কালি বল্যা ভাঁকে ॥ 
সান মুখ সদাই শুকর সঙ্গে ফিব্য। 
কটিতে তোৌপীন তায় গণ্ড দশ গির্য। ॥ 
তল বিনে তাম্র কেশ তঙ্গ যেন খড়ি। 
কেবল স্কট কষ্ট কপালের দেডি ॥ 
বিপধয় পক্ষ এক বিষ্ট, রথ বলে। 
রাবণে ধরিয়। খায় বস্তা বুক্ষ ভালে ॥ 
লোচন নিয়রে হল্য কালুর নজর । 
বাটুল সন্ধান করে পক্ষের উপর ॥ 
আকর্ণ অভেদ কর্যা! এডিল বাটুল। 
বাজিল নির্ধাত পক্ষ হইল আকুল 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িল তাল হস্তীর সহিতে। 
সবিস্ময় লাঁউসেন দেখিয়া সাক্ষাতে ॥ 
কর্পৃর কহেন দাদ দেখ বিদ্যমানে । 
আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥ 
রাজার দরবারে গুণ করিলে জাহির । 
জামা জোড় ঘোড়া পেলে ময়না বক্ষিস। 
ইহাকে লইয়। চল করিয়া! যতন । 
একাকী হইব জয় বদি পড়ে বণ ॥ 
কেবল পীযূষ যেন কর্পুরের কথা। 
কালুকে মাগিল সেন পরিচয় বার্তা ॥ 


৩১৩ 


ধর্মমঙ্গল 


বন্দিয়া যযুরভট্ট কবি স্থকোমল । 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল 1১৫০॥ 


কি নাম তোমার ভাই কোন বর্ণ জেতে । 
কহিবে সকল সত্য আমার সাক্ষাতে ॥ 
কালু কয় কিমর্থ কহিব মিথ্যা কহু। 
বিক্রমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥ 
কি্কর বীরের বেট। কালুবীর নাম । 
সাখাস্থরা আত্মজ অবনী অন্ুপাষ ॥ 
বৃদ্ধ সিংহ পদবী সদার বংশ জেতে। 
রাজার চাকর হই বুাজ্য খণ্ড হইতে ॥ 
অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস। 
নুপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস ॥ 
আমার ঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম । 


* বলে ইন্দ্রজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥ 


কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই। 
কান্ত বুনে কুল। পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই ॥ 
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ। 
হাগ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥ 

ছেড়া কানি পরিধাঁন জুড়ে নাঞ্চি বাস। 
আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ ॥ 
সেন কন দক্ষিণ ময়না অনুপাঁম। 
তাহার পতি আমি লাঁউসেন নাম ॥ 
তোমার বিক্রম দেখ্য। মনে হরষিত। 
ঘুচাঁব যন্ত্রণা চল আমার সহিত ॥ 
অচিরে করিয়ে দিব স্বর্ণের ঘর। 

তায় দিব স্কটিকের স্তস্ত মনোহর ॥ 
বিস্তর করিয়া দিব বসন ভূষণ। 

রতন পালঙ্ক দিব করিতে শয়ন ॥ 


অষ্টম পাঁল। ৩১১ 


শ্রবণে কুগুল দিব হাতে দিব বাল!। 
গলায় পরিবে গজমুকুতাঁর মালা ॥ 

দাদ। বলে দিবানিশি জোগাব বচন । 
সমপিব বাজ্যভার নিজ পরিজন ॥ 

কালু কয় সম্মুখে জুহার সাত বার । 

ঘরে আছে লখ্য। ডুমনী রমণী আমার ॥ 
তের ঘর ডোম তার আছে আজ্ঞাকারী 1 
নে য্যপি বলে যেতে তবে যেতে পাবি ॥ 
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল । 

কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল ॥ 
দীনহীন দেখ্যা যদি দয়। হইল চিত্তে । 
তের ঘর ডোম যাব সগোষ্ঠী সহিতে ॥ 
মনে সুখী ময়নার মহীপাল কয় । 

লয়্যা যাব সভাঁকে বিলম্ব নাহি সয় ॥ 
বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিয়ডে ॥ 

কালু হল উপনীত কুড়্যার ছুয়ারে ॥ 
অন্য দিন হতে অতি আনন্দিত দেখ্য! । 
ব্যস্ত হয়্য। বিবরণ জিজ্ঞাসিল লখ্য। ॥ 
কালুবীর কয় আর মনঃকথা কি। 

হের আম্য শুন হেদে ঝকবের ঝি ॥ 
ময়নার বুপতি নাম লাউসেন বায় । 
কলেবরে কত শোভ1 কহ নাহি যায় ॥ 
কুপালু অন্তর দাত কর্ণের সমান । 
আমার্দিকে সঙ্গে কর্যা লয়ে যেতে চাঁন ॥ 
শুনে এত শুভ বাত! স্বামীর বদন । 

ভাক দিয়। আনাইল ভোঁম তের জন ॥ 
উধব-বাহ্ু এমনি আনন্দে মগ্রচিত্ত | 

সভে মেলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥ 
চতুর্দিকে দাণ্ডাইল শোতে চত্দ্রকল।। 
গোবিন্দে বেডিয়া ষেন আছয়ে গোয়াল? ॥ 


০১২ 


ধর্মমঙগল 


নতি ক্যা লাঁউসেনে লখ্য। কয় বাণী । 
কষ দেখ্যা কপ। যদ্দি কর্যাচ আপুনি ॥ 
নুপতির লবণ নিয়ত মোবা খাই । 

তার আজ্ঞা না পেল্যা কেমন কর্যা ধাই 
চাকর হইয়া যদি করি অন্যমত | 

এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥ 
পদছায়া দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়।। 
লয়্যা চল নুপ কাছে ছাড়ান করিয়। ॥ 
এত শুন্তা লাউসেন লখ্যার উত্তর | 
লঘ্ুগতি গেল ফিরে নৃপতি নিয়ড ॥ 
বস্দেব বিদ্যাঁধর বিনোদ বলাই । 
কালাচাদ কুভ্যারাম কমল কানাঞ্রি ॥ 
বাগরায় বিছ্যা বন্যা লালু কালু আর । 
তের ডোম সঙ্গে সেন করিল জুহার ॥ 
নুপ কন বাপু ফিরে আইলে কহ। 

সেন কন কালুকে আমার সঙে দেহ ॥ 
খাঁজ] কন তোমাকে অদেয় আছে কি। 
প্রাণের অধিক তুমি পুর্বে কয়াচি ॥ 
কালুকে লইয়। তবে মধুর লপিতে ॥ 
সমপিয়া' দিলেন সেনের হাতে হাতে ॥ 
আনন্দের সীম! নাঞ্ি সেনের গমন | 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। নিরঞ্জন ॥১৫১॥ 


তবে তৃণ তুরঙ্গে চাপিল। লাউসেন । 
উচ্চৈঃশ্রব। অশ্থববরে আখগুল যেন ॥ 
সাখা স্থরা ছু বীর ঘোড়ার আগে ধায় । 
তের ডোম তারা সব আশেপাশে ধায় ॥ 
পড়িয়া রহিল কুড়্যা পত্রের ছাউনি । 
পশ্চাৎ চলিল লখ্য। ষতেক ডুমনী ॥ 


অষ্টম পাল। ৩১৩ 


ধাইল ভোমের শিশু হইয়। মিশাল । 
তাড়িয়ে চলিল কালু শুকরের পাল ॥ 
সেন কন ময়ন। ধর্মের স্থান হয় | 

তায় অনাচার করা উপযুক্ত নয় ॥ 

রেখে চল নদীকৃলে বিপিনে নতুবা । 
কালু কয় ন। হল্য আমার তবে যাঁব। ॥ 
না করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভাব । 
ইহাতে যে মত হয় হুকুম তোমার ॥ 
বীরের বচনে বাক্যে লাউসেন বলে । 
কুরঙ্গ কাসর দিব কোলের বদলে ॥ 
কালু কয় এতকাল করেচি পালনে । 
কি গতি হবেক তবে বেখে গেলে বনে ॥ 
বুঝিয়। কালুর ভাব সেন দিল৷ বর । 
বিপিনে থাকুক হয়্যা বিপিনশৃকর ॥ 
প্রবেশ করিব বল পেয়্যা কূপাদৃষ্টি । 
সেই হৈতে হল্য বনশৃকরের স্ষ্টি ॥ 

তুষ্ট হেল কালুবীর সেন তারপরে । 
ভর্তিত করিল টাক স্ববলবাজারে ॥ 
বপন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে। 
তীক্ষধার হেতের দিলেন একে একে ॥ 
করিয়। মতি পাছু গমন কেশবরী । 
ভৈরবী হইল পার আরোহণে তরী ॥ 
বপু ক্রু,র ব্যাঁধ এক বিহগসন্ধানে । 
ফাঁদ জাল অনেক এড়েচে এক বনে ॥ 
আপুনি লুকায়ে আছে বৃক্ষের নিয়ড়ে । 
শারী শুক ছুই পক্ষ তবে তায় পড়ে ॥ 
বিপরীত বন্ধন দোহার পাক দিয্ব্যা । 
বাজারে বিক্রয় হেতু ব্যাধ গেল লয়্য। ॥ 
কেহ নাই নেয় পক্ষ গত শেষ দিবা । 
ব্যাধ বলে আজি হৈল অলক্ষণ কিবা ॥ 


ধর্মমজল 


ভ্রমণ করিতে নারি ফিরে যাই ঘর । 
খাইব পদৌোহার মাংস পুরিয়! উদর ॥ 
শুনে শারী শুকের সমুদ্র হল ভক্ষ । 
ব্যক্ত হয়্্যা বলেন বচন সবিনক্ষ ॥ 

এ যাঁন লাউসেন ময়নাব বাজ1। 

যা হইতে প্রকাশ জগতে ধর্খপুজা ॥ 
আমাদিগে কেন বা বধিবি অকারণ । 
লাউসেনে দে লয়ে দিবেন ঢের ধন ॥ 
পক্ষেন বচন আনে ব্যাধের গমন । 
অতিত অন্ত অস্তিক অয়নে দবশন ॥ 
ব্যাধ বলে লাউসেন ধঙ্জগের ভপসী ॥ 
অন বিনে আট দ্বিন আছি উপবালী ॥ 
এই ছুটী পক্ষে নেয় দিয়া কিছু ধনে । 
পূর্ণ কর্যা অন্ন খাই তোমার কল্যাণে ॥ 
কি নিবে উচিত মুল্য লাউসেন কয় ॥ 
ব্যাধ বলে পক্ষকে জিজ্ঞাঁস মহাশয় ॥ 
জিজ্ঞাস করেন সেন সমাহিত অভি । 
শারী শুক কয় শুন ময়নার ভূপতি । 
পূণিত আপুনি বট শুন্তাচ পুরাণ । 
নাখিলে অনেক ধর্ম অনুগত অন ॥ 
ছুবাত্সা। দারুণ ব্যাঁধ দ্িলেক বন্ধন । 
আজি হয আমাদের অকাল মরণ ॥ 
পরম বৈষ্ঞব তুমি বুঝি নিদান । 

ছুষ্ট হতে রক্ষা কর দোহাঁকাব প্রাণ ॥ 
অবশ্য তোমার ধান শুধিব ছু ভাই । 
নচেৎ ব্যাধের হাতে পরান হারাই ॥ 
সবিস্মস্র সেন শুনে এতেক বচন । 
জিজ্ঞাসা করেন পুন অঝোর নয়ন ॥ 
পক্ষ হয়্যঃ কেমনে এতেক ধব জ্ঞান । 
ক্ুহিবে কল্পন। ছেড়্যা না করিবে আন ॥ 


অষ্টম পাল ৩১৫ 


শারী শুক কয় শুনে ময়নার ঈশ্বর । 
বিপ্রের বালক মোর! বুন্দাবনে ঘর ॥ 
শকটভঞ্জন কৃষ্ণ কবিলা যেখানে । 
তথায় হইল যুদ্ধ তূণাবর্ত সনে ॥ 

বচ্ছ বকাক্ছর যথা হইল বিনাশ । 
সেইখানে সপ্তম পুরুষ কবি বাস ॥ 

বয়স বৎসর বার বেদ আরোহন । 

পিতা মাত প্রতিদিন পড়িবারে কন ॥ 
সমপিয়। দিলেন বিদ্বান এক বিপ্প্রে। 
নিজ নিকেতনে কেহ লয়ে গেলা ক্ষিপ্রে ॥ 
পাঠ লয়্যা পাঠশালে ফেলে পাতকালি । 
প্রত্যুষ বিহাঁনে মোর। পক্ষ ধর্য। বুলি ॥ 
€দবের কারণে ছুষ্ট হেলেন মা বাপ । 
পক্ষকুলে জন্ম নিগ্যা গুরু দিল! শাপ ॥ 
গুরু অভিশাপে জন্ম পক্ষিণী উদরে। 
প্রবল হইল দেহ পাচ মাস পরে ॥ 
চিত্রকৃট পর্বতে ছিলাম কতকাল । 
বিহজম। সঙ্গে বড় বাড়িল জঞ্জাল ॥ 
ত্যাগ কর্যা সেই স্থান স্থখে অভিভূত । 
গোবর্ধন গিরিতে গুয়্ালাম দিন কত ॥ 
অকাল অনর্থ বড় দেবের ঘটনে । 

উড়ে এনা পড়িলাম ভ্রমে এই বনে ॥ 
দিক্‌ মাত্র নাই জ্ঞান €দবে দিশাহারা | 
পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে পড়িলাম ধরা ॥ 
পরান উড়িল ভয়ে চারিপানে চাই । 
কৃষ্ণ বিনে উদ্ধানু করিতে কেহ নাই ॥ 
উত্তম মধ্যমাধম সভাকার গতি । 

আজি হৈলে তুমি কৃষ্ণ আমাদের প্রতি ॥ 
এতেক অদ্ভুত কথা শুনে লাউসেন। 
শাঁরী শুকে কোলে কর্যা আনন্দে নাচেন ॥ 


ধর্মমত ল 


ব্যাধের তুষিলা মন বহু বত্ব ধনে । 
ত্বদেশে গমন পুন গজেত্দরগমনে ॥ 
গোলাহাট জামতি জালন্দ! হ্যা পার । 
পাইল প্ুবাঁণপুব পঞ্চকোলি সার ॥ 
পার হয়্য। বর্ধমান পবনগমন । 

অতি দূর আমিন্যার সবাই উচ্ভালন ॥ 
কোথায় বন্ধন কোথায় চিড়া খণ্ড দধি' 
না কনে বিলম্ব পথে চলে নিরবধি ॥ 
পার হল্য পছুমা পদ্ধতি প্রবর্তনে ॥ 
াগামেটে বষ্রিতপ্ুর রহিল দক্ষিণে ॥ 
গো।লপ্ুর রহিল বামে গড় মান্দারণ। 
দেখাদেখি উসৎপুবে দিল দবশন ॥ 
বস্থবাটী অগ্রসবে এড়ায়। ত্ববিত। 
শুভক্ষণে স্বদেশ ময়না উপনীত ॥ 
বনবাস হত যেন দেশে আইল বাম । 
সভাকার আনন্দ হইল অন্পাম ॥ 
আছিল মনের দুখ দূরে গেল সব। 
প্রতি ঘবে মঙ্গল বাজনা মহোৎসব ॥ 
কালুকে বাখিয়া সেন কনক বাজারে । 
কর্পুর সহিতে গেল মায়ের গোচবে ॥ 
জনকে প্রণাম আগে জোড় কর্যা হাত । 
প্রদক্ষিণ মায়ের চরণে প্রণিপাত ॥ 
জীবন পাইল রগ্জা জুডাইল প্রাণ । 
দেখিয়া দোহার ছুটী কমল বয়ান ॥ 

লয় হল্য নাঁজাবানী নয়ন কবন্ধে। 
চাঁদমুখে চুম্ব খাক্স চিত্তের আনন্দে ॥ 
মবি বাঁছ। বাঁপধন পবাঁন আমার । 
এতদিন হয়্যাছিল ময়না আধার ॥ 

আর কিছু নাই ধন অভাগী মায়ের । 
মর্যা যাই বালাই লইয্া তোমাদের ॥ 


অ্ুম পালা ৩১৯ 


জিজ্ঞাসিব মনে আছে গৌড়ের বারতা । 
সত্য কর্যা সমুদয় কহিবে সর্বথা ॥ 
তোমাদের মেস্যা মাসি আছেন কেমন । 
মাহুছ্যা কর্যাঁচে কত দুই আচরণ ॥ 

পথে যেতে কত কষ্ট পেয়েচ ছু ভাই । 
কি ধন দিলেন রাজা আগে দেখি তাই ॥ 
লাউসেন তখন কহেন কর জোড়ে । 
হুর্জয় আছিল বাঘ জালন্দার গড়ে ॥ 
বিনাশ কর্যাচ তাকে নিজ বাহুবলে । 
কর্যাঁচি কুক্তীর বধ তারাদীঘি জলে ॥ 
বিপদে লোচন ভাই ছেভ্যা গেল তারা । 
জিয়্ালাম জামতিয়ে দুদিনের মড়। ॥ 

তা শুহ্া। কর্পুর তবে লাফ দিয়া উঠে । 
বচন বলিতে মুখে খে যেন ফুটে ॥ 

এক্ষণ মায়ের কাছে হাত নেড়্যা কথা । 
তখন দ্ধেখেচি যত দাদার যোগ্যত। ॥ 
পেয়ে ভয় পলাইলে পরান বিকলে । 
বাঘকে বধাযাচি আমি এক গোটা কিলে ॥ 
বন্দী কৈল জামতিয়ে বারুয়ের মেয়্য। | 
ছাঁড়াঁন কর্যাঁচি তায় ফিকিবর করিয়্য। ॥ 
আমি না থাকিলে সঙ্গে শুন গো জননী । 
এতক্ষণ কান্দিতে দাদার লেগ্যা তুমি ॥ 
এক এক কথায় কর্পুর করে গোল । 
লাউসেন না পায় বলিতে অন্য বোল ॥ 
প্রবোধিল রঞ্তাঁবতী বুঝিয়। প্রভৃত্ব । 
জাঁনি আমি যে বলে কর্পুর সব সত্ব ॥ 
তবে লাউসেন কয় গিয়া! গৌলাহাটে । 
কুরিক্ষার দর্প চুর সমিস্যা সঙ্কটে ॥ 

গৌড় দাখিল দিব। দণ্ড ছুই ছিল। 
লাউদত্ কর্মকণর মৈত্রতা করিল ॥ 


ধর্মমঙগল 


মামা শুন্য? বাসা দিতে কর্যাচে বারণ । 
ঘোড়া চোর বলে মোরে দিলেক বন্ধন ॥ 
প্রবন্ধ করিয়া পরে ভূপতির পাশে । 
হস্ভীর সহিত যুদ্ধ করাইল শেষে ॥ 
নিরগ্রনে নমস্ষিয়া। নগে তক নষ্ট । 
মেস্তার আনন্দ দেখ্যা মামা হল পষ্ট ॥ 
কিছু না করিতে পেরে তবে খলমতি । 
কহিলেক জিয়াইয়। দিতে মব। হাতী ॥ 
সভাজন সকলে যতন ৫কল শেষে । 
জিয়ালাম মরা হাতী তোমার আশিসে ॥ 
আনন্দে আমাকে মেস্ত। কবিলেন কোলে । 
প্রণাম করিতে মাম। পুনর্বার বলে ॥ 
কহিলাম আমিয়া বচন অবিসার । 
প্রণাম করিলে তুমি হবে ছারখার । 
ছাড়ে নাঞ্ডি তথাপি নাবড় তার নাম । 
কুহিলেক বটবুক্ষে করিতে প্রণাম ॥ 
প্রণাম করিলাম হ্যা যোগাসনে জাখ্য। 
ধর্মের কৃপায় ধ্বংস হল বটবৃক্ষ ॥ 

বিস্ময় মেস্যাঁর মুখে সবে নাঞ্ি বাণী । 
ময়না! বস্কিস লেখে দিলেন তখুনি ॥ 
দিয়াছেন দিব্য এক পক্ষরাজ ঘোড়া ॥ 
কর্ণের কুগুডল হার খাস! জামা জোড়া । 
তা শুন্য! মাসির হল্য আনন্দ অপার । 
দিয়াছেন তোমাকে আনন্দময় হার ॥ 
কর্পুরে কনক মালা মেস্তা দিলা শেষে । 
এত শুন্যা আনন্সাগবে বগা ভাসে ॥ 
কর্ণসেন মগ্ন ৫হল লোচনের জলে । 

ব্যন্ত হয়ে লাউসেনে করিলেন কোলে ॥ 
জ্বলস্ত অগ্নিয়ে জল দিলে বাপধন। 
কুলের পঙ্কজ তুমি কোলের রতন ॥ 


অষ্টম পালা ৩১৪ 


তারপব কাঁলুকে সেনের €হল মনে । 
জয়পতি মগুলে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥ 
বূতনে রচিত ঘর ব্ূপার ছাউনি । 

পীত নীল পতাক। নিশান প্রছ্যমুনি ॥ 
ভোজন ভাজন পাত্র দিল! জনে জনে । 
স্বতাদি তগুল পূর্ণ সবার সদনে ॥ 

বিশেষে কালুকে হল সমাদর বাঁড়।। 
জামাজোড়। দিলেন সমাঁজ কর্যা ঘোড়া ॥ 
ছুহাঁতে বলয়। দিব্য দক্ষিণে গঙ্গাজল । 
গলায় মুক্তার হার শ্রবণে কুগুল ॥ 
কাঁকালে কেশরী জাল হিরামাঠ। কড়ি । 
দিলেন নখের হাতে স্বর্ণের চুড়ি ॥ 

স্বর্ণ ঝাঁরি ত্বর্ণথাল পঞ্চক বতন । 

হাঁতে হাতে ময়না করিল সমর্পণ ॥ 
আনন্দে অবনী রাজ্য করেন ময়ন। । 
এথ। গৌড় মাহুগ্য। জুড়িল মন্ত্রণা ॥ 

দ্বিজ শ্রীমীনিক ভনে কপালের লেখা । 
ধবামর পে ধর্ম দিল। যাবে দেখা ॥১৫২॥ 


গৌড়পতি বাঁরামে বসিল গৌড় মাঝ । 
অমবাবতীয়ে যেন ইন্দরদেব বাজ ॥ 
সর্ষের সমান শোভা শিবে ছত্রদণ্ড | 
প্রতাপে ধরণী কাঁপে প্রবল প্রচণ্ড ॥ 
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ । 
অনিরুদ্ধ উপাখ্যান উবার হরণ ॥ 
হরিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল অদ্ভুত। 
স্বাহর নাঁগনর সভে চমকিত ॥ 
মহেশ্বর মোহ পেল্য। মুখে উঠে হাই । 
বালকে বধিতে বিষ্ণু যান ধায়াধাই ॥ 


০ 


ধর্মমঙ্গল 


আস-ইষু গদার প্রহারে গদাধর। 

বেনের বিমান ভেঙ্গে ০কল বরাবব ॥ 
অধ্যা হল্য সমাপ্ত পাঁঠক পুথি বাধে । 
ভাঁট পড়ে বাঁয়বাঁর পিঙ্গল সছন্দে ॥ 
কারকুন মুহরি কাগজ লয়্য। বসে। 
মোখাদ্দিম মণ্ডল মজুত আশপাশে ॥ 
বারভৃঁয়। বন্যা আছে বুকে দিয় চাল। 
শোঁভে সব রাডত সম্মুখে সমকাল ॥ 
জয়সিংহ জমাদাঁর কোটাল জীবন । 
শিবরাম শিকদার সর্দার সনাতন ॥ 
মহাপাঁজ্র বসেছে বাজার বামপাশে । 

মনে কবে লাউসেন ভাগিন্তা মরে কিসে ॥ 
খেতে শুত্যে বসিতে সদাই উঠে অগ্নি 
কতদিন আটকুড়ি হবেক বগ্তা ভত্রী ॥ 
গৌড়ে আল্য হাঁতী লয়্য। ঠেকালাম গায় । 


*মনস্ভাপ হল্য বেটা মল্য নাঞ্ি তায় ॥ 


ঘোড়াচোর বল্যা শেষে দিলাম বন্ধন । 
করালাম কপটে কুঞ্জর সনে রণ ॥ 

সে সব হইল ব্যর্থ হবে এই সার। 

দিয়। হিত দর্প চর করিব ভাগিনার ॥ 
পাঠাইব মহিম করিতে কাঁমতভায় । 
কালরূপ। কাঁলী আছে কাঁচা রক্ত খায় ॥ 
তথ গেলে তবে হয় ত্রিগুণ ক্সার । 
নেউটিয়। লাউসেন না আসিবে আর ॥ 
বলবান্‌ শত্রু হেলে বুদ্ধি দিয়া বধি। 
হার দারা হীর। হয় হাথে পাল্যে নিধি ॥ 
এই যুক্তি মনে করে মহীনাঁথে কয় । 
রাজা হয়ে বাজধর্ম রাখিতে যে হয় ॥ 
কাঙ্রে কর্পুরধল নাই দেই । 

কার বাঁজ্য কেবা লুটে কেব। তত্ব নেই ॥ 


৯ 


অষ্টম পাল! ৩২১ 


আমি কি করিব একা তুমি ধীর হল্যে। 
পরস্পর শুনি বেট। গালি দিয়! বুলে 
বার শাকে কাগজ কর্যাচি বাকী জায়। 
কত টাকা পেতে হয় বুঝ্য। দেখ রায় ॥ 
এখন ইহার আছে উপদেশ এক । 
তুমি আমি হত্যে তার কিছু না হবেক ॥ 
লাউসেন ভাগিনাঁর বেড়্যাচে বড়াই । 
চাকর তোমার দেখাশুন। তবু নাঞ্ও॥ 
ন লাখ টাকার জায়গ মিছে বস্ত। খায়। 
কয়্য। বল্য। শক দিয়া পাঠায় কামতায় ॥ 
আজি হয় রাতারাতি যেমন দাখিল। 
চটপট বেদ্ধে আনে চড়িয়্যা মণকিল ॥ 
সাঁয় দিয়া নূপতি আনায় লাউসেনে । 
পাত্র লেখে পরান পরমানন্দ মনে ॥ 
শুভ সনে স্বস্তি আদি লেখিল সদর । 
পত্রপাঠ পৌছিবা গৌড় নগর ॥ 
কাঙরে কপুরধল কালী সখ৷ যাঁর । 
ন। দেই রাজার কর করে অহঙ্কার ॥ 
ভুদলে মহিম হবেক তাঁর সনে। 
ত্ববাত্বরি তোমাকে তলপ তে কারণে ॥ 
না আন্ত যগ্যপি শুনে জননীর মানা । 
বেরিজ করিয়া নিব দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
মোহর করিল পাত্র মনে হরষিত। 
লঘু গতি কালু দণ্ডে করে নিয়োজিত ॥ 
বিদাই হইল কালু রাজার সাক্ষাতে । 
ময়ন। পাইলেক এস্ত। দ্রিন পাঁচ সাতে ॥ 
বন্দিয়। ময়ুরভট্ট কবি স্থকোমল। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদিমঙ্গল ॥১৫৩| 


ধর্মমজল 


সভ ক্যা! বসেচে ময়নার মহীপাল । 
ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল ॥ 
কুরন্িশ করিল কালু দণ্ড বৃপদূত। 
পরানা দ্রিলেক হাতে পাত্রের হজুত ॥ 
বন্দনিয়া বার তিন মাথার উপব । 
পাঠ করে লাউসেন ভাঙ্গিয়। মোহর ॥ 
আনন্দ হইল যাব কামতাকস বরণে । 
বিদায় হইতে গেল! জনকের স্থানে ॥ 
খবিষজ্্ঞ রক্ষা) হেতু বাক্ষসী বধিতে । 
রাম যেন বিদায় মাগেন দশরথে ॥ 
তেমতি লাঁউসেন মাগে বিদাই বারতা । 
কাডুর মহিম ষাঁব আজ্ঞা কর পিতা ॥ 
কর্ণসেন কয় বাপু আমাঁকে না কবে । 
জননী তোমার ঘর্দি বলে তবে যাবে ॥ 
শলবাণে শরীর করিয়া! ছারখার । 


ঞ্পায়্যাচে তোমাকে রঙা পরানের হার ॥ 


'এতেক বচন শুন্তা বাপের বদনে । 
প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণে ॥ 
সবিনয় বলেন ধরিয়। ছুটা পা। 

কাঙ্র মহিম যাব আজ্ঞ। দেয় মা ॥ 
মায় পরিহুরি বলে ষেত্যে চান বাম । 
বিকল হইল যেন কৌশল্যাঁর প্রাণ ॥ 
সেইমত বঞ্জাবতী শোকে আদ্র মন। 
কোলে করে লাউমেনে করেন ক্রন্দন ॥ 
কোথ। যাবে বাপধন মায়ের পরান । 
শিশুমতি সংগ্রামের কি জান সন্ধান ॥ 
তোমার নিমিত্তে বাছ। শালে দিন্ছ ঝাঁপ। 
অপরাধ হয় ঘি দেয় মনত্তাঁপ ॥ 

গুরুর যতন বাক্য যদি লজ্বে যায়। 
তবে তুমি অভাগী মায়ের মাথা খায় ॥ 


অষ্টম পাল। ৩২৩ 


লাউসেন কয় মাগো নিবেদি চরণে । 
বাজার চাঁকর হই না ষাঁব কেমনে ॥ 
আছেন আমার সখ। অনাদি ঠাকুর । 
তোমার আশিসে জয় হবেক কাডুর ॥ 
এত বল্য। পদরজ বন্দিয়! মাথায় । 
লাউসেন মায়ের কাছে হল্যেন বিদায় ॥ 
উপমা নাহিক এত আনন্দ হইল । 
কালুকে কহেন ভেকে কামরূপ চল ॥ 
কপুবধলের সঙ্গে হবেক মহিম। 
আপুনি সাজিবে আগে সমরপ্রধান ॥ 
কালু কয় মহারাজা মনঃকথা নাঁঞিও। 
যুঝিব যেমত শক্তি যা করে গোসাঞ্ি ॥ 
পাঁচবার প্রণিপাত প্রদক্ষিণ আগে। 
অশ্বির পাখরে সেন অনুমতি মাগে ॥ 
জাতিস্মর অশ্ববর জানেন সকলি। 
কাড্র হবেক জয় কপাঁধিতা কালী ॥ 
চপল করিয়া সেন চড় মোর পিগে। 
সপ্ত স্বর্গ উপন্ষে পাতাল সপ্ত হেটে ॥ 

এ চৌদ্দ ভুবন আগে জয় কর তবে । 
পশ্চাৎ্ কারুর লয়্য। প্রমীদ পড়িবে ॥ 
সেনের আনন্দ শুনে এতেক বচন । 
অশ্বপালে আজ্ঞা! দিলা করিতে সাঁজন ॥ 
আজ্ঞা পেয়্যা অশ্বপাঁল এল আট জনে । 
বাহির করিল ঘোড়। বিস্তর যতনে ॥ 
চঞ্চল অবনী হানে চরণ আঘাতে । 
লাফ দিয় শুন্যে উঠে দশ বিশ হাতে ॥ 
কয়েদ না হয় ঘোড়া করে সিকপাম । 
নিকাঁড়ি খেচিয়। মুখে দিলেক লাগাম ॥ 
কনক বচিত জিন কশফলা সনে । 

উদয় করিল পিঠে অরুণ বরণে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


থোপ তায় থুইল থর কাচমুনি রাক!। 
উড্ভুপতি গেল যেন ইবম্মদে ঢাক] ॥ 
ঘাঘর ঘুঘুর ঘণ্ট। ছু সারি গলায় । 
চামীকর বাজন নৃপুর চারি পায়। 
শূন্য মৃতি সডরিয়া সেন চড়ে পিঠে । 
উধাও করিল ঘোড়৷ অস্তরীক্ষ বাটে ॥ 
সঙ্গে সাজে তের ভোম সাক্ষাৎ শমন । 
করে ধরে কৃপাণ কাটারি কালতন ॥ 
কালুবীবর সাঁজিল কাঁসর জাম! গায় । 
ধন্থঃশর ধরিয়া ঘোড়ার পাছু ধায় ॥ 
ত্বরিত গমন পথে বিলম্ব না করে । 
গৌড় নগর পায় দিন দশ পরে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায়। 
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গায়ায় ॥ 
অন্ধ কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনশে সকল । 
+ উপহাস যে করে সে যায় রসাঁতিল ॥১৫৪ 


ত্রিপদী 

উঠিয়া প্রভাতকাঁলে স্নান করে গঙ্গাজলে 
সমাদরে সেরে কৃষ্ণপুজ1। 

পাঠক পুবাণ পড়ে শ্রবণে আনন্দ বাড়ে 
বরাঁমনে বস্যা। মহারাজ! ॥ 

রাম গেল! বনবাসে দ্শরথ মৈলে দেশে 
বনে সীতা হবিল রাবণ। 

আকুল হইল প্রাণ কান্দিয়া বিকল রাম 
হায় হায় করেন লক্ষ্মণ ॥ 

শুনে ভূপতির চিত্ত অতিভাবে উনমত্ত 
পরিপূর্ণ লোচনের জলে । 

উততাৰিয়া অশ্ববাজে লাঁউসেন সভামাঝে 
উপনীত হল্য হেন কালে ॥ 


অষ্টম পাল। 


প্রণমে যে সবে পায় পুলকিত হৈল। বায় 
পরম আদর লাউসেনে। 
জিজ্ঞাসা করেন তবে বাঁড়ির কুশল কবে 
কর্ণসেন আছেন কেমনে ॥ 
রঞ্জাবতী আছেন ভাল তাঁর তত্ব আগে বল 
তুমি তার পরান কেবল । 
সেন কন তবে বায় তোমার আশিসে প্রায় 
সভাকার সামিক মঙ্গল ॥ 
নূপতি কহেন বাপু প্রবল হইল রিপু 
মন দিলে মনস্তাঁপ দূর । 
কাঁঙ্রে কপুরধল ন। গ্যায় ভূমের কর 
তার তুমি কর দর্পচ্র ॥ 
জরাসন্ধ কৃষ্ণসনে যুধিষ্টির ছুর্যোধনে 
জঞ্জাল হইল অভিশয় । 
শ্রীরাম রাঁবণে যেন তার সঙ্গে মোর হেন 
বিবাদ বাঁড়িল বিপর্ষয় ॥ 
সেন কন সখা ধর্ম অগোচর নাহি কর্ম 
সাগর লজ্ঘিতে পারি ফেন্দ্য।। 
তোমার লবণ খাই উচিত শুধিতে চাই 
আনিব কর্পুরধলে বেন্ধ্য। ॥ 
রাজাকে এতেক করয়্যা লাউসেন বিদাই হয়্য। 
হয়গতি হয় আরোহণে। 
ভাবিয়। ভ্রিদশনাথ দ্বিজ গদাধর সুতি 
দ্বিজ শ্রীমানিক রম ভনে ॥১৫৫॥ 


অরুসে যুগল আখি অরুণ বরণ। 
রাঁবণে বধিতে যেন রামের গমন ॥ 
টৈটভে বধিতে ষেন কৃষ্ণের আরুষ । 
লল্মণে বধিতে যেন যান লৰকুশ ॥ 


৩২৫ 


ধর্মমঙ্গল 


পাছুয়ান পারাপুর প্রহলাদভূবন । 
কাবেরী হইল পার কৌশলকানন ॥ 
সাজরগঁ। লরাল্য। রাখে সম্মুখ নিয়ড়ে । 
উপনীত লাউসেন কাঁমতার গড়ে ॥ 
চৌদিগে গভীর খাঁন! গণ্ডকীর বাঁরি। 
সমুদ্রের মাঝে যেন শোভে লক্কাপুরী ॥ 
কালিয়া বরণ জল কাঁলসর্প খেলে । 
পর্বতপ্রমাঁণ ঢেউ পড়িছে দুকৃলে ॥ 
অজয় দুর্জয় গড় কার শক্তি জিনে। 
কষ্ের দ্বারিকা যেন তমোময় দিনে ॥ 
সোঁম স্থ্য বিনে কাঁর নাই অধিকার । 
তরী বুড়ে তরঙ্গে উপায় তরিবার 
গগ্কীর দক্ষিণে দেউল দীঘি নাম। 
তার ঘাটে লাউসেন করিল মোকাম ॥ 
রাঁবণ বধিতে যুক্তি স্থ্গ্রীব সংহতি । 
লঙ্কায় সসৈন্য যেন রামদাস রথী ॥ 
চারিঘাটে চৌকী বসিল! চারিদ্িকে। 
নকিব ফুকরে কালু লাউসেন আগে ॥ 
মন দিবে মহারাজা আমার কথায় । 
আজিকার মহিম যে দেখি অনুপায় ॥ 
বলে কিছু না হৈল উপায় কর পার। 
কোনরূপে গণ্ডকী নদীর হই পার ॥ 
শুন্যাঁছি বাপার মুখে কয়েছিল আজা। 
গড় নিতে সেজ্যাঁছিল বড় বড় রাজা ॥ 
জিনে কে দুর্জয় গড় দেখে ভয় পাই । 
মনুষ্যের অসাধ্য দেবের বল চাই ॥ 
এত শ্তন্তা লাউসেন হুল্য চমকিত। 
দীঘিতে দেখিল দিব্য পন্ম বিকশিত ॥ 
ধ্যান কর্ন শ্রীমন্ত্র চিন্তিল। চিততমাঝ । 
পদ্ম তুলে প্রেমানন্দে পূজে ধর্মবাঁজ ॥ 


অষ্টম পাল। ৩২৭ 


যোড়শোৌপচারে পূজা সমপিয়! সব । 
কৃতাঁঞঙজলি কাতর হইয়া করে স্তব ॥ 
ওহে অনাথের বন্ধু অগতির গতি । 

কে জানে তোমার মায়া অগোচর মতি ॥ 
গজেন্দ্র-মোক্ষণে শুনি মহিম। অপার। 
পদছাঁয়। দিয়ে কলে প্রহলাদে উদ্ধার ॥ 
ছুর্বাস। মুনির হতে ভ্রৌপদীকে দয়] । 
ক্ধন্বাকে সংকটে সদয় পদছাঁয়। ॥ 

পুড়ে মরে পাগুব পাঁবকে জৌঘরে ॥ 
বাচাইলে বুদ্ধি দিয়া বলাঁলে বিদূরে ॥ 
অগতির গতি তুমি গতি নাঞ্ি আর ॥ 
অনাথ কিঙ্করে কর এ সংকটে পার ॥ 
এত স্ততি ৫কল সেন কাতর হইয়া । 
ধ্যানেতে জানিল ধর্ম টৈকুণ্ঠে বসিয়। ॥ 
হন্সমানে কন ডেকে বচন ছরস। 
আমি জানি তোমার মহিমা গুণ যশ ॥ 
অর্জনের দর্প চূর্ণ করিলে যে কালে । 
পাতিয়া প্রবন্ধমাল। পথে বশ্যাছিলে ॥ 
ধরিলে মর্কট বেশ অবুহৎ্ কাঁয়। 

সেই পথে অজুন আনন্দ কর্যা যায় ॥ 
বলে ডেকে বনি ছাড়ি বত্মনি বানর ॥ 
এক চড়ে নচেৎ লইব যমঘব ॥ 

অর্থ উচিতে নারি অধিক না কবি । 
নয় তবে লেজখান নেড়্যা বেখে যাবি ॥ 
অর্জন ধরিল লেজে বাড়িল জঞ্জাল । 
অভেদ কবিল লেজ সপ্তম পাতাল ॥ 
পরাঁভব অর্জন করিল হেট মাথা । 
তখন কহিলে তুমি জয়রাম সীতা ॥ 
অর্জন কহিল তবে কষ্ণনাম নে। 
কোথাকার রামসীতা তাবে জানে কে ॥ 


৩২৮ 


ধর্নমঙ্গল 


অনিন্দার নিন্দা শুনে ক্রোধে হুতাশন । 
কহিলেন রামের গুণ সমুদ্রবন্ধন ॥ 
সবংশে করিল ঘোর রাবণে নিপাত। 
তোর কৃষ্ণ খেয়্যাছিল গোয়ালার ভাত ॥ 
অর্জুন তখন কয় তুচ্ছ মনে করি । 
এক্ষনি সমুদ্ধ আমি বেন্ধ্যা দিতে পারি ॥ 
পূর্বমুখে পাঁচ বান প্রতিজ্ঞা করিল । 
একবাণে অষ্টাশী যোজন বেদ্ধেছিল ॥ 
তুমি তায় কহিলে আমার বুদ্ধি পেয়ে । 
সিংহনাদ শব্দ কর্য। যাব ঝাপ দিয়ে ॥ 
তায় যদি ভাঙ্গে তবে তৃতীয় আভিল। 
এই মোর প্রতিজ্ঞ মাঁরিব এক কিল ॥ 
আমার হইল ভয় কি হয় না জানি । 
অর্জুন বড়ই ভক্ত ততোধিক তুমি ॥ 
তোমাদের প্রতিজ্ঞ! পূরণে ত্বরাত্বরি । 
বাধখাঁন আপুনি মাথায় কর্য। ধরি ॥ 


চে 
লাফ দিয়ে দর্প কর্য। পড়িলে মাথায় । 


মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ধড়ে প্রাণ যায় ॥ 
তোমার বিক্রম যত মোরে নাও ছাপা । 
কাঙুর মহিম ত্বরায় যেতে হল বাপা ॥ 
ভক্তের অধীন আমি জানে জগজনে । 
আজি বড় বিপাঁক পড়িল লাউসেনে ॥ 
গৌড়েশ্বরের মাতা সফুলা। সুন্দরী । 

তার ঠাঞ্ি জপমাল। অজয় কাটারি ॥ 
সমুদ্রের মৃত্তি ধর্যা যাবে সাবধানে । 
লয়্যা তবে লঘুগতি দিবে লাউসেনে ॥ 
এত শ্ুন্তা হমান্‌ করেন জিজ্ঞাসা । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় ভরসা ॥১৫৬॥ 


অষ্টম পাঁল। ৩২৯ 


ব্রদ্ষার হাতের মাল। বরণের অলি । 
সফুল্া পেলেক কোথ। হইয়া মান্ুষী ॥ 
শুনিব তোমার মুখে সব সমাচার । 
তবে যাব লাউসেনে করিতে উদ্ধার ॥ 
ধর্ম কন ধববণীয়ে ধর্মপাল বাজা । 
কেবল কর্ণের তুল্য করে কৃষ্ণপুজ। ! 
দিবানিশি ব্রাঙ্গণ ভোজন দানধ্যান । 
ভক্তিভাঁব কর্যা শুনে ভাঁরথ পুবাঁণ ॥ 
পুত্র নাঞ্ঞ পূর্বকালে ছিল কিছু পাপ। 
অতুল এশ্বর্ধ ঘর আনন্দে বিলাঁপ ॥ 
প্রজার পালন করে পুত্রের সমান । 
কষ্তকথা বামকথা করে সদ গান ॥ 
একদিন ম্বগয়। করিতে হল মন। 
সফুল্লাকে কয় ডেক্য1 স্বপ্রিয়্ বচন ॥ 
মবগয়া করিতে যাই কতক্ষণে আসি। 
স্ববাসে রহিলে তুমি শুন গে। বপসী ॥ 
পাঁপ পুণ্য কুখ ছুস্থ ধর্ম অর্থ লাগি । 
অর্ধ অঙ্গ জায়া হয় অর্ধেকের ভাগী ॥ 
আজি কর কষ্ণচসেবা আমার বদলে । 
শুদ্ধ ভাবে পুরাণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে ॥ 
কাঞ্চন মুকুতা মণি কর্য। পুণ্যমান । 
দক্ষিণা সহিত কর্যা! দ্িজে দবে দান ॥ 
গরিব কাঁজাল দেখ্য। দিবে কিছু ধন। 
করাইবে এক লক্ষ ব্রাহ্গণ ভোজন ॥ 
চন্দন চাপাঁর মালা কুমকুম কস্তরী। 
পুজিবে ছিজের ছুটা চরণমাধুবী ॥ 
বেদে বলে চারিকালে সজীব ত্রাঙ্ধণ । 
যার পদচিহ কৃষ্ণ করিলা ধারণ ॥ 
এতেক কহিয়। বাজ ম্বগয়ায় গেল। 
৫সন্ত সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল ॥ 


ঘট ৬ 


ধর্মমঙ্গল 


ওথ]1 গায় ভূপতি ভার্ধার যশগুণ। 

এথা সফুল্লার প্রতি কৃষ্ণ নিদারুণ ॥ 
লজ্ঘিল নাথের বাকা না করিল কিছু । 
এই অপরাধে কষ্ট ভূপ্জিবেক পাছু ॥ 
আপুনি করিয়া জান ভোজন সকালে । 
দাসী সঙ্গে পালক্কে বসিয়। পাশ খেলে ॥ 
পাঁশায় মজিল মন হত হেল জ্ঞান। 

না করে কৃষ্ণের সেবা! না শুনে পুরাণ ॥ 
হেন কালে রাজা আইল মৃগয়] করিয়া । 
নূয় হয়্যা সফুল। নিকটে আইল ধেয়্যা ॥ 
পাঁখালিয়) চরণ চিকুরে কর্যা মুছে । 
জিজ্ঞাসা করেন বাজ! বসাইয়। কাছে ॥ 
কহ প্রিয়া কি ধনে করেচ কৃষ্ণসেবা । 
শুনিলে সফল হয় আজিকার দিব! ॥ 

কি দান দিয়াছ দ্বিজে কাঙ্গালে কি ধন। 
কোন অধ্যা ভারথের কর্যাচ শ্রবণ ॥ 


শুনা বাক্য সফুল্লার শুখাল বয়ান । 


পড়িল চরণে কেন্দা উড়িল পরান ॥ 
আমি বড় পাতকী প্রসন্ন নয় দশা । 
করি নাই কৃষ্ণসেব। কাল হেল পাশ! ॥ 
না শুনেচি পুরাণ বিনষ্টচিভ মোর । 

প্রভূ দেয় প্রতিফল পাপ হল ঘোর ॥ 
রাজ কয় তোর পারা! কে আছে চাগালী । 
না করে কৃষ্ণের সেবা অন্নজল খেলি ॥ 
আর ফিরে তোর মুখ আমি ন1 দেখিব। 
ইহাঁর উচিত ফল বনবাস দিব ॥ 

নফবে কহিল বাঁজা শুন বলি বে। 
সফুল্। চক্ষের বালি বনবাস দে ॥ 

শুনে শোকে সর্ব লোক করে হায় হায়। 
সফুল্প রাজার রানী বনবাস যায় ॥ 


অষ্টম পাঁল। ৩৩১ 


নফর নৃপতি বাক্য ন। করে লঙ্ঘন । 

রেখ্যা এল বাল্মীকি মুনির তপোঁবন ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৫৭|| 


ধর্ম কন শুন বাছ। পবনকুমার । 
বাবণে বধিতে আমি রাম-অবতার ॥ 
অধষোধ্যায় অশ্বমেধ হইল যে কালে। 
লয়ে ঘোড়া লক্ষণ সহিত তুমি গেলে ॥ 
লবকুশ আছিল বাল্সীকিমুনি ঘরে । 
জোর কব্যা জয়াঙ্কে যজ্ছের ঘোড়। ধরে ॥ 
বাদাবাদে বিবাদ বড়ই হল শেষে । 
লক্মণে তোঁমাঁকে বন্দী ৫কল নাগপাশে ॥ 
ংসকে বধিতে আমি কৃষ্ণ অবতার । 
সেই বনে হল্য অধাস্থরের সংহাবর ॥ 
কেশীবধ হেল আর শকটভগন । 
গো বত হরণে হল্য ব্রহ্মার মোহন ॥ 
এতেক অন্তুত লীল। দেখিয়া! নজবে । 
স্থুখোচিত সফুলার দুস্থ গেল দূরে ॥ 
অল্পদ্দিন আনন্দে রহিল সেই খানে । 
কাননে আমার সেবা করে একমনে ॥ 
কঠোর হইল কত ক্ষীণ হল্য কায়া। 
দয়া কর্য! দিলাম দক্ষিণ পদছায়। ॥ 
চব চোষ্য লেহা পেয় ভক্ষ্য বহছুতর । 
বিলক্ষণ বিপিনে হইল বাড়িঘর ॥ 
গৌতম মুনির কন্যা তাঁর সনে সই । 
রাজা গেল স্বগয়ায় কথ দিন বই ॥ 
সন্ত সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল । 
শরভ্রষ্টপদ পণ্ড সম্মুখে দেখিল ॥ 


৩৩২ 


ধর্মমঙ্গল 


-ল্লাজা কয় এই পশু যার পানে যাবে । 


সবংশে নাশিবে নক্স ত্রিশূলে চাপাবে ॥ 
শরভ শুনিতে পেয়ে সচিস্তিত মনে । 
পাপ আত্ম! বাক্তি] বেট! বধিবেক প্রাণে ॥ 
আত্মরক্ষা হেতু আমি যার পানে যাঁব। 
তাঁর হত্যাপাপেতে নবরকগামী হব ॥ 
ভূরি ভয় উদ্ধারিতে ভগবান্‌ কর্তা । 
এত বল্য। বাজার নেকট দিয়! যাজ। ॥ 
লজ্জিত হইল দেখ্য। নুপ ধর্মপাল । 

ছুটিল শরভ সঙ্গে ঘন অহি কাল ॥ 

শুন্য পথে শরভ উঠিল। তখনে । 

না পাল্য দেখিতে বাঁজা অরুণ কিবণে ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত হয়্যা চাঁবিপানে চায় । 
বনমাঝে পীতবাস দেখিবারে পাক ॥ 
অবণ্যে ঈশ্বর সখা আপে আপ্যাইত | 
সফুল্ান্ন সদদনসমীপে উপনীত ॥ 
€কৌতুকে কমলমুখী কৃষ্ণ সখা বাঁখ্যে | 
প্রণমিলে শপ্রাণনাথে প্রাণ পাল্য দেখে ॥ 
বশিতে আসন দিয়! বলে সুপ্রভাত । 
এত দিনে অভাগীকে মনে হল্য নাথ ॥ 
নৃপ কক্স ক্ষুধায় নিল হল আখি । 

অন্ন দেন রন্ধন করিয়া বাঁধামুখী ॥ 
স্বামীবাঁক্যে সফল সয়ের ঘরে গেল । 
বিরলে বপিয়। কথ। বিশেব কহিল ॥ 
বিমল বলেন শুনে বচন হৃবরস। 

আছে এক ওষধ স্বামীকে কর বশ ॥ 
ওদন সহিত ককর্যা খাওয়াইলে কিছু । 
বসে উঠে বচনে বেড়ান পা ॥ 

চক্ষের আড়াল তিল কনে নাঁত্িত আর । 
কাব্যরসে কষ্চ যেন বশ রাধিকার ॥ 


অষ্টম পাল ৩৩৩ 


সফুল্লা গশুঁধধ লয়্য। সত্বরে গমন । 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল বন্ধন ॥ 
স্বর্ণথাঁলে অন্স বাড়ে আনন্দে আমোদ । 
ংযোগ করিল ভাতে বাটিয়া ওষধ ॥ 
সজীব ওঁষধ পাইল শনিবার বেলা । 
ভূমি ছেড়্য! ভিন বার নেচ্যা উঠে থালা ॥ 
তা দেখিয়। সফুলাঁর চমৎকার মনে । 
অপর ওদন এন্া দ্িলেক বাঁজনে ॥ 
ভোজন করিয়া রাজ! সের্যা আচমন । 
সফুলাকে না কহিয়। স্বদেশে গমন ॥ 
অশ্বরাজে আরোহণ এমনি ত্বরিত। 
দিজে শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥১৫৮॥ 


সফুলার মনে হেথ। সন্দেহ জন্মিল। 
সেই অন্ন সবিৎসলিলে ফেল্যা দিল ॥ 
ভাসিয়। ভুবনবক্ষে নিশীথিনী কালে । 
পড়িল ওদন গিয়! সমুদ্রের জলে ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাঁদ বল্যা লক্ষ্মীর রন্ধন । 
আনন্দে সাগর বাজ করিল ভক্ষণ ॥ 
ওষধ ধরিল গুণ জ্ঞান হেল হত । 
বিষোগে সমুদ্র হল্য বাঁউনের মত ॥ 
পঞ্চবাণে পুড়িলাম প্রাণ নাহি বান্ধে। 
সমুদ্র সফুল্লা বল্যা উচ্চৈঃস্ববে কান্দে ॥ 
যোগবলে জাঁনিল ঘতেক বিবরণ । 
ধর্মপালের মৃত্তি ধরিল তখন ॥ 

স্বীয্প বাসে সফুল্লা শয়ন কর্যা আছে । 
বিনয় বিস্তর করে গিয়া তার কাছে ॥ 
কাল হল বসস্ত কোকিল ডাকে তায় । 
বিরহী জনার বুক বিদরিয়া ষাঁয় ॥ 


৩৪ 


ধর্মমঙজল 


মদন কষ্জের বেট। মাঁবে লক্ষ বাণ॥ 
প্রেম আলিজন দিক! বুক্ষা কবর আপ্রাণ ॥ 
্বামীভাবে সফুল্লা দিলেক আলিজন । 
স্বর্গপদ তুচ্ছ করে সাগরের মন ॥ 
স্বামীর যতেক তেজ সীমস্ভিনী জানে । 
সন্দেহ বড়ই হয় সফ্ুলার মনে ॥ 
সাগরের কবে ধন্য কবে মহা সোব । 
কে তুমি কহিবে সত্য কান্ত নহ মোর ॥ 
আমার সতীত্ব ধর্ষে দিয়াছ আঘাত । 
নয় বল শাপ দিয্সা করিব নিপাত ॥ 
কুলট। কামিনী নই হই পতিতব্রতা । 
সাগরের ভয় হল কয় সত্য কথ ॥ 
বরুণ দেবত! আমি বিশ্বের কারণ । 
অন্ন দিয়! আপুনি কর্যাছ আমন্ত্রণ ॥ 
অপরাধ বিনে কেন অভিশাপ দিবে । 
(িববরণ বিশেষ বারতা শুন তবে ॥ 
মমৌরসে তব পুত্র হবে মনোহর । 
বাছিক়্া খুইবে নাম বাক্স গৌড়েশ্বর ॥ 
চিহ্ন নেয় জাপ্য মাঁল। অজয় কাটাবে । 
অভিজ্ঞ হবেক সিদ্ধ বসপাতিল অবি ॥ 
এত শুন্য সফুলা আনন্দমনে কয়। 
দেখিলে তোমার মতি আমার প্রত্যয় ॥ 
সাগর ব্বমুত্তি ধরে সফল বচনে । 
কবুতার এই কথা কন হন্ুমানে ॥ 
বিস্তব বিস্তার শেষে বলিল! সংক্ষেপে । 
গোৌড়েশ্বরেন জন্ম টহল এইবপে ॥ 
ধর্ধপাল বাজ মল অনাজক দেশ। 
পাঞ মিত্র প্রজ। লোক পাকস বড় ক্লেশ ॥ 
পাঁটহন্ডী বাজার আছিল পুরন্দর | 
সবিনয় কর্যা তবে কহিল বিষ্তব্ন ॥ 


অষ্টম পাল ৩৩৫ 


দেবনব্ধপী সেই হস্ভী দেবে সব জানে । 
দেখালে রাজার পুত্র হক্স্যাছে বিপিনে ॥ 
পুস্তাযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল বন। 
সফুল্লার সদনসমীপে দরশন ॥ 

হস্তী দেখ্যা হরিমুখী হর্ষিত হৈল। 
পুটপাণি প্রদক্ষিণ প্রণাম কিল 1 

পাছ্য অর্ধ্য দিয়া টকিল পঞ্চবিধি পূজ।। 
অন্থমানে জানলেন মর্যাচেন বাজ! ॥ 
ন৷ হইলে হন্তী কেন আসিবেন বন । 
এতেক ভাবিয়া বানী করয়ে রোদন ॥ 
হ1! নাথ অনাথ কর্যা কোথ। রেখে গেলে । 
ফিরে দেখা ন! হইল মরণের কালে ॥ 
অভাগিনী আমি বড় অধর্মের ফলে । 
দাসী বল্য। পদছায়া দিয় পরকালে ॥ 
এইবূপে রাজরানী করয়ে রোদন । 
হেনকাঁলে উপনীত পাত্রমিত্রগণ ॥ 
প্রজাগণ সঙ্গে আইল আনন্দে বিভোল । 
নব লক্ষ দল সঙ্গে মহা কলবোল ॥ 

বীণ। বাশী সানি কাঁসি বাঁজে নাঁন। বাছ্য । 
নর্তক নর্তকী নাচে স্থরগণ পছ্য ॥ 
পতাকা নিশান উড়ে পরিমল শোভা । 
কি দ্দিব উপম। তার উপবাগ প্রভা ॥ 
বত্বম্য় দোলায় সফল! আরোহণ । 

গজ পৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গৌড়গমন ॥ 
আনন্দের সীম! নাই অন্রদিন পরে । 
উপনীত টহৈল সভে গৌড় নগরে ॥ 
কুতৃহলে অতুল করিয়া আর্তজন । 

দেশে দেশে রাজাগণে দিল। নিমন্ত্রণ ॥ 
ছত্রদণ্ড দিয়া ৫কল বাজপাটে বাজা। 
উধব বাহু হয়্যা নাচে গৌড়ের প্রজা ॥ 


ধর্মমজল 


প্রজার পালন করে পুত্রের সমান । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥১৫: 


রাবণ কাক্ষস বাজ। বরণে নয় টুট]। 
বাষুবাণে বীর একবার গেল কাটা ॥ 
তথাপি পরান পায় না হয় মরণ। 

ব্রহ্ম অস্ত্র আনিতে কহিল বিভীষণ ॥ 
কার সাধ্য তুমি বল্যা করিলে সন্ধান ॥ 
বাবণের মৃত্তি ধর্যা এনে দিলে বাণ ॥ 
জানে সভে জগতে তোমার যশ কীতি। 
সেইমত সাগর বাজার ধর মৃত্তি ॥ 
শুন্যা এত স্থখাঁসীন হল্যা হন্ছমান্‌। 
সাগরের মুত ধর্য। সত্বরে প্রয়াণ ॥ 
রাম রাম সীতাঁরাম সদাই স্মরণ । 
সফুলার কাছে এন্যা দিল দরশন ॥ 


€ কান্ত। সন্বোধিয়া কন কপট চাতুরী । 


সম্প্রীতি সম্তভোষ হল্য সুধামুখ হেরি ॥ 
পূর্বভাব প্রায় বুঝি পাস্থরিলে প্্িয়ে । 
শুনে এত সফল! পড়িল ছুটি পায়ে ॥ 
জগত্-প্রাণ-সুতা কয় যদর্থে বিজয় । 
লাউসেন কাঙুর করিতে গেছে জয় ॥ 
জাপ্যমাল। অজয় কাটাবি দেক়স তুমি । 
এই হেতু এলাম তোমার কাঁছে আমি ॥ 
শুভ হয় অশুভ সফ্ুল। মনে জেন্তা। |” 
জাপ্যমাঁলা অজয় কাটাঁরি দিল এন্া ॥ 
হরষিত হনুমান হলেন বিদ্বায়। 
অবিলম্বে উপনীত এস্ডা কাঁমতাক়্ ॥ 
লাঁউসেনে কহিলেন নিজ পরিচয় । 
দিলেন পাঠায়ে মোরে দেব দস্সাময় ॥ 


খ 


অষ্টম পাল! 


এই নেয় জাপ্যমাল। অজয় কাটারি । 
পরশে পাতাল যাবে গগ্ডকীর বারি ॥ 
কাঁড়্র করিবে জয় কন্যা পাবে দান । 
বলে এত বৈকুঠে গেলেন হন্মাঁন্‌। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগাঁন ॥১৬০ 


পালা সমাপ্ত ॥ 


লয়্যা তবে জাপ্যমালা অজয় কাটারি। 
পরশে পাতাল গেল গণ্ডকীর বারি ॥ 
কালু কয় মহারাজ! কর অবধাঁন। 

বল হতে বুদ্ধি হয় বিশেষ প্রধান ॥ 
পাচ ভাই পাগুব প্রমত্ত ধনে ছিল । 
শকুনি সংযোগ-বুদ্ধে বন পাঠাইল ॥ 
জরাঁসন্ধ বনবাস যুদ্ধ যম সম। 

ভূরি বুদ্ধে ভীম তার ভাঙ্গিল ভরম ॥ 
সমুদ্র মন্থন কালে ধা! উপজিল । 
দেবগণে দৈত্যসনে ছন্দ উপজিল ॥ 
বলবান্‌ অস্থুর বিবুধে করে বাধ! । 

বুদ্ধি কর্যা বিষণ তাঁয় বেট্যা। দিল সুধা ॥ 
বলে কিবা করে যদি বুদ্ধি হয় দাঁস। 
শশক সংযোগ-বুদ্ধে সিংহে কৈল নাশ। 
সত্যের স্বরূপ শুন ময়নার ঠাকুর । 
বুদ্ধিযোগে আসি জয় করিব কার ॥ 
জাপ্যমীল। লয়্যা কালু যোঁগীবেশ ধরে । 
সঙ্গে ছিল সুধাঁভাগ কমণ্ডলু করে ॥ 
কপিল কুশের দড়ি কণ্ত বান্ধে কটি। 
মুখে মাঁখে ঘুটে পাঁশ গায় খড়িমাটা ॥ 
বিস্তর যতনে জট! বনালেন চুলে । 
পরে গোল গোলক গুঞ্াঁর মাল। গলে ॥ 


২৩৮" 


ধর্মমঙল 


এক হাতে কমগ্লু আর হাতে ছাতা । 
পথে যেত্যে মনে পড়ে পুরাণের কথ ॥ 
বিশ্বজয়ী বুদ্ধি হত্যে বলে হচছছমান্‌। 
সীতার উদ্ধার হেতু পাঁঠাইলেন বাঁম ॥ 
আতর ফল অশনে অধিক লোভ হৈল। 
সমুদয় সন্ধান সীতার ঠাঞ্জি পাইল ॥ 
উপবন আশ্রমের আছিল বাবণের । 
রাত্রিদিন রাক্ষস রক্ষক তার ঢের ॥ 
লঘ্‌ঘি কর্যা নিল হন নব মৃজ্জ পাত্রে । 
তীর্থজল বল্য। দিল সভাঁকাঁর হাঁতে ॥ 
তেমতি করিব আমি তবে নাম কালু। 
স্থধাভাঁগড সংগতি সম্প্রতি কমগ্ডলু ॥ 
আমার কল্পনা আজি কাঙ্র নাশিতে । 
কৃষ্ণের কল্পনা যেন কংসকে বধিতে ॥ 
এই যুক্তি মনে করে আনন্দে গমন । 
গগ্ডকী হইয়া পার গড়ে দরশন ॥ 
ধ্দখিল দ্বিভুজ কাঁলী দেউল ভিতরে । 
দণ্ডবৎ করে কালু দক্ষিণ অন্বরে ॥ 
অকালে তোমার পূজ। করেছিল রাম। 
সেই হেতু রাঁবণে হইলে তুমি বাম ॥ 
বিশ্বমীত। বালকে হইবে বরদায়। 

এত বল্য। জাপ্যমাল। দেউলে ছুয়ায় ॥ 
কর্পুরধলের আছে কপালের ছখ । 
কৈলাসে গেলেন কাঁলী হইয়া বিমুখ ॥ 
দেউল পড়িল ভেঙ্গ৷ দেখে কালু বীর । 
দ্রুত উপনীত হল্য দ্বারে নৃপতির ॥ 
হবার হতে ছবারিগণ দেখ্যা জোড় হাত। 
যবে আস্ত যোগীবর চরণে প্রণিপাত ॥ 
কালুবীর কল্যাণ করিল ধীরে ধীবে। 
কাটা যাবি আজি বরণে কৃষ্ণ যদি করে ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৩৯ 


ঘাড়ে ধর্য। তাদের মন্তকে দিল পা। 
এই ধর তীর্ঘথজল আঁস্ত। কর্যা খা ॥ 

হাত পেত্য। নিল সভে হয়্য। একমন । 
কৃতার্থ হইল বল্যা কবিল ভক্ষণ ॥ 
মহাতক্তি জন্মিল মস্তকে মুছে হাত। 
উদরত্ত না হত্যে আভ্বাঁণে উঠে আত ॥ 
তাঁর! বলে তীর্থজলে গন্ধ ছাড়ে কেনে। 
কালু কয় তবে বুঝি ভক্তি নাই মনে ॥ 
ভক্তি কর্যা ভক্ষণ করিলে ভাল লাগে । 
দ্বার ছেড়্যা দিবি ঘাব ভূপতির আগে ॥ 
দ্বারী কয় দ্বার ছেড়্য) দিতে নাই পাঁরি। 
বাজার চাঁকর হই রাজআজ্ঞা ধরি ॥ 
কথ শুনে কালুর তখন ক্রোধ বাড়ে । 
পরান বধিল তার নির্ঘাত চাপড়ে ॥ 

ভয় পেয়্যা ভঙ্গ দিল যত ছিল দ্বারী। 
রাজাকে খবর গিয়। দিল ত্বরাত্বরি ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখ। ॥১৬১। 


শুন্য। সমাচার ক্রোধে অবিসাঁর 
নৃপতি কর্পুরধল। 

লঘু নিজ দলে সাঁজ সাজ বলে 
সোঁচ্চিসে সমরে চল ॥ 

তেঘাই তেওড়া। বাজে জোড় জোড়! 
নিশান ফুকুরে তায়। 

শুন্য সেনাগণ করিয়। ত্জন 
গর্জন করিয়া ধায় ॥ 

হরি মেনাঁপতি শত মত্ত হাতী 
সংগতি সন্তোষ রোষে। 


৩৪৩ 


ধর্মমঙ্গল 


বুকে দিয়! চাল ছুটে যেন কাল 
চপলে চাঁপিয়া অশ্খে ॥ 
হরি বাহাঁছুর রাজার শ্বশুর 
ববিক্তসম বাগে । 
লয়্যা ধন্তুঃশর নগের উপর 
আবোহণে ধায় আগে ॥ 
সেনার প্রধান দত ভগবান্‌ 
... পিস্কিয়। পাগড়ি জোঁড়।। 
বান্ধিয়া বরট চলিল চটপট 
দড় বড় দাঁবিয়! ঘোঁড়। ॥ 
সাজে কত সেখ সৈয়দ অনেক 
আগ দলে ধায় গাজ্য।। 
ক্রোধে অবিসাঁর ছোটে জমাদার 
তুরগে চাঁপিয়া তাজ্য। ॥ 
বাজে রণ তুরি খনক খঞ্জরি 
জয় ঢাক জগবাম্প । 
গন্্রের গর্জনে বাজীর নিঃস্বনে 
নর কুরাক্র কম্প ॥ 
সম্মুখ অয়নে কালু সিংহ সনে 
প্রথমে হইল রণ। 
বচিল মানিক নিজ অভিভূক 
সদ। সখ! নিরগ্রন ॥১৬২।॥ 


চৌদিকে নৃপসেন। মাঝে কালু সিংহ । 
চৌদ্িকে দল্য। বুলে না করে ভ্রভঙ্গ ॥ 
আস্ফালন করে মন আড় চক্ষে চায়। 
সঙরণ ভবনে মাটি মাখে সর্ব গায় ॥ 
কালুর হইল কোপ কলেবর কাপে । 
বস্থধাকে বিকল করিল বীর দাঁপে ॥ 


অষ্টম পালা ৩৪১ 


হরিসম শব্দ করে হাকে হে হৈ । 
মাতিল মাকন্দ পায়্য। মুহতেক বেই ॥ 
রুধষিল। রাজার সেন। অভিমুখ বণে। 
বাণ এড়ে বিস্তর বিমত €কল দিনে ॥ 
কালু ৫হল কেশবী কুঞ্জর নুপ সেনা । 
উন্ু দলে একেলা মহিমে দিল হানা ॥ 
মারমার করিয়া উঠে মারে উডা জাড়। 
দ্রশ বিশ জনের মুচুড়ে ভাঙ্গে ঘাড় ॥ 
ক্রোধে হুতাশন যেন কালু বীর ফিবে। 
পদাঘাতে পর্বতপ্রমাণ হাতী মারে ॥ 
শূন্যে উঠে লাফ দিয়া সরে মহীতল । 
ন। আন্তে নিকটে ভয়ে নুপতির দল ॥ 
বুণে বাঁজে মার্দল মুচঙ্গ বীরকালি। 
গোল। করে গন গুড় গুড় গুলি ॥ 
গ্রামের শব্দ শুন্যা শেষ পাল্য ভম। 
ধঙ্গশব ধব্য। ধায় তের জন ভোম ॥ 
কাটাকাটি ছুটাছুটি করে বীরভাগ । 
আত্মপর বিচার না করে বিল্ষবাগ ॥ 
মুষল্যার ঘাকে কার মাথ। গেল উড়্য।। 
তরাঁলের চোঁটে কার চক্ষু দিল তুড়া ॥ 
দাঁকুণ প্রহাঁরে কার ভেঙ্গ। গেল দাঁড়ি। 
আহ। উহু এমনি অবনী যায় গড়ি ॥ 
শক্মবাণ সহায় ঘষে তের জন ভোম। 
কালুবীর যুঝে যেন যুগান্তের যম ॥ 
তিন চারি জনে ধর্যা করে তাড়াতাড়ি । 
আছাড়িয়। বুকে বসে উপাড়য়ে দাড়ি ॥ 
অশ্ব গজে এমনি আছাড়ে ধর্য। এট্যা। 
খান খান অস্থি ৫হল মাথা গেল ফেট্যা॥ 
তের ভোঁম তাবু! সব ত্রিঅধব আগুলে । 
কালু সিংহ কাটে সেনা কদলকমনে ॥ 


০৪ ৭ 


ধর্মমঙল 


মকর অগাধে যেন মুড়াঁইল মাঁছ। 

ঝড়ে যেন গাদালি পড়িল কলাগাছ ॥ 
বণস্থল একাকার রক্তে বয় নদী । 

কবন্ধ কহলার ভাসে কুমুদ্দ কেশাদি ॥ 
ভয় পেয়্যা ভঙ্গ দিল ভূপতির সেনা । 
জয়শীল কালু সঙ্গে ডোম তের জনা ॥ 
তসন্যের সংহার দেখ্যা সংকট সমরে । 
পলায় কর্পুরধল প্রাণের খাতিরে ॥ 
কাশ্টপীলোচনধুগ কাঁল হল্য কোপে। 
তাড়িয়া ধরিল কালু তিন গোটা লাফে ॥ 
মাথায় বজের বারি মের্যা করে গুড়া । 
ববাহবন্ধনে বান্ধে বুকে মারে হড়া॥ 
ধঙ্ছকের হুল্য! করে তুলে নিল পিছে । 
লয্ম্য। দিল লাউসেন নৃপতিবর কাছে ॥ 
কাতর কর্পুরধল করে নিবেদন । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখথ। নিরঞ্ন ॥ -৬৩॥ 


শুন সবিনয় সেন । 
দেহ মোরে প্রাণদান ॥ 
স্বরূপে শুনেচি আমি । 
কলিকল্পতরু তুমি ॥ 
সাধিয়া আপন কম । 
রাখ লাখ বাজধর্ম ॥ 
নতি করি ধরি পদ । 
মোরে না করিহ বধ ॥ 
যে যার শরণ নেয় । 
সে তারে সম্পদ দেয় ॥ 
পুরাণপ্রণীত শুন। 
উল ব্যাধ উপাখ্যান ॥ 


অষ্টম পালা ৩৪৩ 


নুপ নরসিংহ নাঁম। 
সৌনাষ্ট নগবে ধাম ॥ 
তদবধোঁগে দিবা শেষে । 
বনে গেল ম্বগ আশে ।॥ 
হইল ভয়দ। নিশ। । 
নুপতিত হাঁরাল্য দিশা ॥ 
তচ্চ কম্পবান্‌ ত্রাসে। 
আইল উন ব্যাধ বামে ॥ 
ভূপে ভয়ে দেখ্য। ভীরু । 
অতি আঁতি কল উরু ॥ 
কহিয়া অনেক দপ। 
শবণ লইল ভূপ ॥ 

উরু নুপে বেখ্য ঘরে । 
স্ত্রী পুরুষে বহে দ্বারে ॥ 
রাত্রি শেষে তদবযষোগে । 
উরুকে খেলেক বাঘে ॥ 
কমল। ক্রন্দন করে । 
সগ্ডণ শ্বামীর তবে ॥ 
কোথা গেলে নাথ তূমি । 
অভাগিনী হন আমি ॥ 
নবসিংহ নুপে কক্ধ্যা । 
পতিপদ্চিহ্নু লয়্যা ॥ 
করিকা। উদষোগ কতি। 
অন্ষম্ৃতা হল্য সতী ॥ 
জ্ীপুরুষে স্বর্গে গেল । 
তথা কৃক্প্রাপ্তি হল্য ॥ 
সেন শুন্তা এত উক্তি । 
বন্ধন করাল মুক্তি ॥ 
বেলডিহ1। গ্রামে ধাম । 
ঘছিজ শ্রীমানিক বাম ॥১৬৪।॥ 


০৪৪9 


ধর্মমঙ্ষল 


কর্পুর নৃপতি পুন করে নিবেদন । 
কূপা করে কৈলে যদি বন্ধন মোচন ॥ 
লেখা কর্যা নিবেদিব নপতির কর । 
একুনে লইল অগ্য একুশ বৎসর ॥ 
কলিঙ্গ। আমার কন্যা ধন্য? রূপে গুণে। 
সম্প্রদান তোমাকে করিব সাধ মনে ॥ 
কালু কয় কন্তা যদি কায় মনে দিবে। 
হাতে কর্য। গঙ্গাঁজল শপথ করিবে ॥ 
নচেৎ দাখিল খুলি হুকুম রাজার । 
স্বাধিকার সহআ।ব সবংশে সংহাঁর ॥ 
ছুষ্টকে দমন দিতে দারুণ আঘাত । 
বাঁবণের বশ নাশিল বঘুনাথ ॥ 
অহংকার অকাল অথগ্ড নাঞ্ বয় । 
কৃষ্ণের কল্পনা হতে কুরুকুল ক্ষ ॥ 
তর্জন কালুর কথ ত্রাস হৈল মনে । 
সত্য করে সাতবার সংকুল বচনে ॥ 
মেন কন কালুকে স্বরূপ শুন দাদা। 
ধু 

বচনে বিশ্বাম হলে বিশেষ মধাদ। ॥ 
সেনের বচনে কালু বুঝিল নিঃশেষ । 
ভূপতিভবনে গেল ভাবিয়া বিশেষ ॥ 
বিবাহের বার্তা শুনে বাপের বদনে। 
কলিঙ্গ। কালীকে ধ্যান করে এক মনে ॥ 
মাঁনাবিধ নৈবেছ্য সরস নানা ফল। 
চন্দন চাঁপা মালা শ্রীকলের দল ॥ 
পুজিয়া মায়ের ছুটী পদ অভয়দ। 

নতি করে নিতশ্ষিনী নত শিরচ্ছদ ॥ 
গোকুলে গোবিন্দ সনে গোপিনীবর রসে । 
তরুতলে মুরলী বাঁজালে তামরসে ॥ 
বাঘছাল ত্যাজিয়। পরিলে পীত ধড়া । 
বনমাঁল। পবিলে ধরিলে মোহনচুড়। ॥ 


অষ্টম পাল। ৩৪৫ 


রাস কৈলে বৃন্দাবনে ভূমি হয়্যা বাঁধ! । 
কৌতুক কলহ কর্য। কষে দিলে বাধ। ॥ 
বাবণবধের কালে বরণে রাষ্ট্র বাম । 
অকালে তোমার পূজ। করিলেন রাম ॥ 
রূক্সিণী করিল পুজা রমাঁয়ের তরে । 

শুভ ফল সিদ্ধ হল্য সছ্য বন্যা ঘরে ॥ 
সঞ্জয় মনের কথা শুন গেো। জননী । 

কান্ত হবে লাউসেন কয়্যাঁচ আপুনি ॥ 
এখন হইল মিথ্যা তোমার বচন। 
এতকাল ও পদ পুঞ্জিন্ু অকারণ ॥ 
সেবিব সেনের পদ মনে ছিল সাদ । 
আশশয়ে €ঘনরাঁশ কর্যা সাঁধিলে বিবাদ ॥ 
ইথে যদি মনযোগ না করিবে তুমি । 
আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ তিঘ্নাগিব আমি ॥ 
কলিঙ্গার করুণা শুনিএডা কালবাত্রি। 
সাক্ষাত হইয়।! কন শুন রাজপুত্রী ॥ 

তুমি বাছা আমার তোমার আমি পক্ষ । 
আবিশ্তক হবেক আমার কথা রক্ষা ॥ 
অলজ্ব্য আমার বাক্য জানেন ঈশ্বর । 

যে কালে দিলাম জগদক্ষ হুপে বর ॥ 
অপরাধ ঈশ্বর দিলেন অভিশাপ । 
প্রধান্যে পাষণ্ডী হবি পরশিল পাপ ॥ 
তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ হল্য ঘোর। 
ভাঙ্গিল দন্গজ শেষে ভক্ত হল্য ভোর ॥ 
অক্ষয় অব্যয় হল্য আমার বচনে। 
চতুভু জ হুইয়। গেল কৈলাস ভুবনে ॥ 
আমার স্বভাব থাকে অন্রগ্রহ করি । 
আস্য বল্যা ডাকিলে পরাঁন দিতে পারি ॥ 
এঁ বটে লাউসেন রঞ্জার বন্ধন । 
ভক্তিভাবে কবর বাছা ভর্ড,র বরুণ ॥ 


২১৩৩ 


ধর্মমঙল 


কলিঙ্জা তখন কয় প্রত্যয় কারণে । 
লাউসেন বল্যা আমি জাঁনিব কেমনে ॥ 
কামিক্ষা বলেন বাছা কই তবে শুন । 
করবে শিরে যুগলে যুগল আছে চিহ্ন ॥ 
প্রবেষ্টে প্রফুল পদ্য পাঁছুকা ধর্মের । 

তা দেখিলে তবে পাবে প্রত্যয় মনের ॥ 
বল্যা এত ৫কলাঁসে গেলেন কাঁলবাভ্তি। 
অতিশয় আনন্দিতা হেল বাজপুত্রী ॥ 
কহিল জনকে গিয় কবর শুভ কর্ম। 
আশ্যাঁচেন লাউসেন অনুকুল ধর্ম ॥ 

নুপ কন নন্দিনী গে। লাউসেন জেন্য। | 
বাঁক্যদত্ত হয়্যাঁচি বিস্তর ভাগ্য মেন্তা ॥ 
কহিল রানীকে রাঁজ। কুতুহল মনে । 
কলিঙ্গার উদ্বাঁহ করাব লাউসেনে ॥ 
অমলা এতেক শুন্যা আনন্দে আকুল । 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়াবায় মূল ॥১৬৫।॥ 


তবে বাঁজা কর্পুর কৌতুক মনে মন। 
বিবাহের বিস্তর করিল আয়োজন ॥ 
বস্ত্রযুত। ক্ষবেদিক। বান্ধিল প্রাঙ্গণে । 
মণিমুক্ত। মণ্ডিত করিল তাঁর কোণে ॥ 
পীত নীল পতাক। পুষন্‌ শোভ। কিবা । 
সমতুল শর্বরী সংযোগে হল্য দিবা ॥ 
খমক খ্রি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল । 
মার্দল মরুজ! বাজে মদঙের বোল ॥ 
সানি শঙ্খ মুচঙ্গ ভূরঙ্গ বীণ। বাশী । 
কামর দগড় আব কাভাপড়া কাসি ॥ 
শুভ অধিবাসে তবে বৈসে রাজা ধল। 
অমল এয়োর সনে এথা সহে জল ॥ 


অষ্টম পালা ৩৪৭ 


আয়্য নাম আতি কর্যা শুন বন্ধুজন। 
আয়্য বিনা অন্ধকার এ তিন ভূবন ॥ 
ক্ষেমস্করী ক্ষেমাময়ী ক্ষীণোদরী খুদি। 
সনাতনী সুলোচনী স্য়াগী সম্পদী ॥ 
ভগবতী ভাঁনুমতী ভাগ্যবতী রতি । 
শঙ্করী সারদ! লীত। সত্যভাঁমা সতী ॥ 
বাঁজেশ্বরী রুক্মিণী বোহিণী বাধা রম । 
ভ্রিলোচনী তারিণী তুলসী তিলোুমা ॥ 
কল্যাণী কমল কালী কুস্তী কশোদরী । 
মহামায়। মল্লিক। মালতী মহেশ্বরী ॥ 
চন্দ্রাবলী চিস্ত। টাপ। চিত্রলেখ। ছুখি । 
শিরোমণি সরস্বতী স্তপনখ। সখী ॥ 
অন্নপূর্ণা অস্থিকা উমা ঈশ্বরী অভয় । 
বিছ্য। বুন্দ। বিশালাক্ষী বিমল। বিজয়। ॥ 
হরিপ্রিক্স। ৫হমবতী হাঁরি পারি সুকি। 
জাহ্বী যমুন। জয়! যশোদ! জানকী ॥ 
শর্বাণী শঙ্করী শান্তি সত্যবতী শচী ॥ 
পদ্মাবতী পার্বতী পরমেশ্বরী পাঁচী ॥ 
জল লয়্যা যুবতী যুবতীগণ লঞা 
মঙ্গলে মঙ্গল হাঁড়ি যণ্ডলি করিয়া ॥ 
ধলরাজা ধর্মশীল ধনে মানে ভাল। 
শুভকালে শুভ ব্বস্তিবাঁচন করিল ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা। 
ধরামররূপে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৬৬ 


মঙ্গলরাগেণ গীয়তে 


আরোঁপি হেমঘটে যুগল করপুটে 
গণেশে কৈল আবাহন। 
সাদি নাঁন। দেবে পুজিয়। ভক্তিভাবে 


অধিবাসে দিল মন ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


হৃপতিক্ৃতা হরষে বসিয়া বাম পার্খে 
মোহিনী মন্ত্রপাঠে । 
শুভ গন্ধশিল। দুর্বা পু্পমাল। 
এতানি পরশে ঘটে ॥ 
সিন্দুর শ্বেতধান্থয আমান আদি অঙ্গ 
সিদ্ধার্থ অলক্ত দধি। 
রোচন। দর্পণ বজত কাঞ্চন 
কজ্জল দ্দিল যথাবিথি ॥ 
শঙ্ধাদি শুভ দ্রব্য অপবে যথা লভ্য 
সদূর্বা সুত্র করে বাদ্ধি। 
মঙ্গল অবিসানে প্রদীপ সহকারে 
প্রশক্তিপান্র শিরে বান্ধে । 
সাঁর্য। অধিবাসে সেবিয়। গণেশে 
গোর্যাদি করিল পুজা । 
দিল বস্থধার। নান্দীমুখে ত্বরা 
বন্তে মহীরাঁজ তেজ ॥ 
কুল পুরোহিত অতিজ্ঞান ভূত 
শাস্তিস্ক্ত করে গান। 


বাজে বীণ। বাশী সানি শঙ্খ কাঁসি 


ভ কর্মে দিল মন॥ 
লয়্যা লাউসেনে বসাঁয়া। আসনে 
বরণ করিল বায়। 
তবে স্ত্রীআচারে লম্ব্যা গেল বরে 
অঙ্গনে অঙ্গন। ধায়॥ 
তবে সভে মেলি হয়্যা। কুতৃহলী 
হুলাহুলি দিল ঘন । 
উদ্যত আনন্দে বেড়িয়া গোবিন্দে 
গোকুলে গোবিন্দ যেন ॥ 
তাতে হেমঝারি সঙ্গে সহচরী 
লইয়া উত্থান থাল। । 
আনন্দ অবিপাঁরে উত্থানিল বরে 
অমল অতি কুতৃহল] ॥ 


অষ্টম পালা ৩৪৯ 


ভূপতি ভাবে মগ্ন বুঝিয়া শুভলগ্ন 
কন্তাকে করিল সম্প্রদ্দান। 
দ্বিজ শ্রমানিক বূচিল রসিক 


বসোদয় রস গান ॥১৬৭| 


জামাতাঁকে যৌতুক ঘতনে দিল ভূপ। 
বাস ভূষা বহু রত্ব বিষয়াচছরূপ ॥ 
কন্তাকে যৌতুক দিল কত বত্ব ধন। 
কাঁলিনি পাখর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ ॥ 
দিল আব ছই দ্াপী দক্ষিণ! দ্রৌপদী । 
সাঁরিল সকল ক্রিয়া শেষে ঘথাবিধি ॥ 
সখান্বিত সীমস্তিনী সকলে মেলিয়া । 
বর কন্তা বাসে নিল বারিধার। দিয়া ॥ 
বসিলেন লাউসেন বিচিত্র আসনে । 
কলিঙ্গ। বসিল বামে কাঞ্চন বরণে ॥ 
ববির উদয় যেন রূপে আলো ঘর । 
অমিখিয়া সবাকার আনন্দ অস্তর ॥ 
অমলার অতিভাগ্য অচিয়! গোসাট। 
বিয়ের মনের মত পেয়্যাছে জামাঞ্িও ॥ 
ষোলকল। পূর্ণ চাদে সরে বটে সুধা । 
কি ষেন কঞ্চের কোলে কমলিনী বাঁধা । 
যেন লক্ষী নারায়ণ শ্রারাম জানকী। 
উষা অনিরুদ্ধ যেন এই মনে লখি ॥ 
কিবা নল দময়ন্ভী দৌহে দেখি হেন। 
ক্ৃভত্র! অর্জুন কিবা শক্র শচী যেন ॥ 
কেহ কয় রুূফ্ণনুত কমলাক্ষী রতি । 
দুরে গেল দুস্থ দেখ্যা দোহার মুবতি ॥ 
অমলা দ্িলেক আজ্ঞা দাসীকে তখন । 
কৌতুকে কুস্মশধ্যা করিল রচন ॥ 


৩৫ % 


ধর্মমঙ্গল 


পরান পায়স পিইক নানা ভাতি। 
ভক্ষণ করিল তবে ময়নার ভূপতি ॥ 
শয়ন কলিঙ্গ। সঙ্গে কুস্থমশয্যায় । 
আনন্দে রজনী গেল প্রভাতে বিদায় ॥ 
রাজ দিল রাঁজকর রাজ্যের কুশলে । 
নির্ভয়ে নুপতি থাক লাউসেন বলে ॥ 
বিদায় হইল তবে বৈনসে বিভোল । 
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলবোল ॥ 
অমল। আকুল প্রাণে অশ্রজলে ভাসে । 
প্রাণধনে কেমনে পাঠাব বনবাসে ॥ 
কি নিয় থাকিব ঘরে কত উঠে মনে। 
দেখিব ও চাদমুখ আর কত দিনে ॥ 
তোমার বিহনে বাঁছ। বিগতি আমার । 
এই ঘর হবেক দিবসে অন্ধকার ॥ 
কলিঙ্গ। প্র বোধ করে কেদ নাঞ্চি মা । 
নিশ্চয় বচন শুন নিবেদিয়ে মা ॥ 


এ্পতা মাতা পর হয় পর লক্ষ্য ঘর । 


বিধাতার এই স্ষ্টি আছে পুর্বাপর ॥ 

তবে সেন ভ্রিলোৌচনে তৃর্ণ আজ্ঞা! দিল। 
অন্বির পাঁখর অশ্ে সাজন করিল ॥ 

চাঁপিয়া চলিল সেন যেন চন্দ্রকলা । 

পশ্চাৎ কলিঙ্গ। প্রায় আরোহণে দোঁল। ॥ 
কালু আদি তের ভোঁম তাঁর সঙ্গে যষায়। 
মুক্তি আশে মানিক ধর্মের গীত গায় ॥১৬৮। 


জানকীকে পাঠাইয়া জনক যেমন । 
উচ্চৈঃম্বরে অবোধিয়া করেন রোদন ॥ 
তেমতি কর্পুরধল কলিঙ্গার মোহে । 
অঙ্গ হল্য আপ্লাবিত নয়নের লোহছে ॥ 


অষ্টম পাঁল। ৩৫১ 


অঙ্ব্রজে আইল যেন গব্যতি অয়ন । 
সদানীর! পার হয়্যা সেনের গমন ॥ 
কদাচিৎ পথে কু বিলম্ব না করে। 
উপনীত আসে গৌড়ে আটদিন পরে ॥ 
বারামে বস্তাঁচে রাজা রায় গৌড়েশ্বর | 
লয়্যা দিল লাউসেন কাড়ুরের কর ॥ 
পুটপাণি প্রণিপাতি পদ্দান্থযুগলে । 
বাপধন বল্যা রাজা বসালেন কোলে ॥ 
মনস্তাপে মহামদ মাথ। হেট করে। 
কেবল রগ্তার বেট! কাঁল হৈল মোরে ॥ 
কামন্ধপ পাঠাইলাম করিয়া প্রলাপ । 
জয় কর্য। বেটা আইল টুট। মনস্তাপ ॥ 
শ্বগালের ঘর্প দেখ্য। চক্ষু যায় ফেট্যে। 
কত করি মল নাই কুলাঙ্গার কুটে ॥ 
অনুরাগে আপুনি গলায় দিব দড়ি। 
এড়াইব দেখিতে ছুষ্টের দড়বড়ি ॥ 
লাউসেনে নচেৎ লইব বূসাঁতল । 

তবে সে আমার নাম মহামধ খল ॥ 
বলে শূলে বাগে পেল্যে পরাব ত্রিশূল । 
এত বল্যা উঠে গেল আক্রোশে আকুল ॥ 
লাউসেনে নুপতি নিয্োগবাণী কয়। 
তোমা হতে হল বাপু কামবূপ জয় ॥ 
নিবঞ্তন নিশ্চকস তোমার হল সথ।। 

এক মুখে কি দিব মহিমাগুণ লেখা! ॥ 
এত বল্যা আগ্র কর্যা আনন্দে তখন । 
নৃয়্যা সেনে অস্তঃপুরে নুপের গমন । 
প্রণাম করিল সেন মাসির চরণে । 
আশিস করিল রানী অঝোর নয়নে ॥ 
আইস বাছ। বাঁপধন একি ভাগ্য মোর । 
মর্যা যাই অভাগী বালাই লক্ষ্য তোর ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


সন্বোধিয়। শ্বশ্রঘসা সাক্ষাতে সম্বিত । 
করপুটে কলিঙ্গ। করিল দগুবৎ ॥ 
কল্যাঁণ করিল বানী কায়মন বাক্যে ॥ 
জন্নায়্যাঁতি হয়্যা বাছ। জিয়ে থাক সুখে ॥ 
তোমার শাশুড়ী হয় আমার ভগিনী । 
সখ! তার ধর্মরাঁজ সদাই আপুনি ॥ 

না হল্যে এমন ভাগ্য আব কার হয়। 
অল্লপকালে পুত্রবধূ আনন্দ উদয্স ॥ 
সেদিন সম্প্রীত পেক়্য। রহিলেন সেন । 
প্রভাতে মাসির কাছে বিদাকস হলেন ॥ 
পশ্চাত গৌড় রেখ্যা পদ্মমণি পার । 
ছুগাপুর দক্ষিণে রহিল দীঘিসার ॥ 
কলাগেছে কষ্ণগঞ্জ পারিয়া কৌতুকে । 
বর্ধমানে উপনীত শর্বরীসম্মুখে ॥ 
কালুবীর কয় বাক্যে কর অবগতি । 
এইখানে অবস্থিতি আজিকার বাত্রি ॥ 


বিহিত বুঝিল সেন কালুর বচনে। 


মাঁলীর মালঞ্ দেখিল মধ্যগনে ॥ 
তমাল তরুবর তলে উত্তরিল তায় । 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১৬৯।॥ 


বিষম ধর্মের মায়া বিধি অগোঁচব । 
অজ্ঞান বুঝিতে নারে করে অনাদর ॥ 
মালিনীর মাঁলঞ্চে দেবের দোষ ঘটে । 
দ্বাদশ বৎসর তায় ফুল নাঞ্ঞি ফুটে ॥ 
লাউসেনে নিতাস্ত সে ধর্ম অচ্ষকূল। 
মঞ্জরিল মালঞ্চ ফুটিল নানা ফুল ॥ 
ফুলে বসে ভ্রমর ভ্রমরী মধু খায়। 
কুছস্ববে কোকিল কষ্জের গুণ গায় ॥ 


২৩ 


অষ্টম পাল। 


দেবেতে মালিনী আল্য মাঁলঞ্চ দেখিতে । 


চারিপানে চেয়ে হৈল চমকিত চিত্তে ॥ 
দ্বাদশ বৎসর ফুল ফুটে নাঞ্ি যায়। 
কেন আজি কুহ্থমে কুশল দেখি তায় ॥ 
মধুখতু মালতী মালিনী মনে করি। 
তমালের তলে দেখে তিমিরে বিজুবি ॥ 
এমনি অবাক হয়্য। একমনে বঞ্চে। 
চন্দ্র কি অন্বর ত্যাজে উদয় মালঞে ॥ 
অথবা কি জানি কোন দেবতার মায়। । 
পাঁষণ্ডী দেখিয়া! পারা দিল! পদছাঁয়৷ ॥ 
এত কর্য। অনুমান অস্তিক পাইল। 
সম্বোধিয়! সবিনয়ে সম্বাদ পুছিল ॥ 

কে তুমি কহিবে সত্য মালঞ্ ভিতরে । 
দেবতা দানব কিব। অপ্নর কিন্নর ॥ 
মেন কন সত্য কথ! শুন ব্ূপবতী । 
মোর নাম লাউসেন ময়নার ভূপতি ॥ 
রাজা রায় গৌড়েশখবর রাজ্যের বিধাঁত। । 
মাতুঃস্ষসাপতি মোর গতি অন্নদাঁতা ॥ 
কালু বলে কালুনিংহ সঙ্গে বড় ভাই। 
জয় কর্য। কামরূপ নিজ দেশে যাই ॥ 
ম্বগয়। করিয়। যাঁয় কালিদাস নৃূপতি । 
স্বকর্ণে শুনিল সব সেনের ভারতী ॥ 
নিকট হইয়? রাজ! মাগে পরিচয় । 
কাঁর বেটা কিবা নাম কহিবে মহাশিয় ॥ 
সেন কয় দক্ষিণ ময়নায় মোর ঘর । 
কর্সেন জনক জগতে যশোধর ॥ 

নিজ নাম লাউসেন সখা নিরগ্রন | 
কাঁমতায় গেছিলাম মহিম কারণ ॥ 
কালিদাস কয় শুন্তা গেল সব আধি। 
বাঁসন। হইল পূর্ণ অনুকুল বিধি ॥ 


৩৫৩ 


৩৫৪ 


ধর্মমঙগল 


ভীম্মক ভূপতি ছিল ভাগবতোভ্ম ॥ 
কন্যা দিয়! কৃষ্ণের সেই হল শরণ ॥ 
আছিল জনক খষি অতিত পূর্ণ তমে । 
শরণ লইল সীতা সমপিয়। বামে ॥ 

কি ধন আমার আছে কি দিয়া তুষিব । 
ছুই কন্ঠ দান দিয়া শরণ লইব ॥ 
ধর্মপুত্র আপুনি শুনেচি সভে কয়। 
অতেব আমার এই অভিলাষ হয় ॥ 
কয্ম্যা এত কালিদাস কৌতুকে তৎপর । 
লয়্্যা এল লাউসেনে আপনার ঘর ॥ 
রানীকে কহিল তত্ব পুলকিত কায়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১৭০॥ 


শুনে শুভ সমাচার ত্বামীর বদনে । 
অতিশয় পদ্মার আনন্দ হৈল মনে ॥ 
ক্য়াগ। বিমলা শুনে সখ চিত মন। 
নাঞ্চি সীমা খের করিল। আয়োজন ॥ 
বাঁজে বাছ্য স্ুপন্ঠ মঙ্গল জয়ধ্বনি । 
বমণীনিকর সঙ্গে জল সহে বানী ॥ 

এথ। বাজ! অধিবাসে একমন হয়্যা । 
য্ঠীপুজা করিতে চলিল যত মেয়্য। ॥ 
চাঁরি ভার গঙ্গাজল চারি কান্দি কলা । 
চক্দ্রনাড়ু চন্দন চাপার চাদমাল। ॥ 
নানারস সংযোগে নৈবেছ্য নিরাকর । 
সেবিয়া! ষ্ঠীর পদ সভে মাগে বর ॥ 
ঝিয়ে পোঁয়ে কল্যাণ করিবে ষষ্ঠী বুড়ি । 
নখানি হরিন্রা দিব নয় কড়াকড়ি ॥ 
কেহ বলে ঝারা বারা দিব চাদমাঁলা। 
মরণ করায় যঞ্ঠী দিয় নাই জ্বাল! ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৫৫ 


দিনে রাত্রে দশ ছেল্য। ছুয়্যা খায় গায় । 
ছেলেকে আমার সাধ আর নাঞ্চি যাক ॥ 
কেহ বলে আঁগে। যী এই নিবেদন । 
পুরিলে মনের আঁশ পুজিব চরণ ॥ 

কেহ বলে আট ছেলে হবেক আমার । 
হাতে কাখে কর্যা ধার শুধিব তোমার ॥ 
এথা বাজ কালিদাস অধিবাঁস করে । 
গৌধ্যাঁদি করিল পুজা জ্ঞান অনুসারে ॥ 
বস্ধার। নান্দীমুখ বিধিমত সেব্য। । 

বরণ করিল ববে বিধিবাক্য ধর্য। ॥ 
অবসরে স্ত্রী আচাবে হল দড়বড়ি। 

স্্রীগণ ছওনি নেড়ে মঙ্গনিল হাড়ী ॥ 
বতন প্রদীপ হাতে রমণীর ঘট] । 
আ'প্যাইত অনঙ্গ দরশনে অঙ্গ ছটা ॥ 
বেড়িয়। দাগাঁল মেনে বিভোল আনন্দে । 
জ্ঞান গোষ্ঠে যেন ব্রজগোপিনী গোবিন্দে ॥ 
তবে সে তরুণীসহ তরুণীয়ে মেলি । 
হরিষে বিভোল হয়্যা দিল হুলাঁহুলি ॥ 
স্ধা ঝরে স্থবদনে শোভা কত ছান্দে। 
চৌদ্িকে চপল! যেন আলো কৈল চাদে ॥ 
দূর্বাদলশ্যাম বাঁমক্ূপের মাধুরী । 

মোহিত হইল দেখ্যা মিথিলার নারী ॥ 
সেইমত সেনের সে দপ দেখ্যা সভে। 
আকুল হইল অঙ্গ অনঙ্গের ভাবে ॥ 

কেহ কম এই কৃষ্ণ আন্ত বুন্দাবনে । 
মোহিল গোপীর মন মুবলীর গানে ॥ 
কেহ কয় কি যেন রতির পতি কাম। 
অন্যে বলে অযোধ্যা হইতে আইল বাম ॥ 
মহারানী মুগ্ধ হল্য মকরন্দকপে । 

শরীর সিঞিতি হৈল সুধাময় কুপে ॥ 


৪৫৩৬ 


ধর্মমঙল 


পুলকে পুরিল তন্ন পরিতোষ চিত্তে । 
লইয়া! উ্খান থাল। এক ভাবে উখে ॥ 
পায় হতে মস্তক মন্তক হতে পা। 
অশেষ প্রবন্ধ করে উলসিত গ। ॥ 

তবে রাজ! শুভ কর্দে সত্বর তখন । 
পাদাগ্রে বিষ্ণুর দিল পাছা আচমন ॥ 
মধুপর্ক আদি করে অপর সকল। 

দুই কন্তা দিল সেনে দিয়! পুম্পজল ॥ 
ছুমোহর দানের দক্ষিণ দিল ভূপ। 
যৌতুকে ঘতনে দ্িল যথা বিধরূপ ॥ 

সাত পাঁচ সীমক্তিনী সভে মেল্য! ভারা। 
বর কন্তা বাসে নিল দিয়! বারিধারা ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ|। 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৭১॥ 


বিবাহ সমাপ্ত ॥ 


ক্থুয়গ। বিমল সঙ্গে বাসর বঞ্চিয়। রঙ্গে 
লাউসেন উঠিয়! প্রভাতে । 
বিদায় হইয়া সুখে গমন ময়ন। মুখে 
কালু আদি তের ডোম সাথে ॥ 
তনুরুচি সৌদাঁমিনী সহ যায় তিন বানী 
আরোহণে পুম্পময় দোলা । 
আনন্দে অমনি পৃ তুরগ দাবিয়া তুর্ণ 
অগ্রসর লাউসেন বাল! ॥ 
দম্পতী ব্যাপার সিন্ধু কেবল কুমুদ্ববন্ধু 
কত শোভ। নাহি তার লেখা । 
পাঁর হয়্য। বর্ধমান এড়াইয়া কত স্থান 
উচাঁলনে আস্য। দিল দেখা ॥ 
রাজামেট্য! রেখে বামে উপনীত অগ্ডগ্রামে 
উসৎপুর এড়ায়ে ত্বরিত। 


অষ্টম পাল 


বেল। অবসান কালে কতিচিৎ কুতুহলে 
স্বদেশ ময়নায় উপনীত ॥ 
দেখা। নগরের লোক পাঁসরিল দুঃখ শোক 
মৃত যেন পাইল জীবন । 
রাজা লাউসেন আল্য ছুনিশি প্রভাত হল্য 
ধায়াধাই করে সর্বজন ॥ 
যতেক নগরে নারী লঙজ্জ| ভয় পরিহরি 
অয়নে হইল আঁগুসারা। 
কৃফ্ণেবে দেখিতে মন যেন ব্রজে গোপীগণ 
বিকল হইয়! ধায় তারা ॥ 
অতুল আনন্দ কিবা সীতাঁকে করিয়া বিভা 
দেশে যেন আইলেন শ্রীরাম । 
পরস্পর সভাকার তেমতি উল্লাস বার 
অমিখিয়1 জুড়াইল প্রাণ ॥ 
তবে সেন শুভক্ষণে গিয়। নিজ নিকেতনে 
প্রণমিল জননী জনকে । 
দেখ্যা বানী রঞ্তাবতী কর্ণসেন মহামতি 
বাঁছ। আপ্য বল্যা ৫কল বুকে ॥ 


ঠাকুর অনন্ত বাঁম পিতমহ 'গুণধাঁম, 


পিত। গদাধর গুণময় । 
গাঙ্গুলী বাঙ্গালপাস বেলভিহ। গ্রামে বাস 
মানিক বচিল বসোদয় 1১৭২॥ 


বতী কয় অতি আনন্দ অন্তরে । 
পুহাঁল রজনী আজ বাঁছ! এল ঘরে ॥ 
তোমা লেগ্যা সপ্তশালে ঝাপ দিয়াছিন । 
না] দেখিলে তিলাধ সে দহে মোর তন ॥ 
কর্ণসেন কন আলি বড় ভাগ্যবান্‌। 
পুনর্বার পুত্রবধূ প্রভু দিল! দান ॥ 


৩৫৭ 


ধর্মমঙ্গল 


এককালে চারি বেট। চারি বউ হারা । 
সেই হতে আমি যেন জিয়ন্তেয়ে মরা ॥ 
জীবন পাইলাম আজি জুড়াইল হিয়। । 
চিত্তের সন্তোষ হলাম চাদমুখ চেয়্যা ॥ 
দশর্থ রাজা যেন পেয়েছিল রামে । 
তেমতি পেয়েছি তোমায় আমি পূর্ণ তমে ॥ 
তবে বানী বঞঙ্জাবতী বরসখতু কালে । 
উত্থানিল পুত্রবধূ অতি কুতৃহলে ॥ 

সভে বলে বঞ্জাবতী ভাগ্যবতী বটে । 
সার্থক সেবিল ধর্ম াপায়ের ঘাঁটে ॥ 
সহরে কর্পর খেলে শিশুদের সনে । 
ধায়াধাই আল্য শুনে ধৈষ নাহি মানে ॥ 
দগুবৎ দাদাকে. দক্ষিণ করে বাঁস। 

ক্ছখে ছুখে আমার সমান বার মাস ॥ 

তুমি আইলে বিভা করে গোটা তিন মেয়্য। 
অতঃপর অভাগা! কর্পুর থাকু চেয়্যা ॥ 


কালি যাঁব কাশীকে কি কাজ ঘর বাসে। 


শুনে বাজ কর্ণ সেন বঞ্জাবতী হাসে ॥ 
লাউসেন কয় দাদ! তুমি মোর হিয়্যা। 
সম্বন্ধ করেছি ষোল বৎসরের মেয়! ॥ 
ঘট। কর্যা দিব বিভ। ঘর দ্বার বেচ্যা । 
কর্পুর তখন কয় সত্য নয় মিছ ॥ 
কখন এমন কথা কয় দি মা। 

শুহ্যা] হুধাসমুদ্রে সিঞ্িত হয় গা ॥ 

রঞ্জা কয় বাঁপধন এই অভিলাষী ॥ 
কালি দিব বিবাহ প্রভাত হল্যে নিশি ॥ 
মনে কর মিথ্য। নয় মায়ের কথা দড় । 
লাউসেন হত্যে তুমি দশগুণ বড় ॥ 
প্রবোধিয়া। কর্পুরে তখন রানী বাজ । 
আবস্তিল এক মনে অনাগছ্যের পূজা ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৫৯ 


মঙ্গল বাঁজন। বাজে খঞ্জরিতে যাই । 

নৃত্য গীত নগরে লোকের ধায়াধাই ॥ 
ভারত ভাগবত গীত। পুরাণ প্রসঙ্গ । 
রাম কথা বাত্রিদিন রসের তরজ ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ন অনুকুল । 
ইহার উত্তর গীত হবেক শিমুল ॥ 

হরিবল বন্ধুজন পাল! হল্য সায়। 

ধন পুত্র লক্ষী হয় ষে গায় গায়ায় ॥১৭৩। 


ইতি দেশাগমন আর কাঙুর পাল! সমাপ্ত ॥ 
অষ্টম পাঁল। সমাপ্ত ] 


[ নবম পালা এ 


এই কথা যে শ্রবণ কবে একমনে । 

প্রিয় হয় ধর্মের সে বাড়ে ধনে জনে ॥ 
বরাসনে বাঁরাঁমে বসিল মহীপাল । 
ভন্রাসন মাঁঝে যেন ভূপতি পঞ্চাল ॥ 
বার ভূঞা বসিল বাজার ববাবর । 

ভাট পড়ে বায়বার অভেদ কুত্ববর ॥ 

সভাক় পুবাণ পড়ে পাঠক ভারতী ॥ 

ক্ষ কথ। শুনে বাঁজ। কুতৃুহল মতি ॥ 
প্রভাতে ষশোদ। নানী ঘাঁদবে লইয়া । 
নন্দবানী কৃষ্ে দেন মুখাঁনি মুছিক্স। ॥ 
বলাই সিঙ্গায় ভাঁকে বেব্যা। রে কানাই । 
মোরা কেন ফিব্াইব তোর চোব। গাই । 
তি ধেন্স জড় €হল যমুনার কুলে । 
ডাকাঁভাকি হাকাহাকি বাখালে বাখালে ॥ 
এমনি যশোদ। কান্দে অঝোর নয়ন । 
কি লক্ষে থাকিব ঘরে কৃষ্ণ গেলে বন ॥ 
গোপীগণ গোবিন্দে দেখিতে ধাক্স়াধাই । 
হাম শ্যাম বলে কান্দে বিনোদিনী বাই ॥ 
বামাক্ণ শুনে বাজ রসের সাগর । 
আনন্দ উদয় হল অযোধ্যা নগর ॥ 
মিথিল। গেলেন বাম নীলকাক্তি দেহ্‌। 
শিবেবু ধ্ন্তক ভাঙ্গি সীতা ৫কল বিবাহ ॥ 
আনন্দে অনুজ সঙ্গে অযোধ্যাগম্ন । 
পথে ৫হল পরশুবামের সনে বণ ॥ 
পন্াভিব পবরঙ্ঞবাম প্রকার প্রবন্ধে । 
আলয়ে আইলা বাম ছুকুল আনন্দে ॥ 


নবম পালা ৩৬১ 


পাঁলিতে পিতার সত্য পুর্ণ অভিলাষ । 
শিরে জট। বান্ধি বাম গেল। বনবাঁস ॥ 
কৌশল্যা কান্দেন হেথা অঝোর নক়ান । 
মরি বাছ। মায় ছেড়্যা কোথ1! গেলে বাম 
নয়নে নিকলে ধাবা নিহালিয়। মুখ । 
কোথা বাম বলিয়। কান্দেন দশবথ ॥ 
অযোধ্যানিবাপী কান্দে অঝোর নয়ন । 
অযোধ্যা আধার করবে বাম যান বন ॥ 
হেথায় সববু গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার সময়। 
লোকমুখে নাবিক পেয়েচে পরিচয় ॥ 
বিনয়বচন বলে বিশেষ কাতর । 

চরণ পাঁখালি নায় চড গদাধর ॥ 
অহল্যা পাষাণ হয়াযা ছিল €দবদেষে । 
মুক্ত হয়্যা গেল তব চরণ পরশে ॥ 

পার হয়ে সব্যু পদ্ধতি প্রবততনে । 
বিশ্রাম করিল! রাম পঞ্চবটা বনে ॥ 
স্পনখার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ | 
মুগ হয়্যা মানীচ মায়ায় হবে মন ॥ 
রাবণ হবিল সীতা শোকান্তর রাম । 
কান্দেন লম্ঘণ শোকে না বান্ধেন প্রাণ ॥ 
পর্যটন করিয়া সমুদ্র হল্য পার । 

রাবণ করিয়া বধ সীতার উদ্ধার ॥ 
দেশগমনের পরে ৫দবের প্রকাশ । 
পুনর্বার সীতার হইল বনবাস ॥ 
বাল্সীকি মুনির ঘরে আনন্দ বিসাঁর । 
লবকুশ ছুই পুত্র হইল সীতার ॥ 

অশ্বমেধ যজ্ঞ হেথা করেন শ্রীরাম । 

অশ্ব লয়্য। গেলেন লক্ষণ হচুমান্‌ ॥ 
লবকুশ সহিত হইল ঘোর বণ । 

বরণে পরাজয় বাম রাঁজীবলোচন ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


পিতাপুত্রে পরিচয় প্রাণ সমতুল । 
অধোধ্যায় আইলা সভে আনন্দ আকুল ॥ 
শ্রবণ করেন রাজ। চিত্তের খাতিরে । 

এথা হীর। নামে নটিনী বর্তনে বেশ করে ॥ 
কুস্তলে করবী কল কিবা! অন্রপাষ । 
তেহেবি বেড়িল তায় মল্িকার দাম ॥ 
কপালে সিন্দুরবিন্দু চন্দনের রেখা। 

যেন অরুণ সহিত স্তর্য আন্যা1 দিল দেখ। ॥ 
খঞ্জন লোচনযুগে অঞ্জনের দাগ। 

অধরে তাল বসে বাড়াইল বাগ ॥ 
কলধোৌত কলেবর কুস্কম কস্তরী | 

সদত মোহিত বূপে যেন মন্দোদরী ॥ 
বিনোদ কাচলি বাঁন্দে বুকের উপর । 
সারি সারি বৃক্ষ তায় হুচিত্র ক্বন্দর ॥ 
ফুলে ফুলে প্রফুল প্রচয় শোভা তায়। 
কোকিল কদন্ধ ভালে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ 


মধুকর মত্ত কত মালতীর ফুলে । 


নুত্য করে প্রমত্ত ময়ূর তাঁর তলে ॥ 
ব্যাকোস বকুল কলি বসন্তের বায়। 
রাধাকষ্ে দোহার সম্প্রীতি সদী যা ॥ 
কিরণ তমাল তরু কৃষ্ণের বরণ। 
বাত্রিদিন লুন্ধ যাতে রাধিকার মন ॥ 
অশোক আকীর্ণ ফুলে ফলেতে মলিন । 
যাঁর তলে জানকী ছিলেন কতদিন ! 
রাত্রিদিন কষ্ট দিতেবাবণের চেড়ী। 
বাম বাম বলিয়। ভূতলে যান গড়ি ॥ 
পারিজাত পরিপূর্ণ প্রতি ভালে ফুল । 
যাঁর লেগ্য। সত্য ভাঁমা জীবনে আকুল ॥ 
যমলঅর্জন বৃক্ষ যোগরুচি সদা । 
উদ্ছখলে বেন্ধে ছিল কৃষ্ণকে যশোদ। ॥ 


নবম পালা ৩৬৩ 


নাসায় বেসর পরে মুকুতার ফল । 

তিমিরে ভড়িৎ যেন করে ঝলমল ॥ 

আরস্তে নটিনী নৃত্য বাঁজার সভায় । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখ' বাঁকুড়ারায় ॥১৭৪॥ 


নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা । 
স্থতান স্যন্ত্র কুচ কর্যা ॥€(?) 
ঘাঘর ঘুঙগুর ঘুভচছ বাজে । 
অন্বজলোঁচনে বহ্বিম সাজে ॥ 
খোঁল করতাল খগ্ুরী তুরী। 
মুরুজা মঙ্গল ভুরঙ্গ ভেরী ॥ 
বাঁজে অনিবার তাথেই নাদে। 
রুনু পুচ নুপুর পদে ॥ 

স্ধা ইন্দু মুখে ঈষৎ হাঁসি। 
মরমে মারিল মোহন ফালি ॥ 
বুকের বসন উড়িচে বায় । 
বাজা পানে আধলোচনে চায় ॥ 
কটি কশতর কঠিন কুচ । 
কমলকলিক। কিব। সে উচ ॥ 
কামের কামান ভূরর শোভা । 
বিছ্যাধবী প্রায় বচন আভা ॥ 
স্থললিতকেশ। স্ুরম্যদেহা । 
দিবাকর চাদে চাঁদের লেহা ॥ 
মদনমোহিত নটিনীবূপে | 
ডুবে গেল রাজ। রসের কুপে ॥ 
অনঙ্গ অনল অন্তরে জলে । 
বিকল হইয়া! বিনয় বলে ॥ 

শুন লো সুন্দরী নটিনী হীব্যা। 
কটাক্ষে লইলি চেতন হর্য। ॥ 


২১৬৪ 


ধর্মমঙ্গল 


দেখিয়া মদন বদন তোর । 
জাগিয়্যা জীবনে করিল জোর ॥ 
যে বলি যুবতী বচন সত্য । 
দেহ আলিঙ্গন জুড়াগু চিত্ত ॥ 
হীর্যা বলে নয় উচিত কা । 
কলঙ্ক হইবে অবনী মাঝ ॥ 
পাপের পসর1 করিবে মাথে ॥ 
ধর্ম অবতার আপুনি তাঁতে ॥ 
পুরাণে শুনেচ ব্যাসের যোগ । 
পরদারে কত পাপের ভোগ ॥ 
বুঝিয়্যা! বিহিত বিষোগ তার । 
শ্ীকফ্ চরণ শরণ সার ॥ 

হীর্য! বত বলে নিযষোগ তত্ব । 
না শুনে বপতি মদনে মত্ত ॥ 
দিতে আলিঙ্গন আবেশে চলে । 
পাত্র ম্হাঁমদ প্রভুত্ব বলে ॥ 


ক চিন্তিয়। শ্রীধর্মচরণ ছন্দ । 


একাদশ অক্ষরে করিব ছন্দ ॥ 
মানিক রচিল রসিকোদয় । 
শ্রবণে চিত্তের সম্তোষ হয় ॥১৭৫॥ 


পাত্র বলে রাজা পারা হয়্যাচ পাগল । 
লোঁকলজ্জ। নিন্দাভয়্ মজাঁবে সকল ॥ 
কষ্ণকথা। পুরাণ ত্যাজিয় পাঁপ মন । 
পরান পয়ান কালে নবক গমন ॥ 
তহমবতী হরযুক্তি হরিবংশে গায়। 
অসংখ্য পুণ্যের ফল এক পাপে যায় ॥ 
বেউশ্টাকে শুনি বলে বশিষ্টঠের শাপ। 
দর্শনে পুণ্য হয় পরশনে পাপ ॥ 


নবম পালা ৩৬৫ 


গৌরব গাইল গুণ জগজনে গায় । 
কলঙ্ক কঠিন কালি ধুলে নাগ্ি যায় ॥ 
কুস্তীর কলঞ্কচ হৈল কপালের দোষে । 
অহল্যার কলঙ্ক অন্যাঁপি লোকে ঘুষে ॥ 
ইন্দ্রের কলঙ্ক হেল অখিল ভবিয়! ৷ 
চন্দ্রের কলঙ্ক হেল কিসের লাগিয়া ॥ 
কর্মদোষে কষ্ধের হইল গে।পবাদ । 
বিবাহ বরং কর আছে যদি সাদ । 
হরিপাঁল নামে রাজা শিমুল নিবাঁলী। 
পন্মগন্ধ। পুত্রী তার পরম ব্ূপসী ॥ 
আনে বলে ডব। কিবা কিব। অকুন্ধতী । 
রেবতী রোহিণী কিবা কিব। বস্তাবতী ॥ 
বিধুজিন্যা বরণ ৫বশাঁখ চাপা ফুল । 
ক্দ্ূতী সুন্দর ভাষা সুধ। সমতুল ॥ 
শুনিয়্য। বাজার মন হুখে উদাঁপীন । 
দেবজ্ঞে ডাকিয়া করে বিবাহের দিন ॥ 
কানড়া কন্তার নাম পাত্র দেই কয়্যা। 
গণনা করায় রাজা গৌরব করিয়া ॥ 
জ্যোতিষ দেখিয়] টদবজ্ঞ করে খড়ি ॥ 
বিবাহে বিস্তর বলে অমঙ্গল দেড়ি ॥ 
পাত্র বলে অঙ্গ জলে তোর মুখে পাশ । 
ভাবিভুরি করিয়া নগর ভেড়্যা খাস ॥ 
গণনার কি জা সন্ধান নাঞ্ও তোর । 
শুভ কর্ম করিলে সুখের নাই ওর ॥ 
নুপে কয় লিখনে লিখিয়্য। অবাস্তর ৷ 
ভেট দিয়্যা ভাটকে পাঠায় ভুবীশ্বর ॥ 
সর্বজ্ঞ সিমুর আদি সাতাশী হাজারী । 
এ সব নৃপতি যার আছে আজ্ঞাঁকারী ॥ 
কোন তুচ্ছ হবিপাঁল খগ্যোত সমান । 
কৃতার্থ হইবে শুনে কন্ত1। দিবে দান ॥ 


৩৬৩ 


ধর্মমঙগল 


চিরকাল তোমার সে বাপের চাকব। 
সিমুল পাঠান তাকে সাধিবাঁরে কর ॥ 
প্রজা লোক যত ছিল অচ্ছগত শেষে । 
কপাল দ্িলেক খু রাজ। হৈল দেশে | 
এ কুলে হইল আজি একুশী বৎসর । 
শিমুল ইনাম খায় দেই নাই কর ॥ 

তবে যদি এখন না করে কন্যাদ্দান । 
তবে জানত বিধাতা হইল তাকে বাম ॥ 
লয়্্যা লবলক্ষ দল আর সেন। কোটি । 
সাগরে ফেলিব তুলে শিমুলের মাটি ॥ 
পত্র লেখে আপুনি পারেন নিবেদন । 
কর্ণের সমান দাতা কষ্ত পরায়ণ ॥ 

সদাই উদ্াারচিত্ত চরিক্র নির্মল । 

জগতের পবিজ্র যেমন গঙ্গাঁজল ॥ 

কাঁনড়। তোমার কন্যা কিশোর বয়েসী । 
বিবাহ করিতে নাজ বড় অভিলাধী ॥ 
নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ । 

প্রভুত্ব বুবিবে বাঁয় পাঠাই লিখন ॥ 
ভেট লয্ম্যা ভাট যায় ভাব্য নাঞ্ি আন । 
দুস্থ পাবে না দিলে ছুহিতা নুপে দান ॥ 
নব লক্ষ দল যাঁর চলে আগু পাছু। 
বীচকে বেগুন কিছ ক্ষেতে না বাঁখিব কিছু 
পশ্চাঁৎ যাবেন বাঁজ। পরিপূর্ণ ঠাটে । 
পত্রকরে শ্রীমুখ প্রেষিত করে ভাঁটে ॥ 
ভাবে মত্ত ভাট করে আপনার সাঁজ। 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখ ধর্মরাজ ॥১ ৭৬| 


পর্িশোভা ভাল পুরটে মিশাঁল 
প্রচিত্ত পগড়ি মাথে। 


নবম পাল! 


তাহার উপর জড়ি মনোহর 
মুকুত। মণ্ডিত তাঁতে ॥ 
অবণে কুগুল . করে ঝলমল 
কিরণ কবাই গায়। 
হেম হীর1 সহ উপ উপানহ 
অতি অনুপম পায় ॥ 
বিজটা সুছন্দ করে বাঁজুবন্দ 
কনক রচিত বাল । 
কাটার কাটারী যমধর ছুরি 
কটিতটা করে আশা ॥ 
হেরি শুভবেল। আবোহণে দেল। 
আনন্দে চলিল ভাট । 
লয়্যা ভেট ভার দ্বাদশ কাহার 
চলিল করিয়্যা ঠাঁট ॥ 
সন্ধি সিলা পুর রহে কথক দূর 
সবঙ্গ হইল পার । 
বিধু বিদ্যাবাঁটা কাটাহি জলহাঁটি 
বামে রহে মুনিসার ॥ 
এড়িয়। বাঁরাই গগন সরাই 
পবনগমনে পায়। 
শাস্তি সবজায়। শিব। অনুদয়। 
পারাপার হেল নায় ॥ 
গোবিন্দ বাজার তবে হয় পার 
পাইল গোমতী হাট । 
শিমুল নগরে দিন দশ পরে 
উপনীত হৈল ভাট ॥ 
নগবের শোভ। স্বর্গসম কিব। 
দেখ্যা মনে মোহ পায়। 
শ্রীধর্মচরণ করিয়। স্মরণ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১৭৭।॥ 


৩৮ 


ধর্মমজল 


বার দিয়া হরিপাঁল বসেচে বারাঁমে । 
বীরবর পাতর করেচে শোভা বামে ॥ 
রামানন্দ পুরোহিত বসের সাগর । 
বরাসনে বসেছে বাজার বরাবর ॥ 
বার ভূঞা মুখ্যাদি মণ্ডল শিকদ্ার। 
সেনাপতি বসেচে সদনে দিয়ে বার ॥ 
রায়বীশ্টা। রাউত বস্তাঁচে রণসাজে। 
কড়াঁপড়া খমক খঞ্জরী তুরী বাজে ॥ 
পুরাণ শ্রবণ রাজা করে একমনে । 
ভীম ৫কল গণদাঁযুদ্ধ ছুর্োধন সনে ॥ 
গগন পরশে গোল গদার প্রহার । 
উরুবর ভাঙ্জিয়া করিল চুরমার ॥ 
ছুযোধন মল্য যদি শুনে কুরুরায়। 
কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে উভ্রায় ॥ 
তবে শুনে কুরুক্ষেত্র সমাপ্ত যে কথা । 
টকবল্য সম্পদ্‌ যাতে কক্গুণ গাথা] ॥ 
রাজা হয়া হন্তিনায় তৈসে যুধিষ্ির | 


কশিরে শোভে ছত্রদণ্ড স্বর্ণ মিহির ॥ 


আপুনি করেন কৃষ্ণ চামবরের বা। 

স্থথে হৈল সভাকার সম্পাতন গ? ॥ 
এই কথা শুনে বাঁজ। অঝোর নয়ান। 
কবিত্ব পড়িয়া ভাট করিল কল্যাণ ॥ 
বলে নিবাস গৌড় দেশ নূপতির ভাট । 
প্রয়োজন প্রভুত্ব জাঁনিবে পজরপাঠ ॥ 
কানড়। তোমার কন্তা কিশোর বয়েসী । 
বিবাহ কনিতে বাঁজ। বড় অভিলাষী ॥ 
পাঠালেন পুণ্য কর্যা ভেট আয়োজন । 
নভ নয় দিনে হল্য লগ্ন নিরূপণ ॥ 
শুভকথ। সমাপন কর্য। দিবে রাঁয়। 

নয় তবে নগর শিমুল লুটা যায় ॥ 


৪ 


নবম পাল। ২৬১ 


সাত সুবা সবঙ্গ শিখর আদি রাজা । 
সভে ভাবা গোৌড়েশ্বরের করে পুজা ॥ 
তনয়! তোমার তপ করেছিল ভাল! 
বসময় রস রাজার রানী হল্য ॥ 

ভাগ্য ভাল ভূবীশ্বর হবেন জামাতা । 
এত শুনে আচগ্িত অভিযোগ কথা ॥ 
মৌন হয়্যা হরিপাল মীথ। করে হেঁট। 
প্রসঙ্গ সঙ্গতি নাই পাঠায়্যেচে ভেট ॥ 
অভব্য নৃপতি বড় অসম্ভব বীত। 
উপযুক্ত অমর্ধাদ1 ইহাঁর উচিত ॥ 
পত্রপাঠ করিয়। প্রভূত্ব মনে মন। 

ন। দিয়। উত্তর ভাটে নিলয়ে গমন ॥ 
কহিল কাশ্ঠপীকাস্ত কাস্তার নিকটে । 
ভেট দিয়া গৌঁড়েশ্বর পাঠায়্যাচে ভাটে ॥ 
কানড়াকে বিবাঁহ করিতে বলে চায়। 
কহ কান্তা সমুচিত কি করি উপায় ॥ 
যুবতী জিজ্ঞাসা করে জোড় করি কর । 
ভাট মুখে শুন্তাচ কেমন বটে বর ॥ 
কুলে শীলে কি করে কি করে নাম যশ। 
অভিলাষ দিব দেখ্য। অলপ বয়স ॥ 
কানড়। আমার করে কাত্যায়নী পূজা । 
ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝা ॥ 
নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে। 
জিজ্ঞাসিলে জাঁনিব যেমত বলে সে॥ 
বিদর্ভ নগরে ছিলা। ভীম্মক নৃপতি । 
রুক্সিণী তনয়। তার অতি রূপবতী ॥ 

বড় বেটা কুক্নী তাঁর বড়ই দুজন । 
শিশুপাঁলে বিবাহ দিবেক করে মন ॥ 
উপযোগে কুক্সিণী হল্যাঁন ইচ্ছাবতী। 
কেবল ভরম। মনে কৃষ্ণ হবে পতি ॥ 


(উগ৬ 


ধর্ম বক্ষ 


শিশুপাল সাজ্য! আইল জী দর বল ৭ 
বিদর্ভ হৃপন্ভি ঘড় হইল বিফ & 

কন্যা দিয়! কষ্মের কলিব পক্ষসেব। $ 

এই চিন্তা চিত ম্ব্বজা! ভিদ্কে জাতি ছিত্যা! ॥ 
তনয়ার মুখে তত্ব পেক্স্য। কুতুহছনে । 
সমপিল ক্ৃষ্গকে অ? বিয়ে শিশুপালে ॥ 
কানড়ায় মুখে আমি স্তনেচি সঞ্চয় | 
লাঁউসেন নামে কর্ণমেনেন তনয় ॥ 

কুলে শীলে ব্ধপে গুণে সম্পূর্ণ কলি ৭ 

সে জন হবেক পতি কঙ্গ্যাচেন কালী ॥ 
পাগুবসারথি তাক সথ। ষল্যা শুনি । 
কম্স্যা এত কাণনড্ডা সমীপে গেল জানী ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম যাত অথ! । 

দূয়। কক্য] বছিজ ক্ষণে দিলে ঘারে দেখ্যা ॥১ ৭৮| 


কায়মনে কানড়! হইয়া রুতাজলি । 
সংকেত মন্দিনে বন্যা সেবে ভন্দ্রকান্লী ॥ 
অগোর চন্দন আদি দিল্স্যা উপচার | 
অঙ্গ বয়্য। অশ্রধাক্সা পড়ে অনিবার ॥ 
অষ্টা লোটায়যা করে প্রণাম প্রণতি । 
বর মাগে লাঁউসেন হইবেন পতি ॥ 

হেন কালে কল্ললতা কহে সমাচার । 
ভাট আল্য গৌড়ে হত্যে লয়্য! ভেটভাঁর ॥ 
তোমার বাপের কথা শুন্তা মনে ঘড় । 
বিবাহ করিতে বাঞ্ত। নৃপতিন বড় ॥ 
হুজুরে মজুত যার মবলক্ষ দল । 

নয় বাছ1 শিমুল নিবেক বসাতিল। 
ক্রোধমুখে কয় তবে কানড়া কুমারী । 
গোৌড়েশ্বর রাজাকে গোমামু জ্ঞান করি ॥ 


নবস পালা ৩৭ 


লয়্যা নবলক্ষ দল তধে ছে লিন । 
দশভূজ। পুজ1 করি দিয়। ঘলিদাপ ॥ 
বাড়াব বাছ্িনীবক্ষে ত্রক্মাণীর জল । 
ভুজাস্ত্ে যেমন কাটে ভেটের ছাগল ! 
বস্তা থাক বিশেষ জননী শন কথা । 
শাদূ'ল কিনিতে পারে পিংহের বনিত। ॥ 
হতে চাম্স পত্িপত্বী ভাব ষার সনে । 
দময়স্তী উপাখ্যান শুনেচি পুলাণে ॥ 

যার রূপে গুণে হল্য জগতপালন । 

ইচ্ছা ৈল ইন্দ্র আদি অমর সকল ॥ 
কাক়মনে করে বাম কাত্যায়নী পূজ।। 
সতীর সতীত্ব হত্যে স্বামী নল রাজ! ॥ 
কয়্যা এত সমুচিভ মায়ের নিকটে । 
আজ্ঞ। দিল ধুমসীকে আন ডেক্যা ভাটে ॥ 
আজ্ঞা পেয়্যা! ধুমসী আনন্দ মনে মন । 
চলিতে চপল গতি চঞ্চল চরণ ॥ 

বদনে নিন্দেক ফেল্যা রেকটাক চালু । 
করিবর প্রত্ভ। কিন্ব। কাপাসের মালু ॥ 
অধরে দশন দাবে উড়া পাক খাম্স। 
চাঁক পার চক্ষু দুটা চৌদিক ঘুরায় ॥ 
চরণের দাঁপটে পাষাণ হয় চুর । 
দেখিয়্যা ভাটের বুক করে ছুরছুর ॥ 
নাজানি কি করে আজি রক্তমুখ মাগি । 
বিদেশে পরান গেলে বনিভা। অভাগী ॥ 
ধুমসী তখন কয় ধ্যান কর কি। 

ভয় নাঞ্ঞ ভেকেচেন ভূপালের ঝি ॥ 
ভাটের ভবসা হল্য ভয় গেল ধরে । 

মনে করে মহাপ্রভু অনুকুল মোরে ॥ 
বলে ছলে বিবাহ করাতে যদি পাবি। 
জাম। জোড়। ঘোড়া পাই পটুকা পামবি ॥ 


শপ 


, ধর্মমঙ্গল 


আনন্দে চলিল ভাট এই মনে ধ্যান |. 
কানড়ার কাছে আস্য। করিল কল্যাণ ॥ 
প্রভূত্ব পুছিল তাঁকে পালের নন্দিনী । 
বরের বয়ে কত বল দেখি শুনি ॥ 

ভাট বলে ভাগ্যবতী যোগ্য বটে বর। 
বয়স হবেক সফ্য বিংশতি বৎসর ॥ 
রূপের তুলনা নাঁঞ্ এ তিন সংসারে । 
মৃতি দেখ্যা সদাই মদন ঝুব্যা মরে ॥ 
নয় তবে নিতশ্ষিনী হলে তার নারী । 
বসন ভূষণ পর্যা হবে বিদ্যাধরী ॥ 
বিলাপ'করিবে বস্য। খাটের উপর । 
দাঁসদাপী দিবানিশি ঢুলাবে চামর ॥ 

এত শুনে কাঁনড়। উঙ্গিত কর্যা বলে । 
ভূপাঁলের ভার্মা হব ভাগ্যে যদি ফলে 
ধুমসী তখন কয় ধার্ধ শুন বলি। 

না কহিলে মিথ্যা কথা৷ ন৷ হয় ঘটকালি ॥ 


ঞ্ভাটের বচন মিথ্যা ভাবে বোঝা যায়। 


জিজ্ঞাসিলে ভারিকে জানিবে সমুদয় ॥ 
প্রাঙ্গণে বিল! ভাট পাত্য। পর্যাসন । 
ধুমলী আনিল ডেক্যা ভারিকে তখন ॥ 
জিজ্ঞীসিল কানড়া যথার্থ কর্যা বল। 
রূপে গুণে বাজা বটে কেমন সকল | 
ভারি বলে ভাগ্যহীন ভার বয়্যা খাই । 
কহিব সকল সত্য কালীর দুহাই ॥ 

বয়ন রাজার হল্য বিশাশয় হেটে । 
অত্যন্ত অথর্ববান আহ্‌ ধর্যা উঠে ॥ 
ঠাঞ্ডি নাঞ্ছি পৃষ্ঠে কুজ ঠায় বস্তা থাঁক্যা। 
দশনের লেশ নাই দাড়ি গেছে পেক্য। ॥ 
বল বুদ্ধি হীন সদা ক্ষীণ বয় শ্বাস। 
চল্য। ঝুল্যা পড়্যাচে গায়ের যত মাস ॥ 


নবুম পাল ৩৭৩. 


কানড়া এতেক শুন্য ব্বব্ধপ কথন । 
ভারিকে দ্িলেক ভূবি ভূষণ বসন ॥ 
ধুমসী উঠিল রেগ্যা ধক্্যা গিয়্যা ভাটে । 
ঠক ঠাক গণ্ড। চারি ঠনা মারে ঠাটে। 
কানড়া কুপিয়! কয় কুহুযোঁগ;বলি । 
বাশুলী পুজিব আজি ভাটে দিয়্যা বলি ॥ 
মিথ্যা কথ বল্যা মোর মজাত যৌবন । 
উচিত ইহার শাস্তি নির্ধাত মারণ ॥ 
বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুঞ্চে। 
গগ্ডাচারি লাথি চড় পড়া গেল ভূঞ্ঞে ॥ 
ধুম ধুম ধুমসী কিলের পরিপাটি । 

দশ হাত কিপে গেল শিমুলের মাটি ॥ 
চট চাট চাপড় রগড় চারি ভিতে। 
ভূতলে পড়িয়্যা ভাঁট ভাবে ভূতনাথে ॥ 
জামাজোড়া পটুকা পাগড়ি গেল উড়্যা। 
শিলিহাঁর স্থচেল সকলি নিল কেড়্যা ॥ 
লঘু ডেক্যা নাপিত করায় পাচ চুলে। 
সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেলে ॥ 

না চায় পশ্চাৎ ভাট পরান বিকল । 

এক দৌড়ে পাব হল্য ব্রহ্মাণীর জল ॥ 
গোবিন্দবাজার পার গোমতীব হাট । 
শিলাপুর সত্বর এড়িয়্যা চলে ভাট ॥ 

নয় দিনে গৌড় নগর এন্। পাঁয়। 

ঘ্িজ শ্রমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১৭৯।॥ 


বরাসনে বাঁরামে বস্তাচে গৌড়েশবর | 
বারভূঞা বস্যাচে রাজার বরাবর ॥ 
সভা করে সম্মুখে বন্যাচে সভাজন । 
বাজ শুনে রসের সাগর রামায়ণ ॥ 


ধর্ম মল 


দ্বুরে হতে ভাটের দেশিয়! সাজ মুখ । 
মনে কত মাছস্ঠা পাত ভাবে হুখ ॥ 
বিফল সকল হল্য বুঝি এই মনে । 

নয় তবে ভাটের অবস্থা এত কেনে ॥ 
ভাবে দুস্থ ভাঁবিক্া। ভূপতি শ্লৌড়েশ্বব্‌। 
হেনকালে উপনীত হেল গক্ষাধর ॥ 
বহুপুর্ণ ফলে বলে বাঁচ্যা এল্য মাথা । 
একমুখে কি কহিব অবস্থার কথ! ॥ 
সাক্ষাৎ কনকলক্ক! শিখিল নগর । 
ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যষেমত সাগর ॥ 
সহচরী মুখে সত্য সমাচার শুনি । . 
প্রমত্তা প্রকোপে হৈল্য পালের নন্দিনী ॥ 
বুড়া বর বলিয়া! শুনেচে কার মুণ্ডেও । 
দশ গণ্ডা লাখি চড় পড়া গেল ভূঞ্চে ॥ 
পাঁচ চুলে করিয়্যা মাথায় ঢালে ঘোল। 
বাজার বাহির কবে বাজাইক্সা ঢোল ॥ 


এএত শুন্য বাজ] হল্য জ্লস্ত অনল । 


ভাটের আবস্থা কবে এত ধরে বল ॥ 
বাজ বলে পাজ্জ শন পুকাণপ্রসঙ । 
ক্ৃভন্রার বিবাহে বিবাদ বাষে রঙ্গ ॥ 
কৃষ্ণের কেবল ইচ্ছা দিব সে অজুনে । 
বলাই করেন ইচ্ছা! দিতে ছুরধধোধনে ॥ 
বলে ছলে ছুভেষ্ে বিবাদ ষায় বক্স্যা ॥ 
ছুর্ষোধনে কলি মন্ত্রণ! দেয় কয়্য। ॥ 
হয় ভাল নয় তবে করিব হরণ । 
হাতে সুতা বান্ধে চলে হরধিত মন ॥ 
লুকায়্যা বিবাহ কষ দিলেন অর্জনে । 
ছুধোধন লজ্জা পাক অধিক মরণে ॥ 
তবে শুন ক্ক্সিবীর বিবাহের কথ? । 
সেজ্যা আল্য শিশুপাল হাতে বাদে সত্তা ॥ 


নব গাজ। ৭ 


জরাসন্ধ প্রভৃতি হৃপবল সাখে। 
হইল অদ্ভুত যুদ্ধ কৃষ্ণের সহিতে ॥ 
সম্মুখ সমবে তবে পক্ষাভক পাক । 
রুক্সিণীকে হরণ করিল ষছুরাক় ॥ 
জয় হৈল যছুবংশ জন্মিল হরিষ। 
লোকলাজে শিশুপাল বলে খাই বিষ ॥ 
তেমতি হইলে পাত্র পাবে বড় লাজ। 
বস্তা থাক বিরোধ বিবাদে নাই কাজ ॥ 
পাত্র বলে মহারাজা মন কথা নাঞিও । 
অধিবাস কবর তবে য। করে গোসাঞ্ডি ॥ 
হরিপালে বিধাতা হয়্যাছে প্রতিকূল । 
নবলক্ষ দলে সেজ্যা লুটিব শিমুল ॥ 
প্রতুত্ব এতেক শুন্যা পারের বচন । 
অধিবাস করে রাজ আনন্দিত মন ॥ 
উঠিল মঙজলধ্বনি গৌড়ের মাঝ । 
পঞ্চ সরা পড়া বাজে পটহ পেখাজ ॥ 
গৌরবে গৌঁড়েশ্বর জ্ঞাতি বন্ধু লয়্যা ৷ 
শুভকাঁলে আরস্ভ করিল শুভক্রিয়া | 
সন্কল্প করিয়্যা সেবে স্ধাদি গণেশে । 
মন্ত্র পড়্যা মহী আদি মন্তকে পরশে ॥ 
বাদ্ধিয়। প্রশস্তি পাত্র সুত্র বাধে করে। 
বস্থধাবা বৃদ্ধিশ্রীদ্ধ বিধিমতে সারে ॥ 
বরস্জ্জা করে রাজ! মাহুগ্যার বোলে । 
বিড়ম্ষিল বিধাত। কুবুদ্ধি বৃদ্ধকাঁলে ॥ 
করে শোভা কপাজে মানিক মণিরাজ। 
রাঁগরুচি রতনমাল। হৃদয়ের মাঝ ॥ 
গজমণি মুফুতা সহিত গঙ্গাজল ।* 
পালকি প্রস্তত কর্য। জোগায় কাহার । 
চাঁপিয়া চপলে বাঁজা হল আগুসার ॥ 
* এইখানে পুখিতে একাধিক ছত্র বাদ পড়িরাছে । 


৩৭৬ 
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মাহুগ্যা চলিল সেজ্যা মাতঙ্গ উপর। 

শিরে জড়ি পটুক। পামরি মনোহর ॥ 

কাড়া পড়া নিশান করনাঁল কাসি বাজে । 

নয় লাক লস্কর নিযোগ পাছু সাজে ॥ অত্র ভনিতা ॥১৮০॥ 


দলবল সঙ্গে সাজে দলপতি রায়। 
রাজার দরবারে যার নাম লেখ যায় ॥ 
সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞা। 
যার ভয়ে প্রমত্ত কুগ্তর পড়ে চুঞা ॥ 
জয় পদ্দাতিক সাজে যমের দোসর । 
জগজনে জানে যাঁর জয়পুরে ঘর ॥ 
ধাড ধাঁড ধামাস! ধমকে কাপে ধরা । 
তরয়ার তুলে ফেলে ছুটে যেন তারা ॥ 
বুমাই মল্লিক সাজে রসিক পাতির। 
কত শত সঙ্গে যার রাজার কোঁঙর ॥ 


« বাশ বান্ধে চামর বিচিত্র রা1 থোপ। 


করিসম গর্জন কেশবীসম কোপ ॥ 
রামসিংহ বজপুত বথিপুরে ঘর । 

সমরে সদাই থাঁকে শঙ্করীর বর ॥ 

সঙ্গে সাজে শতেক সিপাই সেকজাদ।। 
হাজার হাঁজার ঘোড়া হাতী উট গাধা ॥ 
সাজিল শঙ্কর কোল সীজ্! দিয়! গায়। 
সাত শত শাঙ্গ ধর সঙ্গে যাঁর যায় ॥ 
বিদ্যাধর বায় সাজে বাশ দিয়্যা চড়1। 
দড় বড় দাবিয়। চলিল দশ ঘোড়া ॥ 
সাজিল শিকদার হড় সবার প্রধান । 
বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান ॥ 

বূণ পেল্য। রক্ত ঘোটে রাগে ফুলে যায় । 
না মানে আগুন পানি পড়ে গিয়া গায় ॥ 


নবম পালা! ৩৭৭ 


কৃষ্ণ বলরাম সাজে কলিজের রাজা । 
ক্বাদার সঙ্গে যার সাত শত খোজা ॥ 
জিঝড়ি জিঝড়ি ঝড়ি বাজে জয়্ঢাঁক । 
সিংহনাদ সবঙ্গে সঘনে ছাড়ে ভাঁক ॥ 
কমল নিধাঁদ সাজে করে বীর দাপ। 
চারি শত চীাঁড়াঁল চলিল চাপে চাপ ॥ 
উটের উপরে ভঙ্কা উভৃরোলে কাঠি । 
আড়াঁই হাত কেপে গেল অবনীর মাটি ॥ 
বাইশ বাগদী সাজে বস্থয়ার প্রধান । 
প্রণয্স প্রমত্ত বরণে পাবক সমান ॥ 

কালীর কপায় অস্ত্রে নাঞ্রি যায় কাটা । 
ঝকড় বি্যার বরে হয় কুল1 ঝাটা ॥ 
সাজিল হাঁসনবীর হাঁতীর উপর । 

হুসন পশ্চাঁথ সাজে হাতে ষমধর ॥ 
অবিসাঁর অস্ত্র লয়্যা আবোহণে তাজি। 
মার মার করিয়। চলিল মদ্দ গাজী ॥ 
ফকির ফকরা সাজে কুলের পাঠান । 
স্বাদার সঙ্গে যার সাত শ চুহান ॥ 
কুমার কামার সাজে কলু মালী ধবা। 
ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী যেবা ॥ 
এই বীতে সেজে চলে নবলক্ষ দল । 
ভেলায় হইল পার ঘববীর জল ॥ 

পথে কত অমঙ্গল দেখে পৃর্থীধর । 

কাল পেঁচ। ডেকে বুলে মাথার উপর ॥ 
শ্গাল কুকুর কান্দে উত্ভু কর্যা গলা । 
আচম্িত খসিক্স। পড়িল মেঘমালা ॥ 
শুকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে । 
পাক মেক্যা পাখায় রাজার গায় পড়ে ॥ 
বিক্রোধ ন। মানে বাজ বিক্রোধ বিসার । 
একুই দাবানে হল অহুদয়! পার ॥ 


৩ ৮ 


ধর্মমজল 


পিন্দি শিলাপুর রেখে গাইল সবঙ্গ | 

উত্তরে রহিল গ্রাম গুজবাঁট অপাজ ॥ 
গোবিন্দ বাজার পাব গোমতীর হাট । 
পাড়পুর বেখে পায় পিশিলার মাঠ ॥ 
বাহিনীর দাপটে বিপিন হল বানি । 

গায় গায় যায় যেন পিশিড়ার লারি ॥ 
সর্বালী অভয়! নদী পার হয়্যা লায় । 

নয় দিনে নগর শিমুল এন্যা পায় ॥ 

বসিল মোকাম দিয়ে ব্রহ্মাণীর তীবে । 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়াবায় বরে ॥১৮১। 


দূত গিয়। হরিপালে দিজেক খবর । 
সেজ্য। আইল গৌড়পতি শিষুল নগর ॥ 
লয়্যা নবলক্ষ দল নগের গর্জন । 

চাপটে তলপট বায় শিমুল ভূবন ॥ 
হরিপাল ভূপাঁল শুনিএ। ভয় পায় । 
কন্তাকে কহিনদ তবে কি করি উপায় ॥ 
নবলক্ষ দল লএর সেজ্য! আইল যাঁজা। 
বুঝি পাবা এত দিনে বাম দশতুজা ॥ 
আপদে উদ্ধার কবে কে এমন আছে । 
পলাইয়! চল বাছা প্রাণ যায় পাছে ॥ 
কানড়া তখন কয় কালী অনুকুল । 
শত্রু এলে সাধ্য নাই প্রবেশে শিমুল । 
কোন তুচ্ছ গৌড় নাজ কত ধরে বল। 
যদি আইলে পাক হস্স্যা ব্রহ্মাণীর জল | 
তবে যেন শমন ধরেছে তার মুণ্ডে। 
কালীর কৰিব পুজা কেটে এক দণ্ডে ॥ 
তনক্ষার্ন বচনে তরাস হল তায় । 

গড় ছেড়ে গোল হক্স্যা গোপথে পলাকস ॥ 


মধন্ষ পশলা! ৩৭৯ 


হয় নাশ হবেক রাজার সনে হট । 
বাস্ুড়্যার গড়ে এসে বান্ষিলেক জট ॥ 
এখানে কানডা কান্দে অঝোর নকান । 
চন্দ্রের সম্পত্ত্য নেয় হইয়া বাওন ॥ 
সক্কেত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভদ্রকালী । 
দুসারি খর্পবে কেটে দেয় লক্ষ বলি ॥ 
প্রণতি কবে সতী পড়িয়ে ভূতলে । 
নেতের আচল ভিজে নয়নের জলে ॥ 
বাপ হল বিরুদ্ধ দিলেক বনবাস। 
কাঁনড়ার কেউ নাঞ্চি করিতে আশ্বাস ॥ 
তুমি ঘদ্দি বাম হও তবে সব যায় । 
দয়াময়ী দয়। কর্যা! রাখ ছুটি পাস ॥ 
গোকুলে গোপিনীগণ গোবিন্দের তবে । 
জয় দিয়ে পুজে তোমা যমুনার তীরে ॥ 
করিল কুব্সিণী পুজা! কৃষ্ণের লাগিয়! । 
পৃরালে মনের বাঞ্ছ। প্রসঙ্গ হইয়। ॥ 
সাধিতে কষ্রর কাধ সংহাবরকারিণী । 
যশোঁদা জঠরে জন্ম লভিলে আপুনি ॥ 
রাবণ বধিতে তোম। পুজিলেন বাম । 
পরকালে পতিতপাবনী তুয়া নাম ॥ 
স্বামী হবে লাউসেন সদ। মনে আশ । 
তুমি না চাহিলে হয় সকলি নৈরাশ ॥ 
দোষ বিনে দেয় যদি কলঙ্কের দাগ । 
নয় তবে জননীর জীবন করি ত্যাগ ॥ 
কানড়া তোমার বিনে অন্য কার নয়। 
যা কর করুণাময়ী উচিত যা হয় ॥ 

স্তব শুন্যা তখন জিগুণানন্দ যনে । 

সদয় হলেন কালী শিমুল ভুবনে ॥ 
মৃছিত কানড়। পড্ড়্যা আছে ভূমিতলে । 
ভ্রিলোঁকতাবিণী তুল্যা করিলেন কোলে | 


ধর্মমঙ্গল 


বসনে অঙের ধুলা মুছেন সকল । 

কহেন কি লেগ্যা বাছ। হক্স্যাচ বিকল ॥ 
ছুর্গতিনাঁশিনী ছুখ খণ্ডাইতে পারি । 
কাঁনড়া তখন কম নিবেদন করি ॥ 

দোঁষ বিনে দাসী প্রতি ছেড়্য নাগ্রি দয়! 
মনের বাসন। পূরণ কর মহামায়া ॥ 

যে মৃত্তি ধরিয়া কলে মহিযাক্র বধ । 
চগুমুণ্ড প্রভৃতি ষযতেক ছুব্াসদ ॥ 

সাধ আছে সেই মুত্তি করিব দরশন । 
সফল সকল হণ্ড বিফল জীবন ॥ 
কানড়ার প্রতি কৃপা আছে নিবস্তব । 
উঠ্িলেন উগ্রচণ্ডা সিংহের উপর ॥ 

দীপু পাইল দশ হস্তে দশ অস্ত্র সব। 

ঘন ঘন হুঙ্কার হাকাবর ঘোব বব ॥ 
নরশির হাড় গলে লোলবসন]। 
্বীপিচর্ম পরিধান বিস্তার বদন। ॥ 

দনচুজ সংহার মৃতি তেখ্য। ছুনক্ষনে। 
পড়িল কানড়া কেন্দে পঙ্কচজচবরণে ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া 
দয় কর্যা দিলেন দক্ষিণ পদহায়। ॥১৮২।॥ 


কামিন্গী বলেন বাছা কিসের ভাবনা । 
পুরাঁব তোমার আমি মনের বাসনা ॥ 
বিশ্বের বিচিত্রকারী বিশ্বকর্ম। আছে । 
আজ্ঞ! মাত্র এখুনি আধোগ হব কাছে ॥ 
নির্মাণ করাব গণ্ড অভেদ লোহার । 
তাকে কাটে ব্রিভুবনে সাধ্য নাহি কার ॥ 
আখড়াকস দিয়াচি অভয় বর খাণ্ডা। 

তায় করে লাউসেন কাটিবেন গণ্ডা ॥ 


নবম পাল ৩৮৮১ 


ত্রৌপদীর স্বয়ম্বর শুন্যাচ ভারত । 

পদ্মেস কমল ফুলে পীযূষ যেমত ॥ 

নুপতি নিয়ম কল লক্ষ্যবিধা পণ। 
সেজ্যা আইল চৌদ্িকে যতেক বাজাগণ ॥ 
কপাচাধ কর্ণ বীর দ্রোণ আদি যোদ্ধা । 
সেজ্য। আইল ছুর্যোধন দলবল শুদ্ধ! ॥ 
অর্জুন বিদ্ধিল লক্ষ্য অচ্যুতের বোলে । 
দ্বৌোপদীর বিবাহ বিভাগ ঘথাকালে ॥ 
তেমতি লোহার গণ্ড। নিয়ম আমার । 
আমি দিব লাউসেনে বিবাহ তোমার ॥ 
অতি সত্য ইথে নাঞ্ছি অন্যমত কিছু । 
তুমি আগু কাণ্তিক গণেশ মোর পাছু ॥ 
অশনে শয়নে সদা অবন্ধ দিবস। 
চিরকাল তোমার ভক্তির আমি বশ ॥ 
এত বল্যা অভয় আনন্দিত মনে । 
বিশাই বলিয়া হইল বিশেষ স্মরণ ॥ 
নেহাই হাতুড়ি জীতা লয়্যা লঘুতর । 
সাজিলেন বিশ্বকর্ম। সস্ভোষ অস্তর ॥ 
রসের তরঙ্গ হল্যা রাম নাম মুখে । 
চলিল চপল গতি চাপিয়! ভল্গুকে ॥ 
ক্ষেণেক বিলম্ব নাই ক্ষিপ্র পান ক্ষিতি। 
অভয়ার অভয় চরণে এন্ড নতি ॥ 
কল্যাণে থাকিবে বাছা কন উগ্রচণ্ডা। 
লঘু দেয় নির্মাণ করিয়! লোহাগণ্ড। ॥ 
বিশাঁই বসাল শাল বিষহরি তলে । 
অন্ুচর আজ্ঞায়ে অনল দিয়্যা জালে ॥ 
ধরবে পাঁয় ধুমসী ধরণে তায় জাত । 
ফু'সি ফ্ুসি করে অগ্নি ঘন নাড়ে মাথা ॥ 
নয়মণ চামর লোহা আনিল তখন । 
পাঁবকে পুড়িয়। করে পৃষন্‌ বরণ ॥ 


খর্স মজে 


নেহাই উপরে ন্যেখ্য! পিডে খুষখাম ৭ 
দর দর দেহ বল্স্যা ছুটে কাজ ঘাস ॥ 
গিরি গজ সম হুল গন্ডাক্গ গভ্ম । 
শালতক্ষ সম চাবি সমান চত্ষণ ॥ 
মস্তক গঠিল যেন যহেজ্ছেব চাল । 
কুল! পার। কর্ণ ছুট! কঠিন কপাল ॥ 
খড়গ বক্র ডউপকে বিলরে খবধাজে । 
স্তীক্ষ সমান 'অগ্র ্ছচীর আকার ॥ 
নির্মাণ হইল গণ্ড। নাঞ্ি কিছু ভেদ । 
গগণ্ডা দেখে কাশড়ান্স গেল সব খেদ ॥ 
আনন্দসাগরে ভাসে অভয়ারি মন । 
বিশাই বিদ্বাই হল বন্দিয়। চন্পণ ॥ 
ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ! বাকুড়াবাম । 
ধনপুজ লক্ষ্মী হয় যে পায় গাওয়াক্স ॥১৮৩। 


কানড়। তখন কষ জুড়ি দুই কর। 

তব বাক্য অলজ্ব্য ঈশ্বর অশোচব ॥ 
মনের প্রত্যক্স নাঞ্ছ সাত পাঁচ উঠে | 
জ্ঞান হস্স গণ্ডা পাছে শৌড়েশ্বর কাটে ॥ 
ছুরগতিনাশিনী কন দূর কর ভয়্। 

চারি যুগে আমার বচন মিথ্য। নয ॥ 
কার সাধ্য কাটে গণ্ড লাউসেন বিনে । 
আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥ 
পল্মহত্ত যুগল গণ্ডার পৃষ্ঠে দিয়া । 

অভয়া জপেন মস্ত্র অঙ্গ অবধিয়া ॥ 

এরি পরশনে হবে অক্ষয় অব্যয় । 
অভিসার অস্ত্র সঙ্গী না হবেক পক্ষ ॥ 
পরশিলে লাউসেন হবে দ্ারু তিন । 
হেত্যার ফেলিক্ দুরে হাতে কাটে ঘেন ॥ 


নবষ পবা 


মন্ত্র বলে সজীব হুইল সেই গণ্ডা । 
কুতৃহলে কৈলাসে গেলেন উগ্রচণ্ডা ॥ 
পুর্রটের মাল্য লক্ষ্য পুনোেহিত নাজে 1 
বীণাদ্দি বিবিধ বাস উচ্চ বেলে বাজে ॥ 
অপরঞ্ মাল্য লক্ষ্যা চন্দনের বাটি । 
পশ্চাঁৎ নাপিত সেজ্যা কর্য। পন্ষিপাটি ॥ 
ধুমসী ধরণে সাজে ধবে অসি চাল । 
মঞ্জীর বসন পরে মুকুত। প্রবাল ॥ 

শকট উপরে গণ্ড। সাবধানে তুলে । 
দড়বড় দুকুলে দায়াই ঝুড়ে চলে ॥ 

ছুম দাম উঠে পড়ে ছু পায়ের সাড়। 
দশনে দশন দাবে দেই হাতি নাড়া ॥ 
সিংহিনী সমান গর্জে স্মরণে কাছাড় । 
মার মার শব্ধ কবে মাড়ে উদ্ভ়া ভাঁড় ॥ 
দূরে হত্যে রাজ। পাত্র দেখে তার দর্প। 
কুপর্ণের ভয়ে যেন মান হল সর্প ॥ 

কি আছে পালে আজি কি করে নাজানি। 
মেয়্যার মহিমে মলে মুক্তি নাহি শুনি ॥ 
বাক্ষসীর আকার মাগীর দেখি সব। 

এই বীতে লঙ্কাকে করেচে পরাভব ॥ 
প্রবন্ধে তখন কয় পাত্র মহামদ । 
নবলক্ষ দলে ঘেরে ধর্য। করি বধ ॥ 
রাজা কয় ভাল নয় দেখ্যা ভয় বাসি। 
কানড়ার দাসী এই হবেক ধুমসী ॥ 
শুনেচি লোকের মুখে সংখ্য। নাঞ্িও বলে । 
এক্ষণি যাবেক কাটা নবলক্ষ দলে ॥ 
সাত পাঁচ:ভাবে বাজ। সচঞ্চল চিত। 
হেনকালে ধুমদী হইল উপনীত ॥ 

সদল শকট বেখ্য ক্রান্মণীর কুলে । 

কাট কাট গণ্ড। কাট গৌড়েশ্বরে বলে ॥ 


২৩৮৪ 


ধর্মমঙ্গল 


এই গণ্ড কাটিলে কন্তা পাবে দান। 
নয় তবে নিব তোর মারণে পরান ॥ 
পালের প্রভুত্ব এই গণগ্ডাকাট। পণ। 
আমার প্রভুত্ব বলি মন দিয়। শুন ॥ 
প্রতিজ্ঞা পুরণ করে পর বরমাঁল। ৷ 
বিভ। দ্রিব যুবতী নৃতন চন্দ্রকল। ॥ 

নয় তবে নবলক্ষ দলে যাঁব কেট্যা । 
কাল হেল বুড়ার কপাল গেল ফেট্যা ॥ 
পাত্র কয় পরিচয় পেলে হয় ভাল । 
ভয় নাঁঞ্ি ভূপাঁলে ভন করে বল ॥ 
কানড়ার দাসী আমি কালী যার সখা। 
ধনপতি ভাগ্ারে ধনের নাগ্চি লেখা ॥ 
ধুমসপী আমার নাম ধরণীর বেটি । 
পদভরে কেপে যায় পাতাঁলের মাটি ॥ 
শত্রু এলে বক্র হয়্যা ভয় নাঞ্িও ভারে । 
রাজাকে কিসের ভয় কত বল ধরে ॥ 
হাঁতীকে বধিতে পারি দিয়্যা হাত নাড়া । 
দণ্ড দুই দেখি তবে দিব খুব সাড়া ॥ 
ভস্ম পেয়ে বাজ পাত্র ভাবে মনে মন । 
এ মাগীর হাতে আজি হইল মরণ ॥ 
মনে ভয় মাথা হেট মুখে করে আট । 
কঠিন জাতির কাছে গুয়া কত ভাট ॥ 
ভাল চায় কাঁনডা ভূপাঁলে দেগু মালা । 
যাঁবেক বিফলে নয় যৌবনের ভাল। ॥ 
রাখ বাথ গণ্ডাকাটা এখানে রাখ । 
পদ্মবনে পদ্ম কবে পোড়ামুঙা কাক ॥ 
রেগ্যা উঠে ধুমসী রক্তের পারা মুখ । 
বঞ্চক হইয়া বলে এই ধরে বুক ॥ 
অভয় আপুনি এই কর্যাচেন কক্ষা। 
নয় ইহা লঙ্ঘন করিলে নাঞ্ঞ রক্ষা ॥ 


ত্৫ 


নবম পালা 


তবে গুন বামায়ণ উত্তর মিথিলা । 
জানকী জনকবাসে যেন ব্ূপে ছিল! ॥ 
পরশুরাম করিলেক ধক ভঙ্গ পণ । 
কঠিন হইল কথা কে করে লঙ্ঘন ॥ 
জনক ভাবেন মনে যথাকালে দান । 
নোয়াইলে গণ্ডিখান ভাঙলেন বাম ॥ 
আর শুন ভারত অস্ত সম্পাতন । 
পঞ্চাল বুপতি £কল লক্ষ্যবিদ্ধা' পণ ॥ 
প্রায় পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণ পাগুবের পক্ষ । 
ধর্মপথে ধনঞ্জয় বিদ্ধিলেন লক্ষ | 

এত শুন্য! মহামদ ধুমসীর কথ।। 

কি লজ্জা! হইল বলে করে হেট মাথা ॥ 
মনে ভেবে সার যুক্তি মহীপালে কয়। 
দিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়। সদয় )১৮৪॥ 


নিবেদন শুন রাজা নিগুঢ় নিধার্য। 
সাহস করিলে তবে হয় শুভকাধ ॥ 
অস্ত্রযোগ লঞ্া উঠ মার চোট এটে। 
অবশেষ থাকে ঘি আমি দিব কেটে ॥ 
উঠিতে অবশ রাজ অঙ্গ পড়ে চল্যা। 
দিয়! লম্ষ ছুপাশে দুজন ধরে তুল্য। ॥ 
চক্রধরে চিস্তিয়া চোটায় করে রাগ । 
অস্ত্র ভাঙ্গি গেল৷ ন। লাগে গণ্ডার পায়ে দাগ 
বৃদ্ধ হয়্যা বল গেল বাঞ্চা হৈল কাল । 
মুছণ হয়ে পড়িল ভূতলে মহীপাল ॥ 
ধুমসী ইঙ্গিত করে হাসে খল খল। 
মরণ সময় মুখে দেও গঙ্গাজল ॥ 

হরি হবি বাম বাম গঙ্গ। নারায়ণ । 
বুড়ার কপালে হৈল বিখেড়ে মরণ ॥ 


৮৬ 


ধর্মমল 


লজ্জিত হুইয়স। পাত্র হপতিকে তুলে । 
ষাম্য বন্ধে, বলিক্পা মাথায় জল ঢালে 
গাখিক্সা। গলায় দেয় তুলসীর দাম । 
রামনাম কষ্ণনাম করে হরিনাম ॥ 
চেতন পাইয়া বাজ! চিত্তে মনে মন । 
পাত্র বলে পৃর্থীনাঁথ কিসের কারণ ॥ 
আমি দিব গণ্ডা কেট্য। তুমি কর বিভা । 
চন্দ্রের কলঙ্ক আছে চিস্ত। কর কিবা ॥ 
কঠিন আমার পৃষ্ঠে কুজ হৈল কাল । 
নয় তবে নিতে পারি শিমুল পাতাল ॥ 
মঞ্চ বেন্ধে হুকুমে জোগায় মনোহর । 
তবে উঠে মহামদ তাহার উপর ॥ 
সমাধি সাধিয়া করে সঙ্কটে সাহস । 
ছুমদাম দুহাতে চোটায় গণ্ড দশ ॥ 
অক্ষয় অব্যয় গণ্াা অন্বিকার বোলে । 
অস্ত্র ভেঙ্গে মাহুছ্যাঁর বাজিল কপালে ॥ 
ঝর ঝর বক্ত পড়ে ঝরে কাল খাম । 
মঞ্চ হতে ভূতলে পড়িয়া বলে বাঁ ॥ 
ব্যস্ত হয়স্যা বুপতি তখন ধক্য। তুলে । 
সচেতন করায় আন ব্রাঙ্ষণীর জলে ॥ 
ধুমসী তখন কয় বলি তুই বাজা । 
অসার পাত্রের হল আন ডেকে ওঝা ॥ 
লজ্জায় পতি কিছু না দেয় উত্তর । 
উঠিল চেতন পেয়্য। মাহুদ্যা পাতর ॥ 
ভাবিয়া মন্ত্রণা কয় ভূপতি নিকটে । 
লাঁউসেন এসে ঘর্দি তবে গণ্ড। কাটে ॥ 
বরপুত্র ধর্মের বিজস্মী ত্রিভুবনে । 

সম্মুখ হইতে নারে সহজ লোচনে ॥ 
বিপত্তয না আসে যদি কিসের চাকর । 
বেরিজ করিয়। নিব ময়না নগর ॥ 


নবম পাঁল। ৩৮৭ 


রাঁজ। কয় লাউসেন যদি গণ্ডা কাটে । 
বিবাহ করিতে তবে আমাকে না ঘটে ॥ 
পাত্র বলে পুরাণপ্রণঙ্গ শুন রায় । 
শ্রবণে চিত্তের বাধা চূর্ণ হয়্যা যায় ॥ 
অদনে সংকোপ হয়্যা সঞ্চরে কেশর। 
সেজ্য। আইল ছুর্যোধন বিরাট উপর ॥ 
শব শ্ুন্য। সৈন্য সহ লয়্য। শেল জাঠা । 
উত্তর সাজিল বরণে বিরাটের বেটা ॥ 
অর্জন আপুনি তায় সারথি সহায় । 
মনোগতি রথ খান রণস্থলে যায় ॥ 

গুড় গুড় গলার শব্ধ গাঁজ্র গঞ্জন। 
উত্তর পাইল ভয় পলাবার মন ॥ 

অর্জুন ধরিল জটে আকবিয়। হাতে । 
রজ্ছু দিয়। বান্ধিয়া ফেলিয়া রাখে রথে ॥ 
আপুনি সমর জয় করিলেন একা । 
কাটা গেল ৫সন্ত কত নাঞ্রি তার লেখা ॥ 
পলাঁইল ছুধোধন পরানে সাহস। 
অখিল ভরিয়া হইল উত্তরের যশ ॥ 
লাউসেন যদি কাটে গণ্ডা নিরপম । 
তবে হব তোমার ত্রিপুর জুড়ে নাম ॥ 
কানড়াঁকে বিবাহ করিবে তুমি স্থখে। 
লিখনে বিশেষ লিখে নিয়োজে ধাবকে ॥ 
দ্বিজ শ্রীযানিক ভনে পাল হৈল সায়। 
ধনপুত্র লগ্মী হয় যে গায় গাঁওয়ায় ॥১৮৫। 


[ নবম পালা সমাপ্ত ] 


[ দশম পালা এ 


ধাঁবক লিখন লক্ষে ধরণে না যায় । 
পাচ দিনে নগর ময়না আসে যায় ॥ 
বসেছেন লাউসেন আরাম বারামে । 
কর্পুর পাতর সভা করেছেন বামে ॥ 
বীর কালু বসে বার ভোমের সহিত । 
হেনকালে ধাবক হইল উপনীত ॥ 
সাতবার জুহার করিল সাত মন । 
পাত্রের পরনা দিল প্রতুত্ব তখন ॥ 

পাঠ করে লাউসেন প্রফুল হৃদয় । 
সমাচার শুনিয়। সবার হল ভয় ॥ 

কাল যেন কালুবীর করে মহাসোবু। 
সাজ সাজ সদলে সঘনে বলে জোব ॥ 
সাখাস্রা সাঁজিল সক্রোঁধে হুতাশন । 
বচন বলিতে হল বিষ ববিষণ ॥ 

বার ডোম লাঁজিল বাদ্ধিয়া বীর ধটী। 
কলবরবে কেপে গেল ময়নার মাটি ॥ 
বাজীর কৰিয়া সাজ বারণ জোগায় । 
অনাদি ভাবিয়া সাজে লাউসেন বায় ॥ 
শিরে শোভে টোপবর কুচিন্ত্র অভিসার । 
গলায় গক্চড়মণি গজমতি হার ॥ 

ভানি হাতে জয়খড়গ বামহাঁতে ফল! । 
রত্ব মানিক দীপিক। রজনী কবে আল! 
পুটাঞ্জলি প্রণিপাত পিতার চরণে । 
বিদায় মায়ের কাছে বিনতি বচনে ॥ 
অশ্বে চেপে অমনি আনন্দে আগুসার । 
কাট কাট শব্দে কটকমণি পার ॥ 
তিলেক গউন নাই ত্বরিত গমনে। 
সাত দিনে উপনীত শিমুল ভুবনে ॥ 


দশম পালা ৩৮৪ 


প্রণিপাত ভূপশলে ভূতলে অশ্ব লেখে । 
জীবন পাইল রাজা লাউসেনে দেখে ॥ 
এস এস বচনে আদরে নাহি ওর । 

গণ্ড কেটে বাছারে গৌরব রাখ মোর ॥ 
মাহুছ্যা তখন বলে বুদ্ধি হল হত। 

চাকর কুকুর তুল্য ভাকে কেন এত ॥ 
নয় লক্ষের নগর ময়ন। খায় লুটে | 

তুচ্ছ বটে লোহ। গণ্ড। তুর্ণ দেক কেটে ॥ 
তবে নয় শেষে হয় যা বল তা সই। 
বিবাহ করিবে তুমি এইকালে কই ॥ 
দেখিয়া সেনের মৃতি ধুমসী বিকল। 

এ হেন সোনার ব্ধূপ সুধা নিরমল ॥ 
এইবার সদয় হইবে উগ্রচণ্ডা। 

লাউসেন কাটে যেন তৃণবৎ গণ্ডা ॥ 

এই কথ! ধুমসী সভার মাঝে কয়। 

গণ দেখে সেনের দ্বিগুণ হল ভয়॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা] । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা ॥১৮৬। 


কমলকুস্ম তুল্যা করিলেন আন । 
শুদ্ধচিত্তে সেবিলেন শ্বব্পনারান ॥ 

বাম অবতারে শুনি বঘুবংশে গাক। 
হরের দুর্জয় গণ্ডি ভাঙ্গিলেন হেলায় ॥ 
কৃষ্ণ অবতাবে ৫কলে শকট ভঞ্জন । 
কাতর কিস্করে কৃপা কর নারায়ণ ॥ 
দান ধ্যান ক্রিয়া ভক্তি কিছুই না জানি 
কেবল ভরসা এ চরণ ছুখানি ॥ 
সভাসদ্‌ সকলে সমান বূপ দয়! ৷ 
অজামিল শুনি বলে দিলে পদছাক্স। ! 


ঘট) ও 


ধর্মমজল 


ভ্রৌপদীর পরিত্রাণ দুর্বাসার হঠে । 
এবার উদ্ধার কর এ ঘোঁব সঙ্কটে ॥ 

এত বলে অসাহসে হছুঃসাঁহুস মনে । 
ধবল মলের বেশ ধরণীধরণে ॥ 

বার তিন ফলঙ্গ সা'রল বীরদাপে। 
আকার আর্ত দেখে অষ্টলোক কাপে ॥ 
গর্জে যেন গজারি গহনে পেয়ে জোট । 
হাঁন হাঁন শব্দে শ্রবণে হানে চোট ॥ 
কালিকার কালখড়গ কলি অধিষ্ঠান । 
পড়িল লোহা গণ্ডা হয়ে ছুইখান ॥ 
জয় জয় উচ্চরোল ধুমসীর দলে । 
বারদৃশার ববমাল্য এনে দেকস গলে ॥ 
হাসে নাচে ধুমসী আনন্দে গীত গায়। 
যার ধন তাঁকে বই শোভ। নাহি পায় ॥ 
মাহুছ্যা লজ্জিত হযে বলে তাই বটে । 
একচছোটে মহারাজা এক ভাগ কাঁটে ॥ 
আমি কাঁটি তিন চোটে সাড়ে তিন ভাগ । 
অভিসার হইতে আমার অন্ুবাগ ॥ 
অক্র্দোষে এ পাশে ছিল কিছু লেগে । 
ভর পেয়ে চোটের ধমকে গেল ভেঙ্গে ॥ 
কোন গুণে লাউসেনে দিলে বরমাল। । 
ভূপতি পাবেন কন্তা এই কথা বাল ॥ 
অলজ্ঘ্য অবনী হইতে আমার বিচার । 
নয় তবে ফিরে দেখি কাটুক আবার ॥ 
পৃর্ধীমুখ লাউসেন পাত্রের কথায় । 
আগুন লাগিল যেন ধুমসীর গায় ॥ 

এই গুণে নাম তোর মাহুছ্যা। নাঁবড়। 
বসালে উঠাতে পাবি ছশগণ্ড। চড় ॥ 
মাবণের ভক্ষে হল মাহুছ্যাব বড় ভব । 
দর্প করে উঠিল ছলভ সদাগর ॥ 
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কাটামুণ্ড হেটে রেখে পৃষ্ঠের উপরে | 
সবলে দাবিষ্না সেন শুন্তে চোট মারে ॥ 
হরি হয় বজ্রসম হাঁকে হান হান । 
কাটাগণ্ড। হেলায় হইল দুইখাঁন ॥ 
প্রলয় বচন বলে প্রগণ্ড ধুমসী । 

ধন্য ধন্য লাঁউসেন ধর্মের তপম্থী ॥ 
বিবিধ মনের বাঞ্চ। হল বরাবর । 
শুনাইতে শুভবার্তা শীঘ্র চলে ঘর ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম । 
শুনিয়া সম্ভীপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥১৮৭।॥ 


এখানে কানড়া ছিল পথপানে চেয়ে । 
বিলম্ব বিস্তর বলে কিসের লাগিয়! ॥ 

কে যেন কাঁটিল গণ্ড। কহ দেখে শুনি । 
কারে দিব বরমাল্য কেবা। হবেক স্বামী ॥ 
অধোমুখ ধুমসী আনন্দ মনে হল । 

কি আর জিজ্ঞাসা কর কপালে যা ছিল ॥ 
গৌরবে কেটেছে গণ্ড1 গৌড়ের ভূপতি। 
সত্য বাঁখে মিথ্যা কয় সাঁতকুলে বাতি ॥ 
কিসের লাগিয়। কৈলে গণ্ডাকাট। পণ। 
বুড়ার বনিতা হবে বিধির লিখন ॥ 

বরঞ্চ মরণ ভাল ভুত্তিয়া গরল । 

জবাঁকে যৌবন দিলে যৌবন বিফল ॥ 
এত শুনে কানড়া কাছাড় খেয়ে পড়ে । 
কদলী কোমল তরু ভাঙ্গে ষেন ঝড়ে ॥ 
ধুমসী তখন কয় সফল মঙ্গল । 

আপুনি আছেন জয়! যার পক্ষবল ॥ 
গতমাত্রে রাজ পাত্রে জুড়ে দুইজনে । 
ক্ষমুখে দিয়াছি গালি যত ছিল মনে ॥ 


৩৪ হ 


ধর্মমক্ষদ 


ক্রোধ করে বাজ বেট কাতি লয়ে করে । 
ছুটিয়! গণ্ডার গায় ঠাক্স ঘুরে মরে ॥ 
নাঁবড় মাহুগ্যা এল নাহি তিল লাজ । 
মেরে চোট মুছিত পড়িল মহীমাঁঝ ॥ 
লাউসেন আইল আপুনি মহাশয় । 
আচম্ষিত হইজ যেন চন্দ্রের উদয় ॥ 
একমুখে কি কব রূপের কত মুল্য। 

দশ মুখে হইলে তবে দিতে পারি তুল্য ॥ 
অঙ্গের প্রভায় আলো! করেছে ছুকুল। 
যেন শতমণি সহিত সোনার চাপাস্ুল ॥ 
বরপুত্র ধর্ষের বিষোগ বলে সাচ। 
কাঁটিলেন গণ্ডাকে যেমন কলা গাছ ॥ 
অবাক হলাম দেখে বাড়িল আনন্দ । 
পুনর্বার মহামদ পড়িল ব্রবন্ধ ॥ 
আক্রোশে হলেন সেন আগুন সমান । 
কাট গণ্ড! চপলে করিল! চারিখান ॥ 
শুনে শুভ সমাচার হ্ন্দকী কানড়া। 
ধুমসীকে প্রসাদ দ্িলেক ঘোড়া জোড়। ॥ 
এখানে মন্ত্রণা কবে যাহঘ্য। পাত । 
কহিল পরুষ পৃর্থীপাঁলের ভপর ॥ 

বলে কয়ে বাক্ছড়্যা পাঠাক্ম লাউসেনে । 
হরিপালে হাঁজুত করিয়া ধনে আনে ॥ 
সবিনয় সেনে রাজা সাতবার বলে । 
নিজদল লক্ষে বাজ লাউসেন চলে ॥ 
বীর কালু বার ভোম বিক্রমে বিশার । 
হান কাট শবে হরিণভাঙ্গ। পার ॥ 
পদভরে পদ্ধতি পাতাল পৃর্থী নড়ে । 
বহু দণ্ডে উপনীত বাক্ড়যার গড়ে ॥ 
শিমুল লইস্স! তবে শুন অতঃপর । 

মন্ত্রণা। মহৎ করে মাহুছ্যা। পাতির ॥ 


দশম পালা ৩৯৩ 


সত্য শুন মহারাজ বচন সরস । 
লাউসেন থাকিতে তোমার নাহি যশ ॥ 
বিবাহ করিবে তুমি এহি বাঞ্ছ! মনে । 
সে বেলিক বরমাল। পরে কোন গুণে ॥ 
অবরিষ্ট আপন যদ্দি এথ। হৈতে গেল । 
তবে বিভা তোমার আলোকরথে হল ॥ 
আমার বচনে মন দিবে একবার । 
সক্কটে সাহস শুন সকার্ধ উদ্ধার ॥ 
নবলক্ষ দলে বেড়ে লুটিব শিমুল । 

এখনি কাঁনড়া ভয়ে হইবে ব্যাকুল ॥ 
পায়ে পড়ে করিবেক পতিত্বে বরণ। 
বিবাহ করিয়। কালি গৌড় গমন ॥ 
সায় দিলা নৃপতি সম্ভৌোঁষ মনে অতি। 
নবলক্ষ দল সাজে তুরঙ্গ পদাতি ॥ 
ঢাঁকঢোল কাসিতে দগড়ে পড়ে কাটি। 
কামানে পলিত। দিয় কাপাইল। মাটি ॥ 
মহীপালে মগ্ন দেখে মাহুগ্যার ফন্দি । 
চারি আলি হুইয়। চৌঘাঁট করে বন্দী ॥ 
উপবন ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড। 
শিমুল সোনার পুরী করে লণ্ড ভগু ॥ 
দুতমুখে কানড়া পেলেক সমাচার । 
রাজা পাত্র সেজে আইল রক্ষা নাহি আর 
নয় দুঃখে নিষোগ নয়নে বহে নীর। 
সর্বাণী সেবিতে গেল সক্ষেত মন্দির ॥ 
করপুটে কমল বিমল পায় দিয়ে । 
ভাঁমিনী ভকতি করে ভূতলে পড়িয়ে | 
এইবার অভয়! আসিয়া কর রক্ষা । 
কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা ॥ 
মরি তার দায় নাহি এই ভয় মনে । 
আমি ঘে তোমার দাসী জপজনে জানে ॥ 


২০৪১ ৪ 


ধর্মমঙ্গল 


না চাহিলে নয় তবে এমন সময় । 
অপষশ তোঁমাঁর অখিল ভবে হয় ॥ 
কানড়াকে কামিক্ষার কপা আছে পণ । 
শুভ হলে সম্তোষ সদয় মনে তুণ ॥ 
প্রিয় দাসী পদ্মা হইতে প্রধানা তুমি । 
সাঁজ বাছা সমরে সারথি হব আমি ॥ 
অমনে করেছি রক্ষা বধিয়া অস্থরে । 
ংসকে করেছি বধ কৃষ্ণ অবতারে ॥ 
নবলক্ষ দলে আজি করিক্সা নিধনে । 
শোণিত করাব পান সিদ্ধচর গণে ॥ 
জগতে আখ্যান জয় মঙ্গলদায়িকা । 
সঙ্গে দিব অঙ্টদল অনস্ত নায়িকা ॥ 
কৌতুক দেখিব বস্তা! সিংহের উপরে । 
গতমাত্র জয়শীলে হইবে তোমারে ॥ 
কানড়া পড়িল কেন্দে কমলচরণে । 
আশ্বাস করিল মাত অম্বত বচনে ॥ 
ছিজ শ্রাম(নিক ভনে সখা পরাত্পর । 
নিসত্যা পাঁপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥১৮৮॥ 


সাজিলেন স্প্রভ। স্ৃতীক্ষ শুল হাতে । 
ভূত প্রেত ভাকিনী যোগিনীগণ সাথে ॥ 
জয়! মায়া সাজিলেন হাতে জয়র্খাড়া । 
মস মস করিয়া সাজিল যত মড়া ॥ 
নন্দিনী সাজিল। নবমেঘের গর্জন । 
বিশুদ্ধ! বিক্রোঁধে হল বিস্তার বদন ॥ 
মহাকাল ঘবরবী বিজয়া সমাধিকা। 
এইব্দপে সাঁজ্জিলেন অষ্ট নায়িকা ॥ 
সপ্তন্বর। স্বাছ্য সঘনে বাজে জোর। 
হান হান হুঙ্কার ঘন ঘোর ॥ 


দশম পালা ৩৯৫ 


বিধুকায় বিধিবাঁক্যে বন্দিয়৷ দেবেশী । 
কানড়া পশ্চাঁৎ সাজে করে ঢাল অসি ॥ 
উজ্জ্বলে অধিক পরে অমূল্য অন্বর | 
শতমপি সহ শিবে সোনার টোঁপবর ॥ 
ঝলমল অলকা ঝলকে ঝুরি বাঁপা। 
কবরী উপরে কলি কাঞ্চনের চাপা ॥ 
মণিময় হাঁর গলে মানিকের মালা । 
বেশর মুকুত1 ফলে বামনাসা আলা ॥ 
কিবা! আখি শোভ। শ্বেত ফুল কমল। 
বিজুরি সঞ্চরে রূপে বিধু ঢল ঢল ॥ 

কাঁল ছুরি কাঁটারি কারক ষমধর। 
সাঙ্গী শূল লইল স্তীক্ষ টাঙ্গী শর ॥ 
মেঘের গর্জনে গঞ্জে হাকে মার মার। 
আবরোহণে কালী অশ্বিনী অভিসার ॥ 
জয়পত্র সহিত ঘুড়ির পৃষ্ঠে জিন। 
দিবাকর আকার আভায় হল দিন ॥ 
ধুমসী পশ্চাৎ্ সাজে বলে ধর ধর । 
কড়মড় দশন কচালে করে কর ॥ 
আক্রোশে অরুণ আখি আগ পায় নাচে । 
বার মণ লোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে ॥ 
ডানি হাতে প্রলয় পাথর গোটা পাঁচ। 
মুড়ে মেড়ে উপাড়ে নিলেক শাল গাছ ॥ 
আযোগ কানড়। অষ্ট নায়িকার সনে । 
পরিবেশে প্রবেশ করিল গিয়া রণে ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। বাঁকুড়াবায় । 
শ্রবণে চিত্তের বাধা চুণ হয়ে যাঁয় ॥১৮৯॥ 


উড়িলেন সিংহরথে আপুনি অভয়] | 
দয়]! করে দ্াসীকে দিলেন-পদছায়! ॥ 


১৪৩ 


ধর্মমঙগল 


গলায় মুগ্ডের মাল] মতি গঙ্জগাজল । 
পদভরে পাতাল পৃথিবী টলমল ॥ 
শবশিশু সুললিত সুযুগ শ্রবণে। 

মাথার মুকুট গিয়ে পরশে গগনে ॥ 

মার মার চৌর্দিকে উঠিল মহারোল। 
জয়শঙ্খ জয়ঘণ্ট৷ বাজে জয়ঢোল ॥ 
ছুইজনে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড়। 
ঝম ঝন বাণের শব্দে বহে ঝড় ॥ 

শুল হাতে স্থপ্রভ1 সমরে অধিষ্ঠান। 
নাগ নর অনুর নির্জর কম্পবান্‌ ॥ 
মহাকাল ভৈরবী মাতঙ্গে রক্ত সেন হানে । 
প্রেত ভূত পিশাচ প্রমথ নাচে বরণে ॥ 
ধর ধর করিয়া ধাইল ধুলা মোঁড়া। 
চপচপ চিবায়ে চলিল হাত্তী ঘোঁড়া ॥ 
বিনাশেন বিজয়! বিযোঁগ বুলে সেনা । 
মুখ তুলে রক্ত খায় মরকত দাঁন। ॥ 
যোগিনী ভাকিনীগণ যুঝে অনিবার। 
হয় গজ নর মুণ্ডে হল একাকার ॥ 
খোশাল হইয়া রণে রক্ত খায় পেতি। 
গোমুখা গড়িয়ে বুলে গিলে রখ বধী ॥ 
অই্টদিকে উন্কা পাত অগ্নি বরিষণ। 
ধরে অসি ধুমসী কানড়। করে রণ ॥ 
কাট কাট নিংত্বনে কম্পিত রিপুদল । 
গরুড়ের ভয়ে যেন ভুজঙ্গ বিকল ॥ 
কাটে সেনা কানড়া কামিনী দড়বড়। 
মহীপাল মহাঁপাত্র উঠে দিল বড় ॥ 
প্রাণভয়ে অত্যাঁকুল পড়ে আর উঠে । 
ধর ধর করিয়া ধুমসী পাছে ছুটে ॥ 
বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে ঢাল । 
আক্রোশে আকার হল আকাশ পাতাল ॥ 


দশম পাঁল। ৩৯৭ 


বিফল মাহুস্তা, রাজ! বাযুগতি দৌড়ে । 
ছুটাছুটি উপনীত হয় পরে গড়ে ॥ 

ফিরে আসে ধুমসী ফিকিনে করে বণ। 
মার মার শব্দে করে মেঘের গর্জন ॥ 
লাফ দিয়ে পড়ে সৈন্তসমুহের মাঝে । 
এক শরে ভেদ করে অষ্ট গজবাজে ॥ 
তুরঙ্গে তাড়িয়। ধরে তিন গোটা লাফে । 
আকার আরম্ভ দেখে তিন লোক কাপে ॥ 
হাত নাড়া দিয়। বুলে হেলাইয়। ছাতি। 
শূন্য সরণিয়ে যেন সিংহিনীর গতি ॥ 
কাট কাট করিয়া কাটাঁরি তুলে ধাঁয়। 
দূর দূর কেটে চলে ছুচক্ষে দেখায় ॥ 
শোক শিশু সয়ার সহিত ধরে ফিকে । 
কসিয়। বসায় কিল মাহুছ্যার বুকে ॥ 
দশদিক দলে বুলে করে ঘোর দম্ফ। 
কৃষ্ণ বলরাম আদি সবে হল কম্প ॥ 
হান হাঁন করিয়া হাঁতীর গায় পড়ে । 
শুড়ে ধরে পাক দিয়া মাতঙ্গ আছাঁড়ে ॥ 
ক্রোধবতী কানড়া কামিনী আগুসার । 
অশ্বগজ কাটিয়া করিল একাকার ॥ 
ধুমসী আগুলে পথ গ্রাসে যেন বাহ । 
একলা কানড়। বরণে হল দশবাহু ॥ 
নিমিষে নিধন করে নবলক্ষ সেন । 
রক্তের হইল নদ্দী বেগে বয় ফেনা ॥ 
গোঁমাষু মাতিক্সা বুলে গৃপ্ত কাক বিচ্ছ। 
মাংসের হইল গাদা মহী 'হল উচ্চ ॥ 

জয় করে সমর আনন্দে যথোচিত । 

লঘু গেল৷ নিকেতনে ধুমসী সহিত ॥ 
আনন্দে আযোগ অষ্ট নায়িকার সনে । 
টইকলাসে গেলেন কালী ক্ুতুহল মনে ॥ 


৩৯৮ 


ধর্মমঙ্গল 


এখানে বীক্ুড়্যা হতে লাউসেন রায় । 
শিমুলে অশুভ চিহু দেখিবারে পায় ॥ 
শুকুনী গৃধিনী শুন্যে করয়ে ভ্রমণ। 
কালুবীরে জিজ্ঞাসেন কিসের কারণ ॥ 
কালুবীর কয় রাজা কর অবধান। 
কানড়। রাজার সনে করেছে সংগ্রাম ॥ 
বিনাশ হয়েছে সেন। বুঝি এই ভাবে । 
বিলম্বন বিহিত না হয় চল আগে ॥ 

এত শুনে লাউসেন সচঞ্চল চিত । 
হবিপালে ধরে লয়ে গমন ত্বরিত ॥ 

পার হয়ে কর্জন। কমুকি বুকোদরে । 
সাঁত দণ্ডে উপনীত শিমুল নগরে ॥ 
কাটা গেল কদর্থনে নবলক্ষ দল । 

ন1 দেখি পাত্রে রাজ। লাউসেন বিকল ॥ 
সাত পাঁচ অন্রমানে সচকিত মনে । 
সংগোপনে রহিলেন আরাম বাগানে ॥ 
এখানে কাঁনড়া অতি পেয়ে মনব্যথ। | 
জিজ্ঞাসিল ধুমসীকে লাউসেন কোথা ॥ 
ধুমসী কহিল ধরে চরণ যুগলে। 

কি জানি কেটেছি সেনে কদলীর ভুলে ॥ 
এত শুনে কাঁনড়। আতিকা শোকমনে । 
অমনি কাছাড় খেয়ে পড়ে অচেতনে ॥ 
শিব কোপানলে ভম্ম হইল মদন । 

বমণ অভাঁবে যেন বৃতির রোদন ॥ 

হ| নাথ হা? নাথ বলে হানে শিরে হাত । 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। ক্রনাথ ॥১৯০॥ 


করুণা করিয়। কান্দে কেশ বাস নাহি বাদ্ধে 


বুকে হানে কম্কণ আঘাত । 
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রুপিহ সোনার গাছ ফুলে অষ্ট ফলে পাঁচ 
বিধি কৈল সমূল নিপাত ॥ 
কি দশা করিলে উগ্রচণ্ডা। 
এত যদ্দি ছিল মনে তবে কেন অকারণে 
নির্মাণ করিলে লৌহগপ্ড। ॥ 
আছিল মনের সাধ ম! হয়ে সাধিলে বাদ 
লাঁউসেনে নিধন করিলে । 
সকল বিফল ধন্ধ দূর কৈলে আশাবন্ধ 
বুথ! জন্মাইলে মহীতলে ॥ 
আগে দিলে পদছায়! শেষে না করিলে দয়! 
কঠিন তোমার বড় মন। 
ভূপ্তিয়! গরল রাশি অথব। অনলে পশি 
অভাগিনী ত্যাঁজিব জীবন ॥ 
পুরাঁণে মহিমা গায় শ্রবণে সম্পদ্‌ পায় 
সেবিলে স্ুসিদ্ধ হয় ক্রিয়া! । 
নিঃন্য অনন্য ভাঁবি ও বাঙ্গ। চরণ সেবি 
তবে কেন না করিলে দয়া ॥ 
যোগেতে জানিল! চণ্ডী শোক ছুঃখ ভয় খণ্তি 
কানড়াকে হলেন সদয় । 
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 
চিল রসিক রসোদয় ॥১৯১।॥ 


জগতৎজননী কন জগতের মাতা । 

কহ মাতা কেন কান্দ কিসের বিতথা ॥ 
অভিমান করে কয় কাঁনড়া তখন । 
এতকালে বৃথ! সেবি ও রাঙ্গা চরণ ॥ 
বিষম তোমার মায়া বিধি নাহি জানে । 
মনে ছিল নিধন করিবে লাউসেনে ॥ 
অভয়া বলেন বাছা আমি সর্বজয়া । 

দয়। করে দিয়াছি দক্ষিণ পদছায়! ॥ 


৩৪৯ 
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আমান বচন মিথ্যা নয় কর্দাচনে । 
দেখ গিয়া! লাউসেনে আরাম বাগানে ॥ 
সেবিয্মা আমান পদ ব্বামী পেলে ভাল। 
অতুল্য অমুল্য দ্পে অই দিক আলো ॥ 
রুক্মিণী আমার পুজা €কল ভক্তিভাবে । 
করেছি বাসন! পুণ দিয়ে শ্রীকেশবে ॥ 
অনৃঢা বাণের কন্ঠ পুজেছিল ডষা। 
অনিকুদ্ধে দিয়া তার পুর্ণ কৈন্থ আশা | 
কানড়। তখন কয় ন। হয় প্রত্যয় ৷ 
ুবিব সেনের সঙ্গে বুঝিব নিশ্চয় ॥ 
জয়যোগে যছ্যপি জিনেন কবে বরণ । 
তবে সত্য সেন বটে স্বামীত্বে বরণ ॥ 
সাজ বাছ। সত্বর শক্ষরী কন হেসে । 
কৌতুক দেখিব আমি সিংহরথে বসে ॥ 
ক্লতাঞগ্লি কানড়া করিল দগুবৎ । 
আশিস দিলেন চশ্ী বাড়ুক আম্ত ॥ 
তবে কবে বণসাজ রসোদ্ধার ঘটা । 
নীলাম্বর পৰিল নৃতন মেঘ ছট। ॥ 
বিচিত্র টোপব শিবরে ক্বণ মিশাল। 
পাশে পাশে মরকত মুকুতা প্রবাল ॥ 
কজ্জলে কুরঙ্গ আখি করিল শোভন । 
অই অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভবণ ॥ 
ক্রঙ্গ সিন্দুর ভালে শো ভাসমুচ্চক্স 
তরুণ তিমিবে যেন তান্রার উদয় ॥ 
চারিপাশে গোরোচন। চন্দনের বিন্দু । 
ববিকে বেড়িয়া ঘেন বহিলেন ইন্দু ॥ 
কটিতটে স্ুকিক্ষিণী কনক মিশাল । 
রুকন ঝুন্ুছ্ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
বিনোদ কাঁচলি বুকে বিচিত্র অভেঙ্ । 
বাধারুষ্ণ লেখা ভাস পাস পরিচ্ছেদ ॥ 


৬ 
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যোল শত অষ্ট সখী সবে এক হয়্যা । 
বমণ রসের কথা বরমিক বেড়িয়া ॥ 
বাজিনীর সাজ করে বারণে যোগায় । 
আরোহণে কাঁনড়া অনিলগতি তায় ॥ 
সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাজ বাঁজ। 
মৃদঙ্গ মন্দির। বাঁজে মঙ্গল পেখাজ ॥ 
সমুচিত স্থখে মন উদাসীন সদ] । 

কৃষ্ণ ভেটিতে যেন কমলিনী বাঁধ। ॥ 
সেইরূপ সমুচিত স্ৃখে সম্পাতন । 
কৌতুকসাগরে ভাসে কানড়ার মন ॥ 
ধুমসী চলিল হেক্য1 সচঞ্চল গতি । 
পায়ের দাপটে কাঁপে পাতালপদ্ধতি ॥ 
দেখিল কেমন বলে লাউসেন রাজ।। 
কালুবীরে কাটি আজি কালিকার পুজ। ॥ 
এত শ্তনে লাউসেন ভাঁবে মনে মনে । 
বসেছিল কালুবীর উঠে পলায়নে ॥ 
ধর ধর করিয়। ধুমসী ধাঁই দিল । 

বার ডোম বিকল বিপিন প্রবেশিল ॥ 
ক্বিক্রমে লাউসেন শুন্মৃত্তি ভাবে। 
তুরঙ্গ উপরে তুর্ণ আরোহণ তবে ॥ 
হেনকাঁলে উপনীত হইল কানড়া । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বাকুড়া ॥১৯২॥ 


রূপ দেখে সেনের রাউতি রসে পূ । 
জুড়াইল জীবন জনম বলে ধন্য ॥ 
ধুমপী তখন হেসে বলে লাউসেনে । 
যুদ্ধ কর যুবরাঁজ যুবতীর সনে ॥ 

সেন কন সদাতন সখা মোর প্রভূ । 
কামিনীর সনে রণ করিনা! ক কতু ॥ 
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কানিড়া তখন কয় কাপুরুষ হেন । 
পলায়ন কন নয় পরাজয় মান ॥ 

ধুমসী তখন কয় দাতে কড়মড় । 

জেনে শুনে এস কেন শিমুলের গড় ॥ 
কানড়ার দাসী আমি আখ্যাঁন ধুমপী | 
অরে কাঁপাতে পাবি যদি ধরি অসি ॥ 
এত শুনে লাউসেন আক্রোশে আগুন । 
বুষকেতৃ বাক্যে যেন রুষিল। অ্জন ॥ 
তুরঙ্গ দাবিয়া উঠে তক্ষণী উপর । 
ছুজনে বাঁজিল ঘোর ছুর্জয় সমর ॥ 

ঘন ঘন সঘনে ঘোড়ার দড়বড়ি । 
কানড়া ফলঙ্গ সাবি ফিব্াইল ঘুড়ি ॥ 
মুখামুখি ছুজনে গর্জনে মহী ফাটে ॥। 
কাঁনড়ার তিন বাণ তা! যেন ছুটে ॥ 
গগনে উঠিল বাঁণ কৃষ্ণগুণ গায় । 
প্রণাম করিল আনি লাউসেন পায় ॥ 
বৃন্দাবন ভ্রমণ করিল ত্রজ দেশ । 
কানড়াব তুণে পুনঃ করিল প্রবেশ ॥ 
বাণ জোড়ে লাউসেন বিশাললোচন । 
কানড়ার চাদমুখে স্ত্রীভাবে চুম্বন ॥ 
কানড়া এড়িল বাণ কনকেব ধান । 
সেনের গলায় হল সুবর্ণের হাব ॥ 
লাভসেন বাণ এড়ে নাম তার ফুল । 
কানড়ার করে হল ক্কণ অতুল ॥ 
কানড়া এড়িল বাণ কনক চিকুর। 
সেনের চরণে হল সোনার নুপুর ॥ 
এইব্ধপে ঘোঁর যুদ্ধ হইল অষ্টাীহ। 

জয় কিবা পরাজয় না হইল কেহ ॥ 
অনঙ্গে অশ্বিনী মত্তা অশ্বে করে চার । 
অন্তবীক্ষে লাউসেনে আছাড়িয়া মার ॥ 
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আতুর করিতে রক্ষা অশ্থ মোর নাই । 

অন্ুর্দিন আনন্দে রাখিব এক ঠাই ॥ 

অস্থির হইল ঘোড়া অশ্বিনীবচনে । 

মদন মারিল বাঁণ মরম সন্ধানে ॥ 

মনে ভাবে লাঁউসেনে করিব নিধন । 

বৈকুণ্ঠে জানিল। ধর্ম বিশেষ কারণ ॥ অত্র ভনিতা ॥১৯৩॥ 


হন্ুমানে কহিল। কপাঁযুত বাণী। 
অবিলম্বে ষাঁও বাছ। শিমুল অবনী ॥ 
তোমার ভরস। আমি করি বাত্রিদিবা । 
লাউসেনে কানড়ার দিয়ে এস বিভা ॥ 
পুটাঞ্লি প্রণিপাত পদাজ যুগলে । 
হান্তমুখ হরষিত হন্গমান্‌ চলে ॥ 

রাম বাম শ্রীবাঁম রাঘব বঘুনাথ । 
শিমুলে পেলেন শীঘ্র সেনের সাক্ষাৎ ॥ 
পরিচয় দিলেন প্রভুর আজ্ঞা পাই । 
অবিলম্বে অবনী এলাম ধাওয়। ধাই ॥ 
সন্বরে তোমাকে জয় করাব সমর । 
বসিলেন অশ্বের উপরে দিয়ে ভর ॥ 
অষ্টযোগে আযোগ আনন্দে কুতৃহলী । 
কানড়াকে কোলে করে বসিলেন কালী ॥ 
অভিমুখ হইল কানড়। লাউসেনে । 
উভয় এড়িল বাণ উভয় সন্ধানে ॥ 
বাণে বাণে আলিঙ্গন বাড়িল কৌতুক । 
ঘোর হল ঘুড়িণী ঘোড়ায় অভিমুখ ॥ 
লাউসেন বাণ এড়ে নবমেঘ ভাঁতি। 
নিবারণ করেন আপুনি ভগবতী ॥ 
কাট কাট নিঃস্বনে কানড়া এড়ে বাণ । 
নিবারণ করেন আপুনি হ্ছমান্‌ ॥ 
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অতুল হইল যুদ্ধ জয়াজয় নাই । 

অশ্ব সনে অশ্থিনী হইল এক ঠীই ॥ 

সেন কন কানড়াকে প্রতিজ্ঞা সম্ভবে । 
জয় পরাজয় যুদ্ধে জান! যায় তবে ॥ 

যদি পার অশ্ব হইতে তুলে নিতে জোরে । 
তবে সে আমার হয় অজয় সমরে ॥ 

নয় যদি ঘুড়ি হইতে তুলে নিতে পারি । 
তবে হবে তুমি মোর ব্রিভাগ কিক্করী ॥ 
সায় দিল কাঁনড়া সম্ভেঁষ মনে মন । 

হব দাসী যদি কর প্রতিজ্ঞা পুরণ ॥ 
হরপ্প্রিয়। হরিষে হাসেন খল খল । 

হরণ করিল তবে কানড়ার বল ॥ 

লক্ষ বলে কানড়াঁকে লাউসেন রায় । 
ঘুড়িনী হইতে তুলে বসাঁল ঘোড়ায় ॥ 
কাঁপে ভয়ে কানড়ার হৃদয়কমল । 

বসনে বদন ঝাঁপে লজ্জায় বিকল ॥ 
লেনে বেখে সংগোপনে সম্তোষ অস্তর | 
কুতৃহলে ধুমসী কাঁনড়া গেল ঘর ॥ 
হরিপালে কন তবে হেমন্তের বি । 
আমি বাছা থাকিতে তোমার ভয় কি॥ 
বিপদনাঁশিনী আমি বেদে নাই জান। 
লাউসেনে কাঁনড়াকে কয় বাছ। দান ॥ 
এত শুনে হরিপাঁল আকুল আনন্দে । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদদ বন্দে ॥১৯৪।॥ 


মঙ্গলরাগেণ গীয়তে 


নৃপতি হরিপাঁল বুঝিয়। শুভ কাল 
প্রাঙ্গণে বান্ধিল বেদিকা । 
তাহে মুকুতা মণ্ডিত শ্বেত নীল পীত 


পতাকা শোভে সমাধিকা ॥ 


দশম পাল! 


বাজে বীণ। বেণী জয় জয় ধ্বনি 
মঙ্গলে মঙ্গলধবনি । 
শত আইও সঙ্গে জল সহে রঙ্গে 
কুতৃহলে ঘত ধনী ॥ 
কুলের ছিজবর করিয়া তান ত্ববর 
বেদাঙ্গ বিধি করে পাঠ । 
স্বত্তিবাচনাদি করে যথাবিধি 
স্থাপন কবিল ঘট ॥ 
পূজি পঞ্চদেবে অধিবাস তবে 
আনন্দে আরস্তভে ভূপ। 
আনিয়া কন্তাকে পরশে মন্তকে 
মঙ্গল দ্রব্য নাঁনারপ ॥ 
করি পঞ্চবিধি পুজিয়৷ গৌধাদি 
বহ্ধারা করে দান। 
দিজ শ্রীমানিক রূচিল রসিক 
বসোদয় রস গান ॥১৭৯৫| 


অপর সকল ক্রিয়া করে সমাপন । 
লয়ে করে লাউসেনে মিলন বরণ ॥ 
বিচিত্র বলন দিল স্ৃবাসিত করি। 
মণির মোহন মাঁল। মানিক আদরী ॥ 
কানড়া কনকলতা কমল ভাবিত। 
দিলেন নৃপতি দান দক্ষিণা সহিত ॥ 
বিযষৌগ আনন্দে মনে বিচক্ষণ ভূপ। 
যৌতুক ষতনে দিল যথাবিধি ব্ূপ ॥ 
ভগবতী আপুনি দিলেন আশীর্বাদ । 
হাতের ক্ষণ হাতে দিলেন প্রসাদ ॥ 
পূর্ণভাবে পূর্ণ আখি প্রেমের পয়েতে। 
সমপিয়া দিলেন সেনের হাঁতে হাতে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


আজি হইতে আমার জামাতা হইলে তুমি 
প্রাণধন তোমাকে দিলাম বাছ1 আমি ॥ 
প্রণাম করিল সেন শ্রীপদাঁরবিন্দে । 
আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আনন্দে ॥ 
হুমাঁন্‌ সহিত হরষে কুতুহলী । 
কৌতুকে &কলাসে গেলেন ভদ্রকাঁলী ॥ 
বাসর বঞ্চিল। সেন বিষোগ সঞ্চয় । 
বামবাক্তি পোহাইল রবির উদয় ॥ 
কলম্বরে বায় কোকিল ভাকে তায় । 
মহীপাল হরিপাঁলে মাগেন বিদায় ॥ 
অন্তঃপুনে উঠিল ক্রন্দন কলরোল । 

না সম্বরে কেশপাঁশ কেবল বিভোল ॥ 
কানড়ার মাসি পিসি মামী খুড়ি জেঠি । 
কেমনে পাঠাব বলে মায়ামোহ কাটি ॥ 
কানড়া প্র বোধ করে কেঁদ নাই আর। 
এইব্ধপ যোগমায়।া জগৎ সংসার ॥ 

বিদায় করিল রাজা রাজব্যবহারে । 
চপলে চাঁপিল। সেন অন্থির পাখবে ॥ 
কালিনী পাঁখরে চেপে চলিল কা নড়া । 
ধুমসী চলিল পাঁছু দিক! হাত নাড়া ॥ 
বীর কালু আগুয়ান বার ভোম চলে । 
বাষুগতি উপনীত ত্রাক্ষণীর কুলে ॥ 
নবলক্ষ দল কাটা পড়ে এক ঠাঁই । 
পদার্পণ করিতে তিলেক স্থান নাই ॥ 
সীম। নাই সেনের অস্থথ হল চিত্তে । 
কানড়াঁকে কন তবে আকার ইঙ্গিতে ॥ 
স্বামীর শ্বব্ধপ বাক্য সম্ভাবিয়। সার । 
কানড়া কাতরা বলে কিসে হই পার ॥ 
স্নান করে চপলা চশ্তীর করে পুজা । 
দাসীকে এবার রক্ষা কর দশতুজ। ॥ 


দশম পালা ৪০ 


অভয় চরণ বিনা অন্ত নাই জানি । 
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবনী ॥ 
প্রির়ভাবে কষ্খের প্রসাদে যেন দয়! | 
সেই মত কানড়াকে সদয় অভয়া ॥ 
ইন্দ্রকে আদেশ আজ্ঞ। দিলেন তখন । 
সত্ব শিমুলে কর সুধা বরবিষণ ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে আনন্দে অমররাজ চলে । 
অন্থত করিল বৃষ্টি অতুল শিমুলে ॥ 
মৃতকায় পরশে অম্বতময় জল । 
প্রাণ পেয়ে উঠে তবে নবলক্ষ দল ॥ 
মার মার করিয়। গৌড়মুখে চলে । 
কানড়াকে লাউসেন ধন্য ধন্য বলে ॥ 
অহনিশি গমন আনন্দে অবিসাব । 
পঞাহে পালেন এসে পঞ্চম বাজার ॥ 
বরাঁসনে বার দিয় বসেছেন রাজা । 
মাহুছ্াা পাতর আর মোখাদিম প্রজা ॥ 
শ্রবণে কষ্ণের লীল। অস্ৃতকাহিনী । 
মহীপাঁলে ভজন্ব ময়নার গুণমণি ॥ 
আদর করিয়। সবে এস এস বলে। 
বাপধন বলে রাজ বসালেন কোলে ॥ 
মাহুদ্যাঁর মনস্তাঁপ মবয়ে দ্বিগুণ । 
উঠে গেল সভ1 হতে আক্রোশে আগুন ॥ 
কাল হল লাউসেন কি করি ভপায় । 
জঞ্জাল চক্ষের বালি কত দিনে যায় ॥ 
ংসাক্গুর আছিল কৃষ্ের যেন মামা । 
পরান থাকিতে আমি নাহি দিব ক্ষম। ॥ 
বিদায় হইল সেন নৃপতি নিকটে । 
পাথেয় দ্রিলেন রাঁজ। প্রবাল পুরটে ॥ 
শূন্যমৃত্তি স্মরণ করিয়। সাত বার । 
অশ্থে চেপে লাউসেন হেল আগুসার ॥ 


ধর্মমঙ্জল 


নিশি দিব গান আনন্দে নিরস্তর | 

নয় দিনে প্রবেশিলা ময়না নগব ॥ 

সহর বাহিরে লোক করে ধায়াধাই। 
অস্থরে স্বরে নাহি আনন্দ বাধাই ॥ 
মঙ্গলবাজনা বাজে নাচে প্রজালোক । 
সেনে দেখে সখী হল দূরে গেল শোক ॥ 
সঞ্চয় আনন্দে রঞ্জ1 সহচরী সঙ্গে । 
নিকেতনে পুত্রবধূ উত্থানিল রঙ্গে ॥ 
সমুচিত সখের সাগরে ভাসে বাজ । 
একমনে আরম্ভিল অনান্যের পুজা ॥ 
চারি বৌ লয়্যা রঞ্জ স্থথে করে ঘর। 
গৌড় লইয়! সভে শুন অতঃপর ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে পাল। হেল সায়। 
ধন পুত্র লক্ষী হয় যে গায় গায়ায় ॥১৯৬॥ 


ইতি পাল। সমাপ্ত ॥ 
| দশম পালা সমাঞ্ট ] 


[ একাদশ পাল! ] 
বরামনে বারাঁমে বসেচে গৌড়ের রাজা । 
বাবণের প্রতাপ রবির সম তেজ। ॥ 
বারভূঞা। বাহাত্তরি বসিল মণ্ডল । 
দাণ্ডাইয়। দুপাশে দক্ষিণ দলবল ॥ 
কোটাল আদেশ আগে কয় করজোড়ে। 
বায়বার পড়ে ভাট বাজার নিয়ড়ে ॥ 
কুলীন ব্রাহ্মণ কত শ্রোত্রিয় আর। 
সভায় বসিয়া! করে শাস্ত্রের বিচার ॥ 
সভাগণ সচেিত সম্মুখে নকাজ। 
অমরাবতীতে যেন ইন্দ্রের সমাজ | 
পাঠক পুরাণ পড়ে প্রেমে অভিসার । 
কংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার ॥ 
বাধার কলঙ্ক দোষ করিতে ভগ্ন । 
চিন্তামণি চিত্তে তবে চিস্তিলা তখন ॥ 
অন্নজল উপহার কিছুই না খান। 
যশোদার বড়ই বিকল হল প্রাণ ॥ 
কিরূপ কৃষ্ণের মীয়া কেব। দেই লেখা । 
আপুনি বৈচ্যের বেশে অবিলম্বে দেখা ॥ 
যশোদ] কান্দিয়া কন দুস্খের নাঞ্জি ওর | 
অকম্মাঁৎ কি দশ। কৃঞ্ধের হল মোর ॥ 
কল্পনা করিয়া কথ] কহেন মায়েরে । 
আছে এক ওষধ অনেক রোগ হরে ॥ 
পুণ্যবতী পতিব্রতা৷ হইবেক নারী । 
সহম্ন ধারায় করা! আনিবেক বারি ॥ 
শুনে ব্রজনাঁরী সভে লজ্জায় বিকল। 
জটিল কুটিল গেল আনিবাঁরে জল ॥ 
অহঙ্কার করে সতী মায়ে ঝিয়ে সদ] । 
অসতী আমার বউ কলস্কিনী রাধা ॥ 


৪১৩ 


ধর্মমঙ্গল 


ডুবাঁয়ে সহত্রধাঁরা যমুনার নীরবে । 

বন্ধ করে মায়ে ঝিয়ে তুলে ধীরে ধীবে ॥ 
পড়িল সকল জল পায় বড় লাজ । 

ন। পারে দেখাতে মুখ ব্রজপুর মাঝ ॥ 
তখন চাহিয়া কৃষ্ণ কন শ্রীমতীরে । 
পুণ্যবতী তুমি সতী আছ ব্রজপুরে ॥ 
কানাকাঁনি করে শুনে ব্রজের কামিনী । 
স্নভে বলে সতী নয় রাঁধ। কলক্কিনী ॥ 
আপুনি স্বয়ং লক্ষ্মী বুষভানুস্থৃতা। ৷ 
কৌতুক বাড়িল শুনে কত বড় কথা ॥ 
কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণের চরণ । 
যমুনার কুলে গিয়ে দিল দরশন ॥ 
ডুবায়ে সহশধারা আনন্দে অশোক । 
দিলেন কৃষ্ণের আগে দেখে ব্রজলোঁক ॥ 
এই কথ! শুনে রাজা হয়ে একমন | 
মাহুছ্য। মন্ত্রণা ভাবে মনে অন্ক্ষণ ॥ 
যেখানে সেখানে হল ভাগিনার যশ । 
বাঁজিল বড়ই শেল রাঁজা হইল বশ ॥ 
কপাঁল হইলে মন্দ কত ঠাঞ্চি ভেড়ি। 
কতদিিনে রঞ্ধাকে করিব আটকুড়ি ॥ 
গোকুল ময়না হল গৌড় মধুপুর । 

কৃষ্ণ হেল লাউসেন আমি কংসাস্কুর ॥ 
পাঠাব প্রবন্ধ করে ঢেকুরের গড় । 

তবে সে আমার নাম মাহুছ্যা! নাবড় ॥ 
অকম্মাঁৎ এই যুক্তি উপজিল মনে । 
অবশ্ঠট হবেক নাশ ইছাএর বরণে ॥ 
মনন্তাপ মনের আমার মিটে মেলে । 
হাটে ঘাঁটে বনি তবে কেন্দে কেন্দে বুলে ॥ 
রাম গেল বনবাস নিহালিয়! পথ | 
পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ৫কল দশরথ ॥ 


একাদশ পালা ৪১১ 


সেই মত কর্ণসেন মল্যে ভাল হয়। 
অকালে আমার তবে আনন্দ উদয় ॥ 

এই যুক্তি অন্থমাঁন অন্থক্ষণ মনে । 
নিবেদয়ে নিরাতক্কে বুপতির স্থানে ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর । 
নিসত্য। পাঁপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জঞর ॥১৯৭॥ 


মহাঁমদ কয় বাক্যে মন দিবে রাজা । 
কতা হল কি্কর কিক্কর হল প্রজা ॥ 
হইয়ে দাস কহে তেঞ্ঞ শুন হিতবানী। 
একবার মনে কর ঢেকুর অবনী ॥ 
কবতাঁর কাঁহন পঞ্চাশ ছিল কড়ি । 
ইছ1 ঘোষ না দেই এখন এক বুড়ি ॥ 
তার বাপ সোম ঘোষ আছিল দুর্বল। 
তোমার বাপের পাল চাঁকর কেবল ॥ 
এক সের চাল খেয়ে চবাইত গোরু । 
তার বেটা এখন হয়েছে কল্পতরু ॥ 
দিতে হয় দমন দেশের মত বুঝে । 
লাউসেনে আনায়ে মহিম জাগ সেজে ॥ 
ন লক্ষ টাকার ভূমি খায় বিনা করে । 
ন! আসে হাজির দিতে বসে থাকে ঘরে ॥ 
আপুনি আমার তরে সভাকার কর্তা । 
লদ্ঘু লোক পাঠায় লিখনে লিখে বার্তা ॥ 
শুনি ইছ। উত্তূদদলে আসে অলসিতে । 
গৌড়ে দ্িবেক হানা আজিকার রাত্রে ॥ 
ভয় হল ভূপতির ভাষে ব্যগ্র বাঁণী। 
উচিত যা হয় কর কর্তা আপুনি ॥ 
হুকুম বাজার পায়ে হরষিত মন । 
অভাগার ভরসা আছিল নারায়ণ ॥ 


ধর্মমঙগল 


ঢের করে ঢঙ কনে ঢেকুর পাঠাব । 
লাউসেন ভাগিনা মাথ। এবার খাব ॥ 
লেখে পত্র নুপতির নিযোগ নিজিত । 
ষ্ঠী আদি শুভাশিস সাদর সম্মত ॥ 
ঢেকুনের ইছ। ঘোষ অজিত চাঁকব । 
দ্বাদশ বৎসর আজি দেয় নাই কর ॥ 
অহঙ্কার করে বেট! এসে উত্ভুদলে । 
নিফাশন কর গৌড় নিতে চায় বলে ॥ 
শুনিয়া সব কথ। সবলোক কী ॥ 

তে কারণে তোমাকে ভলপ হইল তুণ ॥ 
কাড়ুর করিয়া জযস এনে দিলে কর । 
এইবার সেজে চল ঢেকুর উপর ॥ 

মক্ষনা! ইনাম খায় মনে নাই ঠোকা।। 

না এলে বেরিজ কবে লিব তার টাকা ॥ 
চৌরস করিয়। পাত্র শ্রীমুখ করিল । 
তিন দিন মাসের তারিখ তায় দিল ॥ 
ধনিরাম ধাবকে ধরিষ্াা দিল পান । 
নগর ময়ন। যেয়ে লাউসেনে আন ॥ 
বিদায় হইয়া বাঁক পাত্রের সম্মুখে ॥ 
ধাবক পরানা লয়ে ধায় ভর্ধবমুখে ॥ 
বাখিয়। গৌড় বামে বসতি নগর । 
€ভব্বী ৫হল পার নায়ের উপর ॥ 
এড়াইক্সা গোলাহাট পাইল জামতি। 
জলজী হইল পার যশর জগতি ॥ 

বামে রেখে বর্ধমান বেল। অবসাঁনে । 
আগছ্য গঙ্গ। হল পার ভরী আনবোহণে ॥ 
উচাঁলন দীঘির পশ্চিম পার দিয়া । 
পুণ্যাজোল পছুমায় উত্তরিল গিয়া ॥ 
ব্াঁভামেটে বর্জিতবাটি রাখিয়া দক্ষিণে । 
লঘু পাল্য উসতপুব নিশি অবসানে ॥ 


একাদশ পালা ৪১৩ 


অজয়বাটি ইজলবাটি এড়ায়ে ত্বরিত । 
পার হয়ে কালিনী ময়নায় উপনীত ॥ অত্র ভনিতা ॥১৯৮।॥ 


অযোধ্যা সমান দেখে ময়নার শোভা । 
বিরাট বারেন্দ্র কাশী ব্রজপুর কিবা ॥ 
নৃত্যগীত নগরে লোকের কলরব । 
কৃষ্ণকথা কেবল কৌতুক মহোৎসব ॥ 
ধবল পতাকা উড়ে ধর্মগুণগাথা । 

প্রতি ঘরে পুরাণ পবিভ্র পুণ্যকথা ॥ 
সভ1 করে বস্তা বরাঁজ। লাউসেন কোঁডর। 
নুপতি লক্ষেশ্বর যেন লঙ্কার উপর ॥ 
শিরে শোভে ছত্রদণ্ড ব্বর্ণপূর্ণ গা । 
চাঁকরে চারিদিকে করে চাঁমরের বা ॥ 
পঞ্চপাত্র বসেচে পশ্চিম দিক লয়ে । 
মোঁখার্দিম মণ্ডল বসেছে বারভূ এ ॥ 
কালুসিংহ সম্মুখে শমন বরাবর । 
ছুপাঁশে ছুসাঁরি বান্ধ্য। ছত্রিশ আতর ॥ 
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাঙ্ধণ। 
কৃষ্ণের কৌশললীল। কালীয়দমন ॥ 
কালীদহ মাঝে ঝাঁপ দিলেন গোপাল । 
বিষ জল খেয়ে মেল যতেক রাখাল ॥ 
নন্দ ঘোঁব কান্দে আর যশোঁদা রোহিণী। 
কষে না দেখিয়া কান্দে রাধ। বিনোদিনী ॥ 
ব্রজের গোয়াল! কান্দে বিদরয়ে হিয়!। 
ধবলী শ্যামলী কান্দে ধরণী লোটায়া ॥ 
এই কথা শুনেন ময়নার তপোধন। 
ধাবক দিলেন লয়্য। গৌড়ের লিখন ॥ 
ব্যবহাঁরে বার তিন বন্দনিয়ে শিবে । 
মোহর ভাঙ্গিয়া সেন পড়ে ধীরে ধীরে ॥ 


৪৯৪ 


ধর্মমঙ্গল 


ঢেকুরে মহিম শুন্তা মনে হল ছুখ | 
এতদিনে ধর্মরাঁজ হলেন বিমুখ ॥ 

তে আছে ইছাঁর সনে বরণে দেয় হান1। 
মাস্যার কল্পনা নয় মামার মন্ত্রণা ॥ 
অধোমুখে লাঁউসেন ভাবে অন্ক্ষণ । 
জোঁড়হাতে কালু বীর জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
ভৃত্যকে জানাতে হয় ভাঁল মন্দ কাজ । 
কোথাকার পরোয়ানা কহিবে মহারাজ ॥ 
সেন কন শুন দাদা আঁভিল অসীম । 
রাজার হুকুম যাঁত্যে ঢেকুর মহিম ॥ 
কালু কয় মহারাজ মনোকথা নাঞ্িও। 
আছেন সঙ্কটে সখা অনাছ্য গোৌসাঞিঞও ॥ 
বুষকেতু বীর ছিল বিদ্িত ভুবনে । 
কোন কর্ম না করিল কুরুক্ষেত্র বরণে ॥ 
এক দ্রোণ সভারে করিল পরাজয় । 
ব্যহভেদ ব্রহ্মাবর্তে বিনা ধনগ্য় ॥ 
জবাসন্ধ জগৎ বিজয় কল বলে । 
পরাঁভব তুর্ণ ৫কল প্রবঞ্চনা ছলে ॥ 

কপা হল্য কৃষ্ণের কাশ্চিত কায় শ্রমে । 
একলা ঢেকুর জয় করিব মহিমে ॥ 

ইছা। ঘোষ গোয়াল। আমার জানে বল। 
গণ্ড,ষ করিয়1.খাঁৰ অজয়াঁর জল ॥ 
তেজীয়ান পুরুষের ত্রিগুণ প্রকাশ । 
জহু,মুনি গঙ্গাকে গণ্ড,ষে তৈল গ্রাস ॥ 
সেন কয় অহঙ্কার এবি হয় টুট1। 

চারি ভাই আমার ঢেকুরে গেছে কাটা ॥ 
অজয়! আপুনি গঙ্গ। ত্রিপথগামিনী । 
কেবল কনকলঙ্ক! ঢটেকুর অবনী ॥ 
উগ্রচগ্ডা আপুনি আছেন সেই গড়ে । 
লক্ষ বলি নিযুক্ত পূজার কালে পড়ে ॥ 


একাদশ পালা ৪১৫ 


অনুরক্ত ইছ। ঘোষ একাস্তিক তাঁকে । 
হয়্যাছে অজরামর অভিপ্রায় লোকে ॥ 
যেন বশ প্রসাদের আছিল। যদুনাথে । 
বিপত্য্যে হইল বক্ষ! বিপক্ষ নিপাঁতে ॥ 
তেমতি ইছাঁর বশ আছেন অভয়! । 
ছুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া ॥ 
আপুনি ইছার হয়ে রণে আগুসার । 
অজিত বিপক্ষ দলে অমনি সংহার ॥ 
বাড়িল মহিষাকুর শঙ্করের বরে । 
হেলায় হাঁনিল। তাঁকে নশ্বর সমরে ॥ 
ধুত্রলোচন টৈত্য ধরে বল অনি। 

হেন জন হুক্কীরে হইল ভম্মবাশি ॥ 
রক্তকীট রক্তবীজ রণে বল টুট!। 

সহ অংশে সে জন সমরে গেল কাট। ॥ 
শক নিশভর তেজে ত্রিদেব অস্থির। 
তার মাথা কেটে পান করিল রুধির ॥ 
তিনি যারে পক্ষাঁৰবল সেজন অমর । 
অতেব ঢেকুরে ষেত্যে পরানে কাতর ॥ 
কালু কয় মহারাজ। কপালের লেখা । 
দিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়া রায় সখ! ॥১৯৯| 


জন্মিলে মরণ আঁছে এড়াবার নই । 

দশদিন পর কিন্ব। দশ বচ্ছর বই ॥ 

কোথা বা সে কর্ণ দ্াত। কোথা বালি রাজা 
কোথ। গেল বাঁবণ রাক্ষস মহাতেজা ॥ 
কোথা বা সে ছুরধোধন শকুনি ছুর্মতি | 
কোথা গেল ভীম্ম দ্রোণ কোথা কুরুপতি ॥ 
সভাকাঁর কপালে মরণ আছে লেখা । 
আগু পাছ এক পদ্ম এক ঠাঞ্চি দেখা ॥ 


৪১৩৩ 


ধর্মমঙ্গল 


বিয়োগ পুরাণে শুনি ব্যাসের বচন । 
ক্ষত্র হয়ে রণে ভয় নরকে গমন ॥ 
বীরের বচনে সেন বিযোগে গেল বুঝে । 
অশ্বপালে আজ্ঞা দিল অশ্ব আন সেজে ॥ 
ঢেকুরে ইছার সনে হবেক জঞ্জাল । 
বার জন বারণ চলিল বাজীশাল ॥ 
আগুপাছ পায়ের বন্ধন থুয়ে দূরে । 
ঘনজালে ঘেরিয়ে ঘোড়ার সাজ করে ॥ 
জ্যোৎ্ন্সিকা জীবনাজ জিন ব্যতিহাঁস । 
পাঁখর সহিত পাল্য পুষন্‌ প্রকাশ ॥ 
মৌউথন মানিক থোঁপ মকবন্দ জালে । 
ঝলকে পুলক বিপু বলাহক বলে ॥ 
মুকুত। মিশল মুখে বিচিত্র লাগাঁম। 
কপালে কনকপাট। কিব। অন্ষপাঁম ॥ 
রজত কড়্যালি বরাক] রাখে ছুই পাশে । 
হরিিশোভা হরি দেখ্য। হবিমুখে হাসে ॥ 
থনবে থরে থরকব থুইল গোটা ছয় । 
হরিকে অনেক রাখে অস্ত্রজালময় ॥ 
চরণে নূপুর চারি চামীকর মাটা।। 
আগর ভাগর ঘণ্ট। ঘুঙরের ঘট। ॥ 
বাঘডেোর ধরিয়। বারান বার জন। 
বাহির করিল ঘোঁড়। বিস্তর ষতন ॥ 
চঞ্চল অবনী হানে চাবি পায় লোটে । 
লাক দিয়। ফলঙ্গে পাতরঙ্গ শান উঠে ॥ 
চাবুক সাবিল চারি চপলে গমন । 
যাত্যে চায় স্যরালয় পাতাল ভুবন ॥ 
বাজী হল বেকাক্সদ বারান বিকল । 

অষ্ট দ্বিকৃপাল কাপে অষ্ট কুলাচল ॥ 
বারান বাঁরত বলে লাউসেন ভূপে । 
বাজী আজি কয়েদ ন। হয় কোন দূপে ॥ 


২৭ 


একাদশ পাল। ৪১৭ 


ধায়াধাই লাউসেন ধরে অশ্ববরে । 
এবার মহিম চল ঢেকুর উপরে ॥ 
তোমার ভরসা পাল্যে আমার খাতির । 
পার হতে পারিব কি অজয়াঁর নীর ॥ 
উভুূদ্দলে ইছার ঢেকুরে দিব হান! । 
ফতে হল্যে মহিম ময়নায় খাবে দানা ॥ 
অশ্ববলে লাউসেন নিবেদন কৰি। 

জয় পরাজয় কথ। জানিতে না পাবি ॥ 
বিশ্বজয়ী বাঁণ রাঁজ। বলে বিশ্বখ্যাত । 
সে কেন কুষ্ধের বণে হল পরাজিত ॥ 
বর পাক়্যা ইক্দজিৎ বাণ বিশ্বস্থর | 
হেলায় বধিল তাকে লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥ 
বিজয়ী অর্জন হুল্য বলে বিশ্ব জিন্তা!। 
তাঁর বেটা অভিমন্থ্য কৃষ্ণের ভাগিন্তা ॥ 
আপুনি সারখি যাঁর সখ! ভগবান্‌। 
কেন অভিমন্থ্য রণে ত্যাজল পরান ॥ 
আপুনি আমার পিঠে কর আরোহণ । 
এক দণ্ডে লয়্যা যাব ইন্দ্রের ভবন ॥ 
মন্দাকিনী গঙ্গায় করিয়। আাঁনপূজ।। 
পরে জয় পঞ্চম পাতাঁলে বলি রাজা ॥ 
বার দণ্ডে লয়ে যাব বৈকুঠ ভূবন । 
অবশেষে অজিত ইছাঁর সনে রণ ॥ 
এত শুনি লাউসেন করে রণসাজ। 
বার তিন স্মরণ করিয়। ধর্মরাঁজ ॥ 
রণটোপ মাথায় মানিক রাজমণি। 
সনাল পটুকা তায় শোভে সৌদামিনী ॥ 
কায়াই কাঞ্চন মাখা কলধৌত খায়। 
উড্ভু সহ উড়ুপতি আপন আভায় ॥ 
প্রতি চিত্র প্রচিত্র পুরক পিঠে ঢাল। 
বলাহক ঝলকে বিজুরি বিমিশাল ॥ 


৪ ৯৮ 


ধর্ম ল 


দক্ষ হ'তে দিগন্ত তুীর দত খাঁড়া । 
অপবঞ্চ ধনঃশব আজিগিস চড়া ॥ 

অসি ইবু আদি কর্যা আতর ছত্রিশ । 
বপু কল বিক্ঙ্গ বান্ধিয় বিজীগিষ ॥ 
কালুবীর সাজিতে চলিল নিজ ঘর । 
মানিক বচিল পাক্্যা বাকুড়ার বর ॥২০০॥ 


€তেঘাই তেওড়। বাজে জোড়। বণশিঙগ ৷ 
খনকাল খমক খঞ্জবী ক্ষীণ তিগ ॥ 
ঝঝবি নিশান বাজে সাঁজে কালু বীর্‌। 
সাখা সুরা সঙ্গে সাজে সমরে ধীর ॥ 
কালুর ভাগিন্ত। সাজে কৃষ্ণ বলরাম । 
বাজার দরবারে যার ভাকসেদে নাম ॥ 
সাঁজিল কালুর মামা সুবল হাজারি । 
হতে পারে লাফে পার সমুদ্রের বারি ॥ 
সাখার শ্যালক সাজে সনাতন বাক । 
চাপড়ে উড়াতে পারে পাষধাণের আক ॥ 
বিনোদ রায়ের বেট সাজে বাঘরায় । 
বারমাস বস্কিস মাহিনী বাঁড়া পায় ॥ 
ভীমের সমান বলে ভুজঙের বাগ । 
বাতাসে বিপিন ছাড়ে বিপিনের বাঘ ॥ 
বণজয় হেতাঁর বান্ধিল দশ মত। 

গুণে বলে গজাবি গমনে এরাবত ॥ 
ফৰিকাঁল লোফে খেলে তবুবার বিচে । 
হাজির হইল এসে লাউসেনের কাছে ॥ 
শৃহ্যমৃত্তি স্মরণ করিয়া! সাত বার । 
অশ্বে চেপে লাউনসেন হল্য আগুসার ॥ 
মার মার শব্দে পার মণিচন্দ্রবেখা | 
পথে যাইতে কর্পুর সহিত হল্য দেখ। ॥ 


একাদশ পাঁল। ৪:১৯ 


কূতাঞ্জলি দণ্ডবৎ জিজ্ঞাসে কারণ। 
যুদ্ধপাঁজ কর্যা। দাদ। কোথাকে গমন ॥ 
লাউসেন কয় দাদ কর নাঞ্জ ধুম । 
ঢেকুর মহিম যাই রাজার হুকুম ॥ 

জননী শুনিলে যেত্যে না দিবেন তবে । 
বরঞ্চ বিরলে বার্তা বাঁপকে বলিবে ॥ 
কপূর তখন কয় ক্রোধ হয়্যা মনে । 
তোমার পারা অজ্ঞান নাঁহিক ত্রিভূবনে ॥ 
এত কাল মিছে দাদ] শুনিলে পুরাণ । 
ভূমগুলে গুরু নাঞ্ি মায়ের সমান ॥ 
তোর লাগ্য। জননী দিয়াঁচে শালে ভবু। 
ন। কহিয়া যেতে চায় দেশে দেশাস্তর ॥ 
অবধিয়। করিবেন অশেষ বিষাদ । 

তবে হবে অনেক অধর্ম অপরাধ ॥ 
মায়ের আশিস হৈলে সর্ব ঠাঞ্ি ষায়। 
মিথ্যা দিলে মনস্তাপ ধর্মে নাও সয় ॥ 
বিদায় হইয়া! যাঁবে লয়ে পদধূলি। 

নচেৎ উদ্বেগ পাবে নিদারুণ বলি ॥ 
কর্পুবের কথ। যেন পীযূষ লহর। 
সমুচিত বুঝিল দুর্লভ সাগর ॥ 

ত্ববাত্বরি ত্বরিত তুবগ রেখে বাটে । 
বিদায় হইতে গেল। মায়ের নিকটে ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম যার সখা । 

দয়া করে আপুনি দিলেন যারে দেখ। ॥২০১॥ 


উঈষ€ করুণ! 
পড়িয়। যুগল পায় প্রণাম করিয়। মায় 
লাউসেন মাঁগেন বিদ্বায়। 
রাজার আবতি পাই ঢেকুর মহিম যাই 


আজ্ঞ। কর জননী আমাক ॥ 


৪২৫ 


ধর্মমঙ্গল 


বাম গেল! বনবাস শূন্য হল্য সব আশ 
কৌশল্য] শোঁকেতে অচেতন। ্‌ 
তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর্য। লাউসেনে 
রঞ্জাবতী করয়ে রোদন ॥ 
তোম! লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি 
সপ্ত শালে দিয়াছিন ঝাঁপ । 
দেখে হুঃসাহস কর্ম সদয় হল্যান ধর্ম 
ঘুচিল চিত্তের অনুতাপ ॥ 
সঞ্চয় মনের স্থখ তায় তুমি দিয়ন্য। ছুখ 
দেশাস্তরে যাইতে চায় বাছ।। 
ভাবিতে গুণিতে সাঁর সব দেখি অন্ধকার 
কি ছার জীবন আর মিছা ॥ 
শুন্য। ভয় হয় চিত্তে ন] দিব ঢেকুর যাইতে 
পরান পুত্তলি তুমি মার। 
সেই ঢেকুরের রণে ইছাঁর বাপের সনে 
চারি ভাই কাট গেছে তোর ॥ 
অতি বৃদ্ধ তোর বাপ পাস্থরেচে পূর্ব তাপ 
তোকে দেখে রেখেচে পরান । 
তবে যদি তুঞ্ি যাবি তার হত্যাকারী হবি 
অভাগিনী মায়ের কথ মান ॥ 
টকেয়ী কলক্কদোষে রাঁম গেলা বনবাঁসে 
দিবসে অযোধ্য। অন্ধকার । 
লোঁচনে নেহালি পথ শোকে মৈল দশরথ 
পাছে হয় তেমতি আমার ॥ 
এতেক শুনিয়৷ আগে ধরিয়। চবণযুগে 
লাউসেনে প্রবোধ বুঝাঁয়। 
নিয়ত নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাঁষে 
সদ ধার সথ। বাকুড়ারায় ॥২ ২॥ 


একাদশ পাল ৪২৬ 


শুন গো জননী সত্য শাস্ত্র মত কই। 
জন্মিলে মরণ আছে এড়াঁবার নই ॥ 
ভোগাভোগ স্থখ মোক্ষ মূল সে অদৃষ্ি। 
বেট! মরে বাপ দেখে বিধাতার স্যি ॥ 
অবনীতে অমর হইয়া আছে কে। 
মান্ধাতা মহেক্দ্রজয়ী মৈল কেন সে॥ 
ঘমকে জিনিল বলে বাবণ রাক্ষস । 
সে জন মরিল কেন ম্বত্যু যার বশ ॥ 
প্রহলাঁদ কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়তম ছিল । 
সময় সংযোগ পেয়ে সে কেন মবিল ॥ 
কে কবে খণ্ডন মৃত্যু কপালের লেখ।। 
স্ধন্বা মবিল কেন কক যার সখা ॥ 
মরণ কেবল সত্য অসত্য শর্বরী | 
যত কিছু দেখ সব দিন ছুই চাঁরি ॥ 
বাজার চাকর হই রাজ্যে করি ঘর । 
না গেলে হুকুম রদ বেগতি বিস্তর ॥ 
মামার হইলে কোঁপ ময়না! বেরিজ। 
আঁজ্ঞ। দিবে অতেব ইহার এই বীজ ॥ 
জত ॥ মায় ছেড়ে যেও না । 

বাম মায় ছেড়ে যেও না ॥ 
রঞ্জা বলে ওরে বাছ। অবোধ ছাঁওয়াল । 
মায়ের মাথার কির্যা না কর জঞ্জাল ॥ 
দশ মাস দশ দিন ধরেছি কুখে । 
ঢেকুর মহিম ঘযেত্যে দিব নাঁঞ্ি তোকে ॥ 
সভাকার মরণ সময় আগু পিছু । 
তথাপি মায়ের মন মানে নাঁঞ্ি কিছু ॥ 
কার বোলে হলি তুই বাজার চাঁকর। 
এত ধনে আটে নাঞ্ি ধনের ঈশ্বর ॥ 
মায়ের বচন শুন বন্যা থাক ঘরে । 
কাজ নাঞ্ঞি ধন কীত্তি ময়না বহ্কিরে ॥ 


৪২ 


ধর্মমঙ্গল 


তোকে লক্ষ্যা দেশাস্তরে ভিক্ষা মেগে খাব। 
নিরবধি চাদমুখ নয়নে দেখিব ॥ 
লাউসেন কয় মা গে। নিবেদন করি । 
তোমার আশিস হল্যে রসাতল অবি ॥ 
অজুনের সারথি আমার আছে সখা । 
শুনি তার পুরাণে মহিমা গুণ লেখা ॥ 
আকাশ পাতাঁল বলে অজয়ার জল । 
ইচ্ছা আছে দেখিব ইছার কত বল ॥ 
বলে এত লাউসেন বিদায় ত্বরিত। 
চাবি বানী সমীপে চপলে উপনীত ॥ 
কলিঙ্গা কানড়া আর স্থয়াগ। বিমলা । 
সন্্রমে সম্ভাঁষ কৈল সভে কুতুহল! ॥ 
কয় তবে লাউসেন কলিঙ্গার প্রতি । 
রাজ্যের ঈশ্বরী তুমি প্রধান রাঁডিতি ॥ 
ইছাই গুয়াল! আছে অজয় ঢেকুবে । 
না দেই বাজার কর অহঙ্কার করে ॥ 
উভূদদলে তার সনে হবেক সমর । 
বিদায় হল্যাম আমি মায়ের গোচর ॥ 
পরাজয় অমঙ্গল পায় পায় আছে। 
বিদায় হইস্সা যাব তোমাদের কাছে ॥ 
ধর্মপত্বী ধর্ম জায় ধর্মশীলা হলে। 
অতিথি ওদন দিবে আমার বদলে ॥ 
বাজ্যরক্ষা করিবে প্রজার নিবে তত্ব । 
শ্বশুর শাঁশুড়ীর প্রতি সদ রেখ চিত্ত ॥ 
সতীনে সতীনে ঘেন সম ভাঁব থাঁকে। 
আম। হতে অধিক বাসিবে কানড়াঁকে ॥ 
সদ্ধাই করিবে চাঁড় সকাল বিকালে । 
কহিবে সকল কথা কটু ষর্দি বলে ॥ 
যর্দি ফিরে আসি জয় করিয়া ঢেকুর । 
কাকালে ঘুতুর দিব চরণে নূপুর ॥ 
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কপালের সিন্দুর মলিন যদি হয়। 

জাঁনিবে আমার তবে মরণ নিশ্চয় ॥ 

এত শুন্যা চারি রানী চরণে লোটাীম়। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। বীকুড়াবাঁয় ॥২০৩॥ 


কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হতে কান্দে ব্রজাজন। । 
বাঁড়িল রাধার বড় বিরহবেদনা ॥ 
শিখিলা নৃতন প্রেম নিরদয় হবি । 

টল বল করে যেন পদ্মপত্রের বারি ॥ 
নারীর যৌবন নাথ নিশির স্বপন । 
মৃত্তিকাঁয় মিলাঁয় মদন অদর্শন ॥ 

না যেও ঢেকুবে নাথ না দিও যাতনা । 
বলিতে বিশেষ হয় মনের বাসন। ॥ 

বন্যা থাক ভবনে ব্যামোহ কি কারণ । 
কোন তুচ্ছ ইছার সহিত যাবে রণ ॥ 
বাঁজাঁকে কিমের ভয় কোন শাঁকে গণি । 
কি হয় পাত্রের কোপে কি সদৃশ মানি ॥ 
নব লক্ষ দল লএঞ। যদি আইসে রাজা । 
বলি দিয়! বাঁশুলী বিশাল! কবি পূজা ॥ 
লাউসেন কন তার রাজ্যে করি ঘর। 
ইনাম বন্কিস খাই ময়না নগর ॥ 

এত বল্য। প্রবোধিয়া হইল বিদায় । 
চপলে চঞ্চলপদ চড়েন ঘোড়াক্স ॥ 

চাঁরি গোটা চাবুক মারিল বাম হাতে । 
গগনে উঠিল ঘোড়া গমনের পথে ॥ 
অমবরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্র স্বরবরাট্‌ । 
গগন ছাড়িয়া ধরে গৌড়ের বাট ॥ 
কালু বীর চলিল ঘোড়ার আগুসার । 
সিংহনাঁদ শবদে জুড়িচে মানার ॥ 
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তের জন দলুই চলিল পাছু আন । 
পার হয়্যা নানা গ্রাম পায় বধমান ॥ 
নিসহা গমন পথে নাঞ্ি বিলহ্বন। 
গুণ দিনে গেলা তবে গৌড়ভুবন ॥ 
বার দিয় বরাঁসনে বসেছে ভূপতি । 
কপালে মানিক মণি কনক মুরতি ॥ 
মহাপাত্র বসে মহীপালের নিয়ড়ে । 
বঘুরাজ ভষ্টাচাধ রামায়ণ পড়ে ॥ 
রাবণ কলিতে বধ বাম অবতার । 
অযোধ্য। নগলে হল্য আনন্দ বিসার ॥ 
সকালে হবেন বাজ সুখ ছুখ খণ্ডি। 
পাঠাইল বনবাঁস ৫ককেকয়ী পাষণ্ভী ॥ 
এই কথ শুনে রাজী হয়ে এক চিত । 
উপনীত লাউসেন সঙ্গে কালু ভৃত্য ॥ 
কৃতাঞ্জলি দণ্ডবৎ চরণকমলে । 
বিভোল আনন্দে বাজ বসালেন কোলে 
ঢেকুরেন্ ইছ। ঘোষ আমার অসধ্য । 
ব্রাবণ রাক্ষস যেন ব্রামের বিপক্ষ ॥ 
কাঁমব্দপ কর্যা। জয় কর আন্যা দিলে । 
ই বার মহত্ব থাকে ইচাীকে বধিলে ॥ 
লাউসে্ন কয় শুন নিবেদন রাজ । 
আপুনি ইছণর সখা আছে দশতভুজা ॥ 
আধ্য কার মে গড় সদ্দলে করে জয়। 
মাপ কর মহারাজা মোর সাধ্য নয় ॥ 
যাত্রাকালে ষথোঁচিত জননীর মানা । 
তজোক্র পেয়ে মাহুছ্যা জুড়িল কুমন্ত্রণ। ॥ 
সমুচিত কহিতে সবাই ছখ ভাবে । 
কোন গুণে ময়ন। বঙ্ষিস খায় তবে ॥ 
ঢেকুরের নামে যদ্দি হয়েচে কাতর । 
লেখ! কর্য। দিয়! যাগু ময়নার কর ॥ 
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অপভাষা অনেক কহিল এইব্প । 
গৌণ হয়্যা শুনে তবে গৌড়েশ্বর ভূপ ॥ 
কাল ষেন কালু বীর কাঁপে কম্পবান্‌। 
বলে আমার বাজায় করে এত অপমান ॥ 
ধন্ুকে টক্কার দিয়া জুড়ি পাচ শর । 
আজি বলে পাত্রকে পাঠাব ঘমঘর ॥ 
তের ডোম তখন কুছখল করে উঠে। 
বলে ধর ধর ধিয়রে ধর জটে॥ 

বিন্দ1া বলে ওরে কালু আমি বাহাছুর | 
ধরে দে বেটাকে দেখ মারি করি চর ॥ 
মাহুছ্য। লজ্জিত হল মুখে নাঞ্িও ব1। 
থর থর তখন তবাসে কাপে গা॥ 
অমধাদ অপমান অপরাধ শোধে। 
নিবারিল লাউসেন নৃপ উপরোধে ॥ 
বিদায় হইল তবে রাজসন্লিধানে । 

গমন ঢেকুরমুখে গজেন্দ্রমথনে ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ার মায়া । 
দয়] করে দিলেন দক্ষিণ পদছায়। ॥২০৪॥ 


বাণকে বধিতে যেন বৈকুঞ সাক্ষাৎ । 
বাঁবণ বধিতে যেন যান বঘুনাথ ॥ 
বুকোদর ছুষোধনে যেমন বিবাদ । 
ইন্দ্রকে জিনিতে ঘেন যায় মেঘনাদ ॥ 
পাছুয়ান গৌড় পবন গতি সার। 
পাঁচদণ্ডে প্রহলাদ ভুবন পারাপার ॥ 
শিবপুর সাতগেছে সম্মুখে রাখিক্স্যা | 
নাড়িচাঁয় উপনীত নিধুবাটি দিয়্যা ॥ 
রামগঞ্জ রাজসোল রাখিয়া নিয়ড়ে | 
উপনীত লাউসেন ঢেকুরের গড়ে ॥ 
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অজয় নদীর ধারে ঈশানে মোকাম । 
লঙ্কামসি বসিলা যেন দ্াশরথি বাম ॥ 
তাঁবুঘর তৈরপ করিল তিন খান । 
তেঘাই তেওড়। বাজে ফুকারে নিশান ॥ 
বসিলেন লাউসেন পালস্ক উপরে । 
চারিজন চাকর চরণ সেবা করে ॥ 

তের ভোম চাঁরি দিকে চৌকি বসে তবে । 
অজয় হইতে পাব লাউসেন ভাবে ॥ 
কালু বীর কয় রাঁজ। কিসের ভাবনা] । 
পার হতে পারি লাফে দশহাঁত খাঁন। ॥ 
স্ধী হতে শক্তি হয় সকলের সার । 
হন্ছমান্‌ হলেন সমুদ্র লাফে পার ॥ 
ত্রিশিরাঁর তেজে হত্যে ভ্রিভুবন কাপে । 
পার হব অজয়! এখনি এক লাফে ॥ 
বীরের বচনে সেন বুঝে অভিসার । 
দেখে চেয়্যা হুকৃলে মন্তব্য হয় পার ॥ 
লাখ লাখ পার হয় শৃগাঁল কুকুর । 
সেনের সাহস হল্য জিনিব ঢেকুর ॥ 
পার হব বলিয়া সদলে আগুয়ান। 
অকস্মাৎ আকাশ পাতাল আল্য বান ॥ 
একাকার পন্থল পুখুর গড় খানা । 
ছুদ্দর দুকুল বাহিস্ম্যা বয় ফেনা ॥ 
পর্বতপ্রমাণ পারে পড়ে উঠে ঢেউ । 
পাঁর হত্যে পারে নাঞ্রি পুরজন বৌ ॥ 
তিমিঙ্গিল। তোয়ে হল্য তরঙ্গে নির্জব । 
ভেক ভাসে ভুজঙ্গ উপর কর্যা ভর ॥ 
নক্র ভাসে চক্র হক্স্যা মকরের গায়। 
গো মহিষ গগ্ার গোঁমাযু ভেম্তা ষায় ॥ 
মর্কট ভাসিয়া যায় মৃগেজ্দের পিঠে । 
শশ্বর শুকরে চাপ্যা ক্রট কমঠে ॥ 
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তা দেখিয়। লাউসেন বৈসে তরুতলে । 
কালু বীর ভাবে একা দাগ্ডাইয়! কুলে ॥ 
আছয়ে অনেক মচ্ছ অজয়ার দহে। 
ধর্য। খাব ধার্য এই ধৈর্য মন নহে ॥ 
তনয়যুগলে ডাক্য। তুর্ণ কয় তবে। 

মচ্ছ ধরি অজয়ায় মঞ্চ বেধ্য। দিবে ॥ 
সাখ। সুর। কাটিল সবল শাল গাছ। 

মঞ্চ বান্ধে পস্থ কর্য। উচ্চ হাত পাঁচ ॥ 
বাঁশ কেট্যা বড়শি বনায়্যা দেয় লালু। 
মঞ্চে বস্তা মচ্ছ ধরে মহাবীর কালু ॥ 
নায় চেপ্যা হেন কাঁলে লোৌহাটা বর্জর। 
রাজাকে হাঁজির দিয়্যা যাঁয় নিজ ঘর ॥ অত্র ভনিতা ॥২০৫ ॥ 


নায়ের উপরে ডঙ্ক। নিশান তরল । 
মুরজা মুরলী বাজে ধঙ্গিম মাদল ॥ 

গদ গদ আনন্দে গোবিন্দগুণ গায় । 
মৎস্য ধরে কালু বীর দেখিবারে পায় ॥ 
ভঙ্গ হল রঙ্গরস অঙ্গ কাপে রোষে। 
গ!লাগালি তর্জনে গর্জন কর্যা ভাসে ॥ 
মঞ্চে বন্তা। মচ্ছ ধরে কে বে বেটা কে। 
কালু কয় আমি তোর ভগ্নীপতি রে ॥ 
লোহাট1 তখন কয় তবে বেটিচোদ । 
কালু কয় কি রে বেট। কিন্ত হয় ক্রোধ ॥ 
লোঁহাট। তর্জন করে তবে বেটা পাঁজি। 
কালু কয় কি রে শালা কদীচার মাজি ॥ 
গুলতাই নিল তুল্য গভীর গর্জনে । 
চারি গোট। বাটুল জুড়িল চারি গুণে ॥ 
লোহাঁটার নায় মারে নিরধাত সন্ধান । 
ভগ্ন হল্য ভুবনে ভাঙ্গিয়৷ তিন খান ॥ 
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যত লোক নাঁয়ে ছিল জলে মল্য ভুব্য?। 
লোহাটা পরান পায় নারায়ণ ভেব্যা ॥ 
তোয়ের তরঙ্গে ভেম্তা তীরে উঠে তবে । 
পরিচয় কালুকে জিজ্ঞাসা করে ভাবে ॥ 
হনুমান পর্বত মাথায় ক্যা যান । 

ভরত বাটরল মারে অব্যর্থ সন্ধান ॥ 

মৃঙ্ণ হয়ে পড়িলেন মুখে বাঁম নাম । 

কহ ভাই কোন জাতি কোন গ্রামে ধাম ॥ 
বীর বলে বোঝা গেল বাটুলের গুণ। 
আছিল আমার ঘর বমতিয়ে শুন ॥ 
সিদ্ধপসিংহ পদবী সদার বংশ জেত্যে । 
বাজার চাকর হই বাজ্য খণ্ড হত্যে ॥ 
ইবে ঘর দক্ষিণ ময়না মলেম্বর | 

কালু সিংহ আখ্যান কিক্কদ্ধ কোডর ॥ 
লোহা ট। বর্জর কয় বচন মিহির । 
আমাবু বাপের নাম বারাঁণসী বীর ॥ 
নিজ নাম নিক্ুপম লোহাটী বর্জর | 
ইনাম বস্কিস খাঁই লোহ1ট। জগব ॥ 
তোর কথা জানি কালু স্বগ্রাম নিবাসী । 
এমন কক্পু্দিন হলি বিড়াল তপসী ॥ 
দেখ্যাঁচি চাগুনি হাতে শোকর চরান । 
কালু কয় সর্ব কালে নাযায় সমান ॥ 
তোঁর আমি পুরাপর জানি আমি সন্ষি। 
চুরি কর্য।? তোর বাঁপ বনে ছিল বন্দী ॥ 
লোহ?টা তখন কয় ততক্ষণ সেট] । 
প্ুখুরে পুখুবে তুষ্ঞি কুড়াতিস লোট। ॥ 
ছুঃখের নাহি ত ওর গেল সব দিন । 
পরিধাঁন ছিল কলাপাঁতের কৌপীন ॥ 
হরিসর হেঁটে ছিল হো গলের কুড্যা । 
দিবসে বাতাসে যাইত দশ বার উড়্যা ॥ 


একাদশ পাল। 


কালু কয় তোর আমি আছ্যোপাস্ত জানি । 
ঘরে ঘরে মাগ তোর মীগিত আমানি ॥ 
তখন কেবল ছিলি লোহাট। চাড়াল। 
এখন পরের ধনে এত ঠাকুরাঁল ॥ 

দেখেচি পুখুরে তোর পানিফল তোল। । 
সারাদিন বেড়াঁতিস কান্ধে কর্য। ভেল। ॥ 
বাদাবাদ বিবাদ হইল বড় তায় । 

ধরাধরি দুজনে ধরণী গড়ি যায় ॥ 

ঘের যুদ্ধ হইল লোহাঁট। কালু বীরে। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ার বরে ॥২০৬॥ 


কৃতাস্ত কালু বীর রুধিয়া ঘোরতর 
উঠিল করিয়া দম্ফ । 
লোহাট। ৫ঠতছনে গভীর গনে 
ঘন রোলে ঘন দেই লম্ফ ॥ 
কষ্ণ বিনিজিতে চানুর সহিতে 
হইল যেন মহাযুদ্ধ। 
মুষ্িক প্রহারে লোহাটার উপরে 
কালু বীর হইয়? ভ্রুদ্ধ | 
স্মরণে অমনি কলঙ্গে ফাছুনি 
যৈছনে সমবল নিংহ । 
ঠতছনে সমজোট দোঁহে অতি উত্তকট 
করে ঘোর সমরতরঙ্গ ॥ 
লোহাট। বর্জর অরুসে থর থর 
খর খর কম্পই গাত্র । 
কালু বীর বিসবে লোহাঁট। উপরে 
প্রমনি যেন বীতিহোত্র ॥ 
সঘনে হুঙ্কার হাকিচে মাবমার 
অমনি সম করে শব্দ । 


5৩৩ 
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তাপিয়া জনে ধবুণী বরণে 
জ্রিভুবন হইল স্তব্ধ ॥ 
আহব যেন মত হইল অদ্ভুত 
বাম রাবণ সঙ্গ । 
তেমতি কালুবীরে লোহাট। বজ্জবে 
বাজিল ঘোর জঙ্গ ॥ 
চর চলবুত্তে চিন্তিয়! চিত্তে 
শ্রীধর্ম চরণদ্ছন্্ । 
ছিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 
বসসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥২০৭| 


উলটিয়া লোহাট। ধরিল কালু বীরে। 
কসাকসি করে যেন কেশরী কুগুবে ॥ 
কোপে হল্য কালু বীর কৃতাস্ত কেবল। 
লোঁহাটাঁর মাথা কেট হাসে খল খল ॥ 
পড়িল লোহাট। বীর প্রথম সমরে। 

মুণ্ড লয়্যা দিল কালু সেনের গোচরে ॥ 
প্রস্তর ভাসিল যেন পয়োনিধি মাঁঝে । 
জয় শব্দে জয়শঙ্খ জয়ঢাক বাজে ॥ 
কালু কয় মহারাঁজা শুন মোর কথা । 
পাঠীও নগর গৌড়ে লোহাটার মাথ। ॥ 
লিখন লিখিল সেন নিশঙ্ক বিস্তর । 
সদানন্দ শিঙ্গাদানে নিয়োজে সত্ব ॥ 
মুণ্ড লয়্যা শিঙ্গাদার মনে আপ্যায়িত । 
গুণ দিনে গৌড় নগরে উপনীত ॥ 
সভাঁয় বস্যাচে রাজা শিরে দণ্ড ছাতা । 
লয়্যা দিল শিঙ্গাদার লোহাটার মাথ। ॥ 
পাগে ছিল পরান হুজুরে ফেল্যা দিল । 
পাঠ কবে পত্র পাত্র প্রভুত্ব শুনাইল ॥ 


একাদশ পালা ৪৩১ 


মহৎ আনন্দ শুন্য] নুপতির মনে । 
সভাঁজন সকলে প্রশংসা করে সেনে ॥ 
বস্তা ছিল মাহুছ্য। করিল হেট মাথা । 
ঢেকুর জিনিল সেন সর্বনাশ কথা৷ ॥ 
এত কক্যা! বলি ষদি না হল্য জাটকুড়ি 
অনর্থ হইল তবে আমার নাবুড়ি ॥ 
ইবে এই সার যুক্তি করাব বিতথ]। 
ময়ন। পাঁঠায়ে দিব লোহাটার মাথা ॥ 
কল্পনা করিয়া কয় বাজার গোচর । 
বিশেষে ৫বঞ্কব ছিল লোহাট। বজ্জর ॥ 
কৃষ্ণকথা রামকথ। নিরবধি মুখে । 
দুর্বল বয়সে বুড়া দেখ্যাঁচি স্বচক্ষে ॥ 
জর] বল্যা লাউসেন জিনেচে সমর । 
না হলে সদল বলে নিত যমঘর ॥ 
বৈষ্ণব বিষ্ণুর তন্চ বেদে বলে সার । 
মুণ্ড দিলে গঙ্জীজলে মুক্তি আপনার ॥ 
নুপতি দিলেন আজ্ঞ। না বুঝি প্রবন্ধে । 
মুণ্ড লয়্যা মাহুগ্যা চলিল মহানন্দে ॥ 
নারায়ণ নড়ির ঘরে মুকায়্য তখন । 
সমতুল করে মুণ্ড সেনের যেমন ॥ 
সাত তিন শুভ চিহ্ন কুধামুখ শশী । 
পরিসর কপাল প্রসন্ন পূর্ণমাঁসী ॥ 
খগেশখ্ববে জিনে নাঁসা খণ্জনের আখি । 
স্মরূচাঁপ ভুরুযুগ সমতুল দেখি ॥ 

বার দণ্ড বেল যবে বিষ্ণপদতলে । 
জউ দিয়্যা অভেদ করিল হরিতালে ॥ 
পতি ডাকিয়া কেশ করিয়া মুণ্ডন | 
গঙ্গাঁজলে গুলে দিল অগুরু চন্দন ॥ 
লোহাটাঁর কপালে আছিল এই লেখা । 
সাত পুরু শাতনি গামছ! দিল ঢাকা ॥ 


৪৩৭ 
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লিখনে লিখিল বিধি নিদারুণ হল্য | 
ঢেকুরে ইছার বণে লাউসেন মল্য ॥ 
মনম্তাঁপে মহারাজ মুছণ হল্য শুন্য] । 
আহা মরি আমার শোকের নাঞ্ি সীমা ॥ 
কাটামুণ্ড বেটার দেখিয্? ছুনয়নে । 

বিষ খেয়্যা মক্ষগ বলি বৃথ। আর কেনে ॥ 
পুত্রশোকে বুদ্ধকালে পায় পায় ডেড়ি। 
কর্ণসেন মরিবে গলায় দিয়া দড়ি ॥ 
অবীরা অবল। হল্যে রাখা নয় ঘরে । 
অগ্নিকুণ্ড কর্য। ঘেন চারি বৌ মনে ॥ 
এইনব্প অভিসার লিখিক্সা লিখন । 

লঘু ডেক্য। নিজ চরে নিয়োযে তখন ॥ 
লয়্যা মাথা লোহাটার নিশক্ক অস্তরে । 
চপলে চলিল চর চিত্তের খাতিরে ॥ 
বায়ুবেগে বত্মণনি এড়াক্ম্যা বিকর্তনে । 
নগর ময়ন। পার হয় এক দিনে ॥ 

কনক বাজারে দেখা কর্পুর সহিত । 

বচন বলিতে হল্য সচঞ্চল চিত ॥ 

কাট। মাথ। কোঁলে কর্য। করে হায় হাক্স। 
কোঁথ। গেলে দাদা বলে কান্দে ভভুরায় ॥ 
পলাইল পাত্র চর প্রাণে অভিসার । 
কর্পুর ভবনে গিয়া! দিল সমাচার ॥ 
বিষোগ আনন্দ হাঁটে বিধি দিল বাধা । 
ছুর্গম ঢেকুর বরণে কাটা গেছে দাদ। ॥ 
অতঃপর জননী ময়না অন্ধকার । 

দিয্া গেল অনুচর এই মুণ্ড তাঁর ॥ 

এমনি কাছাড় খেক্স্যা পড়ে বঞ্জাবতী । 
রাম লেগ্যা কৌশল্যার যেন মুছর্ণগতি ॥ 
রুক্মিণী বিকল যেন মদনের তবে । 
হ্ধন্বার শোকে যেন সতী সদ? ঝুবে ॥ 


একাদশ পাঁল। ৪৩৩ 


বাতাঁসে ভাঙ্গিল যেন রামরস্তা তরু । 
করাঘাঁতে কামিনী বিদারে ছুই উরু ॥ 
সময়া হইল বগা শোৌকসিন্ু নীরে। 
মানিক রচিল গীত অনাগ্যের বরে 1২০৮| 


কাট মুণ্ড কর্যা কোলে পড়িয়া ধরণীতলে 
রঞ্জাবতী করয়ে ক্রন্দন । 
কি হল্য কি হুল্য মোর দিয়া শোক দুস্থ মোর 
কোথা গেলে কমললোচন ॥ 
বিধি হল্য নিদারুণ ভাবিতে তোমার গুণ 
হিয়৷ মোর বিদরিয়! যায়। 
নিশ্চয় নির্দয় হয়্য। এ ঘোর সাগনে পড়া 
ছেড়্যা গেলে অভাগিনী মায় ॥ 
নৈরাঁশ করিয়া আশ বাছ৷ যাবে বনবাস 
ইহা আমি স্বপনে না জানি । 
অন্তরে অনল জলে নহলি যৌবন কাঁলে 
চারি বৌ হল অনাখিনী ॥ 
সদানন্দ অবিসার সব হল ছারখার 
কি দেখিতে রহিল পরান । 
পুণ্য বিনে শূন্য তন্থ অর্থ বিনা ব্যর্থ জঙ্গ 
তার! বিনা বিফল নয়ন ॥ 
ঢেকুর যাবার কালে নিষেধিলাম না শুনিলে 
বিখেড়ে মরণ ছিল লেখ]। 
সকল বিফল হৈল এই দগদগি বৈল 
ফির্যা আর না হইল দেখা ॥ 
সপ্ত শালে দিলাম ভর তোম। লাগ্য। যশধর 
হেন ধনে কে না কৈল চুরি । 
ঘুচিল সকল সাধ বিধাত। সাধিল বাদ 
অভাগিনী কি উপায় কৰি ॥ 


৮ 
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কর্পুর কাতর চিত্তে কহিয়া অনেক মতে 
জননীকে প্রবোধ বুঝায় । 
নিত্য নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে 


সদ1 যার সখ। বাঁকুড়ারায় ॥২০৯।॥ 


শুন গে জননী সার বচন সঞ্চয় । 
বিধির বিপাক ছিষ্টি বলে সত্য নয় ॥ 
কালে কিন্তু মরে কেহ না মরে অকালে 
কে আছে অমর হয়্যা অবনীমগ্ডলে ॥ 
মবিল রাবণ কেন মৃত্যু যম জিন্যা । 
কেন মেল অভিমঙ্গ্য কৃষ্ণের ভাগিন্তা ॥ 
জলের বিশ্বোক যেন জগৎ সংসার । 
কিবা দেখ কি বল অনিত্য কেবা কার ॥ 
সবে সার কর তার স্মরণ পঞ্জর । 

তার প্রতি রাখ মতি গতি নিরস্তর ॥ 
প্রবোধ মানিল বঞ্জা প্রভুত্ব বচনে। 
কর্পুরে করিল কোলে সম্বরি ক্রন্দনে ॥ 
চারি বৌ সমীপে চপল গতি সার । 
করুণা করিয়। রামা কহে সমাচার ॥ 
নয় ধা নিদারুণ বিধির লিখন । 

কাট গেছে ঢেকুরে তোদের প্রাণধন ॥ 
'অল্পকালে বাছ। সব হল্যা অনাথিনী । 
অনেক অধর্ম কর্যা আমি অভাগিনী ॥ 
এই মুণ্ড বাঁছার বিদরে দেখে বুক । 
নিবারিতে নাবি উঠে নিরবধি ছুখ ॥ 
সতী কআ্ত্রীর গতি নাঞ্ি পতিবর বিহনে । 
যাত্রা কর যদি কিছু আছে কার মনে ॥ 
শ্তুন্যা চারি সতিনীর মুখে নাঞ্ডি আন। 
কর্পুরে কহিল কুণ্ড করিতে নির্মাণ ॥ 
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সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি শ্বশুরে । 
আম্ডাল ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে ॥ 
সিভায় সিন্দুর পরে স্থরঙ্গ উজ্জ্বল । 
কববী কবিল দূর এলায়্য কুস্তল ॥ 
চিরুণী চাপার ফুল বান্ধে চয় চুলে। 
কুলে দিয়! জলাগুলি চাঁপিল চৌদলে ॥ 
কর্ণসেন বঞ্জাবতী কান্দে উত্ভৃবায়। 
সহরের সর্লোক করে হায় হায় ॥ 
কালিনী গঙ্গার কূলে কুণ্ড নিরমান । 
তথায় তরুণীগণ তুরিত পয়াঁন ॥ 

আন করে চিন্তামণি চিত্তে কৈল সার। 
কর্পুর করিল তবে অগ্নি সংস্কার ॥ 

দ্রশ হাত উঠিল দক্ষিণ বাঁয় অগ্নি। 
সভে মেল্য। উচ্চৈঃন্ববরে করে হরিধ্বনি ॥ 
তবে চারি সতিনী স্বধবে সমাহিত । 
আনন্দে কৌতুকে নাঁচে ভাবে গায় গীত ॥ 
অগ্রে কর্য। অগ্নি পুজ। উহ করে স্থান। 
সমাধিল সমস্ত্রক সধে অর্ধ দান ॥ 

বাম করে ব্যজন দক্ষিণ করে মুণ্ড। 
পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড ॥ 
স্মরণ করিয়ে চিত্তে স্বরূপনারান । 
অস্তকাঁলে অভয় চরণে দিয় স্থান ॥ 
পুড়ে মরে অগ্রিকুণ্ডে পতির লাগিয়।। 
ধিয়ানে জানিল। ধর্ম বৈকুণ্ঠে বসিয়া ॥ 
নিজ মৃত্তি ত্যাজিয়। দ্বিজের মূতি ধরি । 
অবিলম্বে গমন অবনী ত্বরাত্বরি ॥ 
প্রিয়পাঁজ সঙ্গে মাতম পবননন্দন । 

দক্ষিণ কালিনীকৃলে দিলা দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥২১০॥ 
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পাবকে পুড়িতে ধায় তবে চাবি সতী । 
সাক্ষাতে সঙ্গম হেল! সথবাস্থরপতি ॥ 
দ্বিজবরে দেখ্যা ভাবে ছুই কর জুড়ি। 
প্রণমিল কলিঙ্গা প্রভুর পায়ে পড়ি ॥ 
আশিস করিল ধর্ম আনন্দ হৃদয় । 
পুত্রবতী হয় সতী হগু পাপ ক্ষয় ॥ 
কলিঙ্গ! তখন কয ভাবিয়া বিষাদ । 
এমন সময়ে প্রভু হেন আশীবাদ ॥ 

পতি মল ঢেকুবে ইছাব সনে বণে। 
পুড়্যা মরি পাবকে সতীন চাঁরিজনে ॥ 
বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ । 
অবনী অমর পর অথগ্ড বচন ॥ 

বিধবার পুত্র হল্য ব্রাহ্মণের ববে। 
ভগীরথ ভাগ্যবান ভারত ভিতবে, ॥ 
যার কীতি গঙ্গ। এই অবনীমণ্ডলে। 
ক্রিলোঁক পবিজ্র হয় পরশ্শিলে জলে ॥ 
এমনি দ্বিজের বাক্য না ষায় খগুন। 
এখন হইল মিথ্য। সংসত্য বচন ॥ 

ধর্ম কন ব্রাহ্মণ কৃষ্েের তন হয়। 

মরে নাঞ্ঞিও লাউসেন মোর মনে লয় ॥ 
লোহাটাব মুণ্ড এই মাহুহ্যার যন্ত্র । 
জোউ দিয়! হরিতালে কবেচে স্বতন্ত্র ॥ 
সতী হয়্যা স্বামীর স্বরূপ নাই চিন । 
আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ ত্যায়াগিবে কেন ॥ 
লাউসেনে সদাই সদয় ধর্মবাঁজ। 

বিক্রমে বিশাল বলে জ্িভুবন মাঝ ॥ 
বুড়া ব্রাঙ্ষণের কথা বুঝ মনে সার । 
ধর্মবাজ থাকিতে বিনাশ নাগ ভার ॥ 
জৌয়ের নির্মাণ যুণ্ড ফেল্যা দিয়া জলে । 
লদনে প্রবেশ সতী এই শুভ কালে ॥ 
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প্রত্যয় ন। হয় চিত্তে প্রভু বুঝ্যা মনে । 
চঞ্চল নয়নে চান হন্সমানের পানে ॥ 
শঙ্খচিল মুক্তি ধর্য1 সদ্দাগতি শুভ । 
অন্তবীক্ষে মুণ্ড নিল তুল্য আঁচস্বিত ॥ 
মলিন হুইল মুখ ন। পাইয়া মুণ্ডে। 
ঈশ্বর ভাবিয়া ঝাঁপ দ্বিল অগ্রিকুণ্ডে ॥ 
বিশেষিত বাযুক্ুত বুঝিয়া বিফল । 
পাতাল প্রবেশ কর্যা তুল্য। দিল জল ॥ 
নির্বাণ হইল অগ্নি উঠে চারি সতী । 
কান্তি পাল্য কলেবর কিব! ঘেন রতি ॥ 
কলিঙ্গ। তখন হয়্য। কৃতাগ্তলি আগে । 
প্রভুকে প্রণতি কর্যা পৰিচয় মাগে ॥ 
অনাদি কহেন আমি অখিলের গুরু ॥ 
ভক্তি কর্য। ভক্তে বলে বাঞ্চাকল্পতরু ॥ 
বাল্সীকাদি বশিষ্ঠ সনক সনাতন । 
অহনিশি আশ করে আমার চরণ ॥ 
নিরবধি নারদ বীণায় গুণ গায়। 
সহন্স লোঁচন নদ1 চামর চুলায় ॥ 
লাউসেন নিতান্ত আমার প্রিয়তর । 
আশিস কর্যাঁচি আমি হয়্যাঁচে অমর ॥ 
কলিঙ্গ ভখন কয় করুণ। বচন । 

দয়া কর্য। তবে যদি দিলে দরশন ॥ 
আজি হল সফল বিফল দেহ ধর্য1। 
দেখিব প্রভুর মৃতি ছুনয়ন ভর্যা ॥ 
ভক্তিভাবে ভকতবচ্ছল ভগবান্‌। 
ধরিলেন নিজ মুর্তি ধবল বিমান ॥ 
ধবল চন্দন গায় ধবল কম্তরি । 
চতুভু জ শঙ্খচক্রগদাঁপদ্মধাঁরী ॥ 

সম্মুথে সম্পুট করে বিনতা নন্দন । 
মহামুনি উল্ল,ক আছ্যের কথা কন ॥ 
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আনন্দে নারদ আস্ত প্রভৃগুণ গান। 
দূর হত্যে হুন্ছমান্‌ চামর ঢুলান ॥ 
মৃতি দেখ্যা কলিঙ্গা মহিষী মোহ যায়। 
পদ্মুমুখখী পড়িল প্রত্ুর ছুট পায় ॥ 
কে জানে তোমার তত্ব কত স্থধাময়। 
দ্রৌপদীর খণ্ডিলে দারুণ হুস্থচয় ॥ 
পাঁগবে করিল। রক্ষ। প্রকট পাবকে । 
গুণে সদয় হইলে ক্ধন্বাকে ॥ 
ধর্ম কন তখন সদয় হইল মন। 
অসত্য অলীক নয় আমার বচন ॥ 
আশীর্বাদ কর্যাঁচি আনন্দ অবিসার । 
পুত্র হল্যে চিত্রসেন নাম থুবে তার ॥ 
স্মরণ করিলে বাঁছা হইব সদয় । 
বলে এত টৈেকু্ঠে গেলেন বিশ্বময় ॥ 
তবে চারি সতিনী তখন তুষ্ট মন। 
আত্রসার ফেল্যা পথে আনন্দে গমন ॥ 
সান করে গঙ্গাজলে প্রবেশে আলয়। 
নগরের লোক যত ধন্য ধন্ত কয় ॥ 
মর! পাইল পরান বটে গে৷ ভাল সতী । 
স্থখেরু সায়রে ভাসে সেন রঞ্জাবতী ॥ 
আরস্তে ধর্মের পুজা পুত্রের কল্যাণে । 
মহোল্াসে মহোৎসব ময়ন। ভূবনে ॥ 
ইহার উত্তর গীত হবেক ঢেকুর । 
শ্রবণে কলুষ নাশ পাপযায় দুর ॥ 
ঘ্িজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার খেলা । 
সভে মেল্যা হরি বল সাঙ্গ হল পাল! ॥২১১।, 
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একমনে একথ। শ্রবণ যদি কনে । 
ধনপ্পুত্র লম্ম্ী হয় কলুষ নিহনে ॥ 
পড়িল প্রথম বণে লোহাট। বজ্জব | 
ছেকুব্ লইয়া! সভে শুন অতংপব ॥ 
অজয়) হইতে পাব লাউসেন ভাবে । 
অবিসার অন্বিন পাখবে কন তবে ॥ 
করেছিল নিষেধ যাত্রার কালে মা। 
তোমার ভবসা কক্যা বাড়্নাক্্যাছি পা ॥ 
শিমুল কিক জন্স ছুর্জয় কাড়ুর । 
জিনিলে এবার ঘম অজয্ম ঢেকুব ॥ 

এত শুনে বলে অন্যকৃল ধন ॥ 
উচ্চৈশ্রবা অংশে আমার হল জন্ম ॥ 
অন্বর অক্সনে গতি অনিল উপর । 
সবলে পাব্রাতে পারি সন্ত সসাগর ॥ 
চপলে আমার অশ্ব পিঠে চড়িবে আপুনি | 
ফলজে ফারদিব আজি অজস্স তটিনী ॥ 
শূন্য সুত্তি স্মরণ করিয়। সাত বাব । 
অশ্থে চেপে লাউসেন হল্য আগুসাব ॥ 
ফলঙ্গ সাব্িল ঘোড়া পতঙ্গ আভ্ায় । 
এক লাফে অজক্লার উত্তর কৃল পাক্স ॥ 
দ্ারু ভেঙে টদবযোগে দর্যায় পড়িল । 
দাম পয পেক্্য। পাক মকব ধবিল ॥ 
উঠ ভুবু করে ঘোড়া অগাধ সলিলে । 
শরীর অস্থির তবু সেনে নাঞ্রিও ফেলে ॥ 
সুর্ণীক্ ঘুলিয়। বুলে ঘনর্ঘিটে জল । 
বিদ্ম হইল বড় টুট্যা আল্য বল ॥ 
নিম্ভেজ হইল ঘোড়া নাহিক নিমেষ। 
পড়িল পাথালি খেকে প্রাণ হল শেষ ॥ 
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বার্ত৷ পাক়্যা বিক্রোধে বরুণ যুদ্ধসাজে । 
ডুবালেক লাউসেনে দরিক্পা্ন মাঝে ॥ 
অন্ষির পাখর মল্য €দবের ঘটন। 

লয়্যা দিল লাউসেনে নিগুঢ় বন্ধন ॥ 
প্রচুর প্রবন্ধে টকল পাতাল দাখিল । 
অজয়াঁর অনুতাপ ঘুচিল আভিল ॥ 
নেরাগসে নাগপাশে হাতে গলে ছেছ্যা। 
বলির বাহনশালে বাখিলেক বেধ্যা ॥ 
সঙ্কটে সেনের হল্য সংশয় জীবন । 

কালু বীর কান্দে ওথা ভোম তের জন ॥ 
কি হইল হায় হাক কি হইল হায় । 

ন। বলিয়া! কোথ। গেলে লাউসেন বায় ॥ 
মায়! কর্য। মহীরাঁবণ মহাদক্ষ মনে । 
চুরি কর্যা লক্ম্যা গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়। পাতালভ্ভুবন । 

এথা! নল নীল কান্দেন স্গ্রীব বিভীষণ ॥ 
হন্চমান্‌ কাঁন্দেন মাথায় দিয় হাত । 
অনাথ করিয়া! কোথা গেলে সীতানাথ ॥ 
কালুবীর আদি কর্য! ভোঁম তের জন । 
সেইমত সবিকল সেনের কারণ ॥ 
শোকাকুল সবাই সবার ধরে গলে । 
এমনি দিলেন বাপ অজয়াঁর জলে ॥ 
শ্োতের চঞ্চল গতি চিত্তের সমান । 
পড়িল পাথারে ডুবে ত্যাজিল পরান ॥ 
কপালের লিখন খগ্ডন না যায় । 
পাতালে পড়িয়া সেন 'প্রভুকে ধিয়ায় ॥ 
হবি হবি বন্ধুজন বলে ভউচ্চত্যরে । 
মানিক বচিল গীত অনাছ্যের বরে ॥২১২॥ 
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ভিপছী 
হেদে হে অনাথবন্ধু কপাষয় কপাপিন্ধু 
কবরণকারণ ভগবান্‌। 
স্বদেশ সম্পদ ছেড়্য! এ ঘোর সক্কটে পড়্য। 
প্রাণ ষায় প্রভূ কর জাণ ॥ 
তুমি বাঁধা তুমি শ্যাম তুমি সীত। তুমি রাম 
তুমি গতি অগতি জনের। 
নিজগুণে কর দয়। দেহ ছুটি পদছায়! 
দূর কর কপালের ফের ॥ 
পুরাণে শুনেচি আমি পতিতপাঁবন তুমি 
পরাৎ্পবর পাগুবের সখ! । 
পাথার পাতালপুরে সেবক তোমার মরে 
কোথা আছ এস্থা দেহ দেখা ॥ 
বৈকৃঠে আছিল ধর্ম হ্বকথনে চিত্তশর্ম 
অকস্মাৎ টলিল আসন। 
ধিয়ানে জানিয়া তত্ব বাধায় বিকলচিত্ত 
হন্মানে কহেন কারণ ॥ 
প্রহলাঁদ স্ধন্বা হত্যে প্রিয়ভক্ত পুথিবীতে 
প্রাণধন লাউসেন আমার । 
ঢেকুর অবনীতল অজয় কর্যাঁছে বল 
তুমি যেক্স্যা কর রে উদ্ধার ॥ 
প্রভুর বচন শুনি পুলকিত প্রাভগুনি 
পরিরোষে করিল পয়াঁন । 
বেলডিহা গ্রামে ধাম দিজ শ্রীমানিকরাম 
বিরচিল ধর্ম গুণগান ॥২১৩॥ 


বাম বাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাথ । 
বাবণবধ লঙ্কাজয় বাক্ষলনিপাত ॥ 
শত লক্ষ ষোজন সাগর হল্যাম পার । 
কোন তুচ্ছ অজয়া করিব ছারখার ॥ 
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ঢেকুরের গড়খান তুল্য বাহুবলে । 
কৌতুক দেখিব ফেল্য। সমুদ্রেন্স জলে ॥ 
এই যুক্তি করে বীব্ব আক্রোশ অস্তবে । 
অবিলম্বে উপনীত অজয় ঢেকুরে ॥ 
ক্রোধে হল্য আকাশ পাতাল কলেবন। 
অজয়াঁর জল ভবে কাঁনের ভিতবু ॥ 
জল বিনে জলজস্ভ জীবন ত্যাজিল । 
অজয় কাতর হয়্যা কান্দিতে লাগিল ॥ 
হন্চমান্ কন ক্রোধে হছুতাশনমুখ । 
ধর্মের সেবক সেনে দিলি এত ছুখ ॥ 
আজি তোর ঢটেকুর লইব বসাঁতিল । 
বীরের বিক্রোধ দেখ্যা বক্ষণ বিকল ॥ 
বিনতি বিস্তর করে বিনয় বচনে । 
অপবাঁধ ক্ষমা কর আনি লাউসেনে ॥ 
সংগ্রাম সৎকুল হল্যে সহায় ভজিব। 

যে কেহ মরেছে জলে জিয়াইয়। দিব ॥ 
আজি হবে অচ্কৃল অজয়ার প্রতি । 
জল হয় নদীর জীবন ধন গতি ॥ 

সত্য করি সাক্ষাতে সন্দেহ ঘাণ্ড দুর । 
যদবধি লাউসেন না জিনে ঢেকুর ॥ 
তদবধি অজয়্ার এক আঠ্‌ জল । 

ইহার ইসাদ ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 

তুষ্ট হল্য। ভা শুন্তা তখন মহাবীর । 
দিলেন আযোগ কর্যা অজয়াকে নীর ॥ 
জীবন্যাস মন্ত্র জপে জীবনের ভূপ । 

প্রাণ পেক্স্যা উঠে ঘোড়া হস়্্যা পুর্বব্দপ ॥ 
কালু বীর তেব ভোম উঠে প্রাণ পায়্যা | 
সবাই সংকোঁচ ভাবে দেনে না দেখিয়া ॥ 
অনিল আত্মজ কন আকার ইঙিতে । 
বরুণ পাতাল গেল সেনতক আনিতে ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪9৩ 


হেনকাঁলে বৈকুছে গেলেন হনুমান । 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গাঁন ॥২১৪॥ 


বরুণ বিষোগ বলে বিনয় বচন । 

ধন্য তুমি লাউসেন ধর্মপরায়ণ ॥ 

পরম আনন্দ হল্য পেয়্যা পরিচয় । 

চল বাপু চপলে ঢেকুর কর জয় ॥ 
সদাই তোমার আছে সখা ভগবান্‌। 
কয়্যা এত লাউসেনে কৰিল। ছাঁড়ান ॥ 
পার কর্যা দিলেন অজয় পূর্ণকেতু । 
কালিন্দীর কূলে গেল৷ কৃষ্ণসেবাহেতু ॥ 
অনাদি ভাবিক্স! সেন অশ্বে আরোহণ । 
কালু বীর আগুয়ান কেশরী যেমন ॥ 
তের ভোম চলিল পশ্চাঁৎ অন্পাম। 
ঢেকুর দক্ষিণ দিগে করিল মোকাম ॥ 
লঙ্কার উপরে ফেন ঠেসে রঘুবীর । 
রাবণ বধিতে যুক্তি ক্যুক্তি মিহির ॥ 
জোড়া শিক্ষা সারে কালু বলে ধর ধর। 
অকাল অনর্থ যেন ঢেকুর উপর ॥ 
দূতমুখে বার্তা পাঁল্য ইছাই গুয়াল!। 
সেজ্যা আল্য লাউসেন সঙ্গে জয়ফলা ॥ 
তের ডোম সঙ্গতি সহায় কালু বীর । 
উত্ভুদলে পার হল্য অজয়াঁর নীর ॥ 
এত শুনা ইছ। ঘোষ এমনি কাতর । 
পার্বতী পুজিতে গেল প্রাসাদ ভিতর ॥ 
পূজার সামগ্রী নিল আগমপ্রমাণ। 
শতভার শর্করা সন্দেশ মর্তমান ॥ 
স্থপাত্রে পুরিয়া নিল সোমস্ধ। কলা । 
এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগল। ॥ 
যাতে যাতে জননীর জন্মে পরিতোধ ॥ 
লয়্য। তাই পৃজায় বসিলা ইছা ঘোষ ॥ 
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ঢাক ঢোল কত বাজে কেউর করক্ক । 
বায় বাজে আপুনি দক্ষিণাক্রত শঙ্খ ॥ 
দামাম! ছুন্দভি বাজে দড়মসা সানি । 
জয্ঘণ্ট। ঘন ঘোব জয় জয় ধ্বনি ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইল ইছ? মীয়ের চরণে । 

বলে স্বন্তিবাচন বসিয়া বরাসনে ॥ 
পুরোহিত টৈসে বামে পুজার পদ্ধতি । 
শতবরূপ সঙ্কল্প করেন সন্তশতী ॥ 

দশ লক্ষ ছুগী নাম দশ লক্ষ হোম । 
পঞ্চবিধি করিল পুজার ষথ। ক্রম ॥ 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে বিহিত বরণে । 

জপ যজ্ঞ যোগ বিধি যাঁর! ভাল জানে ॥ 
চস্তীর চবিত্রকথ। শ্রবণে সম্পদ্‌। 

তৃতীয় মাহাঁত্ম্যে হল মহিযষীক্গর বধ ॥ 
সঙ্গীত শুনিলে হয় শত্রুর নিধন । 
ইচ্ছাই গুয়ীলা শুনে হয্্য। একমন ॥ 
ভক্ভিযুক্ত চন্দনাঁক্ত শ্রীাকলের দলে । 
দিলেক মায়ের ছটি চরণ কমলে ॥ 
বীজমন্ত্র জপ করে দিকয্া বলিদান । 
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান ॥ 
সগোষ্ী সহিত দিয়! গলাঁষ বসন । 
করপুটে কবে স্তৃতি করুণাবচন ॥ 

ন। ষায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা । 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়াবাঁয় সথা ॥ 
কেবল ভবসা এ কমলচরণ । 

আপনি বচিলে নাথ আপন কীর্তন ॥ 
বামন হইয়া হাত বাঁড়াক্্যাঁচি চান্দে। 
ফিকির করিয়া প্রভু ফেল নাঞ্ঞি ফান্দে ॥ 
অজ্ঞান কুমতি জড় কিছুই না জানি । 
আপনার গুণে কপ। করিবে আপুনি ॥ 
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করতার কর পার লইলাম শরণ। 
বিষম তোমার মায়। বুঝে কোন জন ॥২১৫॥ 


কঞঃ কাঁলবাত্রি কঙ্কালমালিনী । 
করালবদদন। কালী কর্পবধারিণী ॥ 

খএঃ খ্যাঁতিরূপা ক্ষিতিধরক্তা ক্ষেমস্করী । 
খড়গহস্ত। খরতব। ক্ষয় কর এবি ॥ 

গঞএঃ গজারিবাহিনী গৌবী গণেশজননী । 
গুণাশ্রয়। গুণময়। গিরিশগৃহিণী ॥ 

ঘয়েঃ ঘৃর্মরনাদি লিখন ঘোর মৃতিধর । 
ঘোরে পড়্যা ঘন ভাকে ঘোর দুস্থ হবু ॥ 
চএঃ চাঁমুণ্ডা চগ্ডসি চণ্ড। চগ্ডিকা কোদণ্ডি। 
চপলে চিত্তের চিস্ত! চরণ কর চণ্তী॥ 

ছঞএঞঃ ছপাঁল ছাওয়াঁল মার ছলছিদ্র ছাঁড়। 
ছায়ারূপে ছয় কর্যা ছয়পদে ঘেড় ॥ 

জঞএঃ জগভ্ভান্িণী জয়া জগত তাঁরিলে । 
জীবের জীবন গতি জীবন্তাসে বলে ॥ 

ঝএঃ ঝনঝনে শব্দ করে ঝলকে বাহিনী । 
বম্পনে ঝটিত কাট ঝকড়ভগ্জিনী ॥ 

টএঃ টলটল করে প্রাণ টিকে নাঞ্ি আর । 
টুট্যা আল্য বল বুদ্ধি কুবুদ্ধি টক্কার ॥ 

ঠয়েই ঠক হাতে ঠাকুবানী ঠেকালে আমায়। 
ঠই নাই দণগ্ডাইতে ঠায় রে অন্ুপায় ॥ 
ডয়েঃ ডর হল্য ডাক শুন্যা ভাকে ষেন কাল ॥ 
ডুবিল পাঁথারে ভিঙ্গ ভরে ভাঙ্গে ভাল ॥ 
ঢয়েং ঢল ঢল করে মন ঢের হয় আশ। 

ঢাঁল হয়্যা ঢাক পদে ঢেকুরের ঘাস ॥ 

তয়েঃ ব্রিলৌকতারিণী তুমি ভ্রিদশের বিধি । 
তবে সে তোমার নাম ত্রাণ কর যদি ॥ 
থয়েঃ থর থর কাঁপে অঙ্গস্থল গত অবরি। 
থাক্য। থাঁক্যা উঠে ভয় স্থির হতে নারি ॥ 
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দয়েং দনুজদলনী তুমি দেবতার মূল । 
দয়ামক্সী দাসে হয় দোষে অন্থকুল ॥ 

ধয়েঃ ধূতরূপধর। ধাঁত্রী ধ্যানময়ী উম1। 
ধরণী অনস্ত ধরে ধ্যান কর্যা তোমা ॥ . 
নয়েঃ নৃমুগ্ডমালিনী নিত্য নৃমুণ্ডমালিনী । 
নগেক্দনন্দিনী নমোস্ত তে নারায়ণী ॥ 

পয়েঃ প্রকৃতি পরম] বিদ্যা পরমকাবিণী । 
পড়্যাঁচি পাথাঁরে পার কর নাবায়ণী ॥ 

ফয়েঃ ফুরাল্য আমার সাধ ফিরে ভাকি মিছ]। 
ফের হল্য ফিকির ফকির হল ইছ। ॥ 

বয়েঃ বেদে বলে ব্রহ্মময়ী বিশ্বজন গাঁয়। 
বিপাকে বালক মরে বল কি উপায় ॥ 

ভয়েঃ ভকতবৎসল। ভীম। ভুবনে প্রকাশ । 
ভক্তিহীন ভক্ত মরে ভয় কর নাশ ॥ 

ময়েঃ মহাবানী মহেশী মহেশ গুণ গায়। 

মন দিলে মনের মহত দুস্থ যায় ॥ 

লয়েঃ লক্ষ্মীরূপ। লক্ষমায়া লোলরসন]। 
লোকমাত্রা লঙজ্জারূপা লোকেশ লক্ষণ! ॥ 
বয়ে বেদমাঁতা বেদে বলে ব্রহ্মার জননী । 
বারাহী বিশ্বের বন্দ্যা বিপদনাশিনী ॥ 

শয়েঃ শাস্তিবপা শাকম্ভরী শক্তি শিব। উম! । 
শঙ্করী শঙ্করপ্রিয়] শুভময়ী শ্যামা ॥ 

হয়েঃ হরিহরপবায়ণী হের ম] নয়নে । 
হাতের হেত্যার হয়্যা হান লাউসেনে ॥ 
ক্ষয়ে: ক্ষুধারূপে ক্ষেমস্করী ক্ষেম দোষ গুণা। 
ক্ষমাময়ী ক্ষানস্তিরূপে ক্ষয় কর সেনা ॥ 

করিল এতেক স্ততি হয়্যা কৃতাঞ্লি। 
শাস্তিমৃতি সাক্ষাতে সদয় ভদ্রকালী ॥ 
মনঃকথা মাফিক কহেন মহামাই। 

কি লাগ্যা ভাঁকিলে বাছা কহ বে ইছাই ॥ 


ছাদশ পাল! ৪৪৭ 


ইছ। বলে জননী গেো। এই নিবেদন । 
তোমার ইছণার হয় অকাল মরণ ॥ 
সাজ্যা আইল লাউসেন সক্রোধ বিসার। 
বাজিবর-বিমানে অজয় হল্য সার ॥ 
কালু বীর সঙ্গতি সহায় তের ভোঁম। 
বলে ইন্দ্রজিৎ রণে ধিশাল বিক্রম ॥ 
অজ্জনের সারথি আপুনি তার সখ! । 
ভারতে মহিম। শুনি কুরুক্ষেত্র লেখা ॥ 
কাতর হয়্যাচি আমি কি হবে উপায়। 
ধন প্রাণ এবার যে দেখি সব যায় ॥ 
ভদ্রকাঁলী কন বাছ। ভয় নাঁঞ্ছি কিছু । 
অগ্রসর আমি হব তুমি হয়্য পাছু ॥ 
সঙ্গ তচিভের কথা শুন বলি দড়। 
কার্তিক গণেশ হত্যে তুমি মোর বড় ॥ 
আমি আছি সারথি এতেক কেন ডর । 
অবনী অখণ্ড মানে করিব অমর ॥ 

এত শৃন্তাঁ ইছা কয় অনুচিত কথা। 
নিয়তি খপণ্ডিতে নারে হবিহবর ধাতা ॥ 
রাবণ তোমার ভক্ত অন্ুরক্ত ছিল । 
রামের সহিত বরণে সে কেন মরিল ॥ 
অভয্ষা বলেন বাঁম অখিল ঈশ্বরী । 
বাবণের শোক আজ পাসরিতে নারি ॥ 
দিয়্যাঁচি ছুকুলে কাট দক্ষিণ লঙ্কায়। 
মনে হল্যে দ্বিগুণ আগুন উঠে তায় ॥ 
ত্বরায় সমরে সাজ তুরঙ্গ বিমান । 
লাউনেনে কেট্য। আজি করিব রক্ত পান ॥ 
তিন বাণ তখন খসিল কুণ্ড হত্যে । 
দিলেন অভয় দান ইছায়ের হাতে ॥ 
তিন বাণে তিন বীরে পাঠাবে ষমঘর । 
কালু বীর লাউমেন অস্থির পাখর ॥ 


৪৪৮ 


ধর্মমজল 


প্রণাম করিল ইছ। মায়ের চরণে। 
দেউলে বসিল। কালু দক্ষিণ মশানে ॥ 
সাঁজেতে চলিল ইছ। সমরকেশরী । 

মার মার শবদে অভেদ কাপে অরি॥ 
ঘ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া । 
দয়া কর্যা দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২১৬ 


ভ্রিপদী 


কাড়া পড়া ঢোল সাজ সাজ রোল 
সঘনে সংঘাত বাজে । 
বলে ইছ1 গোপ | সহজে সংকোপ 
গজারিগর্জনে সাজে ॥ 
সাজোয়৷ শেখর শোভে কলেবর 
স্থর্ম্য টোপর শিরে। 
তাহা কিব৷ রাকা স্থচিত্র পটুক। 
শশিসম শোভা করে ॥ 
যেন ইন্দজিৎ সমর পণ্ডিত 
শত বহিসম বল। 
পদভরে ক্ষিতি পাতাল পদ্ধতি 
কাপে অষ্টকুলাচল ॥ 
কিব! অঙ্গ ছবি কত কোটি রবি 
উদয় হয়্যাচে হেন । 
বদন শারদ বিধু পরিচ্ছদ 
পূর্ণ ষোল কল যেন ॥ 
ধর্যা ধন্ুঃশর অশ্বের উপর 
এমনি উঠিল নায়ে। 
দেবীদত্ত বাণ রিপুজয়ী শান 
লইয়া চলিল কোপে ॥ 
লয়্যা অস্ত্রজাল সহন্স গুয়াল 
সাঞ্জিয়। চলিল বেগে । 


৯ 


দ্বাদশ পাঁল। ৪৪৯ 


ইাঁকিচে মার্শীর ষেন অবিসার 
প্রলয় পবন মেঘে ॥ 

ফুকরে নিশান সারিল কামান 
হাঁতীর উপরে ভঙ্কা। 

ইছ1 ঘোষ যেন হইল রাবণ 
ঢেকুর হইল লঙ্কা ॥ 

তরয়ার লুফিয়া তুরজ দাঁবিয়! 

উপনীত অজয়ার তীরে । 
বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 


রসোদয় ধর্মের বরে ॥২১৭॥ 


দূর হত্যে ইছার দেখিয়] দলবল । 
কালু বীরে কহে সেন বচনকমল ॥ 
চঞ্চল চপল! সঙ্গে চন্দ্রের গমন । 

সাঁজ্যা আল্য ইছ। ঘোষ সাক্ষাৎ মদন ॥ 
বিজুরি খেলিছে রূপে বিনাঁশে তিমির 
ঢেকুরেব যোগ্য রাঁজ৷ যেন যুধিষ্ঠির ॥ 
মিহির মহেন্দ্র যেন মুকুন্দ মাধব । 
বিরাট ৫ববর্ত কিবা গজেন্দ্র বাসব ॥ 
অবাঁক্‌ হইয়! সেন ইছায়ের ঠাঁটে । 
শুনেছিন্ধ সাক্ষাতে দেখিন্ সাধু বটে ॥ 
অন্বিকার অবশ্ঠ ইহাকে আছে দয়! । 
প্রভু যেন প্রহ্লাদে দিলেন পদছাঁয়া ॥ 
কালু বীর কয় তবে কবি নিবেদন। 
সফল জীবন আজি সাধু দরশন ॥ 

প্রসন্ন কপাঁল হইলে সাধুসঙ্গ পাই। 
আজ্ঞা কর আঁজিকাঁর যুদ্ধে আমি যাই ॥ 
বিষোগ বচন বলি শুন মহারাজ । 

নখে ছিদ্র হয় ষদি কুঠাঁরে কি কাজ ॥ 


6৬ 


ধর্মমঙ্গল 


সেবক হইতে যদি সিদ্ধ হয় কর্ম। 

না চাই ঠাঁকুবে বেদে বলে পর কব্রক্ম ॥ 
নামের সেবক বীর পবনকুমার । 
রাবণের লঙ্কা পুড়ি ৫কল ছারখার ॥ 
বৃষকেতু বীর ছিল বিখ্যাত জগতে । 
কোন কর্ম না করিল অজ্ঞুন সাক্ষাতে ॥ 
আজি আমি ইছাঁর করিব দর্প চুর । 
একদণ্ডে অধঃ নিব অজয় ঢেকুর ॥ 

কয়্যা এত কালু বীর করিল সাজন। 
ইছার সমীপে আন্যা দিল! দরশন ॥ 
€লেখ। কর্যা দিতে বলে ঢেকুরের কর । 
কি কাজ বিবাদবাদে ফির্য। যাই ঘর ॥ 
নচেৎ ইচ্ছাই আজি হাবাবি জীবন । 
আমি বীর কালুসিংহ সাক্ষাৎ শমন ॥ 
এত শুন্যা ইছাই আগুন পারা জলে । 
বাঁবণ ক্লুষিল ঘেন অঙ্গদের বোলে ॥ 
কালুভোম নাম তোর সহজে মলিন । 
শুকর চবায়্যা বেটা! গেছে সব দিন ॥ 
কোৌপীন জুটিত নাঞ্ি কপালের দোষে । 
না জুটিত,অন্রজ্জল লঙ্ঘন দ্বিবসে ॥ 
আমানি খাতিস গর্ভে না ছিল আধার । 
কুড়্যা ছিল উড়্যা যেত দিবসে ছু বার ॥ 
বাড়িল বীরের কোপ ইছায়ের বোলে । 
নিকুম্তিল ষজ্জের আগুন যেন জ্বলে ॥ 
বলে বেট? ঠেট। ঠোঁটকাট। বর্ন নিগুড় । 
গুয়াল। জেতের ধর্ম হয় বড় হছড় ॥ 

মন দিয়া শন তোর আছ্যের কাহিনী । 
যে কালে গৌড়ে ছিলি আমি সব জানি ॥ 
পিতা পিতামহ তোর অন্রাভাবে মবে। 
জয়া তাঁর জাতি দেই ষবনের ঘরে ॥ 


দ্বাদশ পাল। চি 


বাপ তোর ছিল বলে গরুর রাখাল । 
তিন দিন খেয়েছিল তিন গোটা তাল 
ক্ষুধায় মলিন মুখ ক্ষীণ হইল বা । 
রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী মা ॥ 
কেহ দিত খুদ কুড়া কেহ শাঁক লাউ । 
উদর পুরিয়া খাইত আউটিয়। জাউ ॥ 
গালাগালি হইল যেন অঙ্গদরাঁবণে । 
বিক্রোঁধ বিশাল যুদ্ধ বাঁজিল ছুইজনে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা] । 
কর ধর্ম পরিপুণ্ণ নাক়কবাঁসনা ॥২১৮॥ 


বীর বলে ইছ। আগে বাণ মার তুমি । 
বুক পেত্যা বীরাঁসনে বসি দেখ আমি ॥ 
এত শুন্য! আক্রোশিত ইছণই স্থন্দর | 
ধন্ধকে টক্ষার দিয় জুড়ে পাঁচ শর ॥ 

শর ছেড়্যা মার্শীর সঘনে বলে তুণ্ড। 
এক বাঁণে কালু বীর কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 
আকণ সন্ধান কর্য। এড়ে আট বাণ। 
অর্ধপথে ইছাঁই করিল খান খান ॥ 
দৌহাকার বাণ ব্যর্থ দোহে ভাকাভাকি। 
হান হান হরথে হেরথে হাকাহাকি ॥ 
ধন্রঃশর ত্যাজিয়া ধবিল ভাল খাঁড়া । 
কসাকপসি কসরথ করে মেলাপাড়া ॥ 
ফলঙ্গ সারিল শুন্যে ষোঁড় করি পা1। 
উঠে পড়ে কাঁছাড়ে আছাঁড়ে ঝাড়ে গ। ॥ 
ইছাই হাঁনেন চোট ভেদে সপ্ত তাল । 
ফলঙ্গ সারিল কালু বুকে দিয় চাল ॥ 
এইবূপে ঘোর যুদ্ধ অস্কুশ প্রমাণ । 
প্ুনর্বার ইছাঁই ধঙকে যোড়ে বাণ ॥ 


৪৫৭ 


ধমমল 


অভয়ার দত্ত বাণ অগ্নি জলে মুখে । 
বাঝে নাঞ্ি বধে পেল্য। বরুণ ব্রহ্মাকে ॥ 
বাণ ছেড়্যা ইছ। ঘোষ ভেক্য। বলে মার ॥ 
বাজিয়। বীরের বুকে পৃষ্ঠে হল্য ফার ॥ 
পরিসরে পাতাল প্রবেশে গিয়। বাণ। 
এমনি পড়িল বীর ত্যাজিল পরান ॥ 
নির্বাপণ লাঁউসেন নয়নের জলে । 

রাম যেন কান্দেন লম্মণে কর্যা কোলে ॥ 
স্থমিত্র। মায়ের তুমি নয়নের তাব।। 
বিধিবশে বিপিনে বিখেড়ে টন হার] ॥ 
সেইমত লাউসেন শোকাকুল মন। 

কালু বীরে কোলে কর্যা করেন ক্রন্দন ॥ 
বিপত্ত্য সময়ে ছিলে বিযোগ সারখি । 
স্মরিতে সে সব গুণ বিদরয়ে ছাঁতি ॥ 
শিমুল করিলে জয় অজয় কাঁঙর । 

কি দোষে এখন দাঁদ। হইলে নিষ্ঠুর ॥ 
তেরটি দলুই কান্দে শিবে হানে হাঁত। 
সাখাক্কর। বলে মোরা হলাম অনাথ ॥ 
অঝোব নয়নে কান্দে অবনী লোটাীয় । 
কি লয়্য।'যাঁইব ঘর কি বলিব মায় ॥ 
ইছকে বলেন মেন বচন অব্যক্। 
আজিকার সমর করিলে তুমি জয়॥ 
বিপত্তয পড়িল ঘোর আমার উপর । 
সকালে আসিবে সাঁজ্যা করিব সমর ॥ 
এত শুন্য ইছ। ঘোষ গেল নিকেতন । 
ধ্যান করে লাউসেন ধর্মের চরুণ ॥ 

কে জানে তোমার মায়! মহিমা কে জানে । 
পতিতপাবন নাম শুন্যাঁচি পুরাণে ॥ 
জৌঘরে আগুন দ্বিলেন দুরযোধনে। 
পালাল্যে পাতাল পথে পাগুবনন্দনে ॥ 
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চগ্ডাল পুড়িক্স। মল্য টবের লাগিয়া । 
সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়! ॥ 
বৈকুণ্ঠে আছিল ধন্ম বিশ্বলোকনাথ । 
অন্ুন্থয়ে আসন টলিল অকস্মাৎ ॥ 
স্বোগে বশ্যা। জাঁনিলেন যতেক কারণ। 
ধরিয়া ছিজের মৃত ধরণী গমন ॥ 
হন্ুমান্‌ সঙ্গে যান সচঞ্চল চিত। 
অবিলম্বে অজয় ঢেকুরে উপনীত ॥ 
অধোমুখে লাউসেন চিত্তে অন্ুক্ষণ। 
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দিলা দর্শন ॥ 
অঞজ্নসারথি আমি অখিল ঈশ্বর । 
আন্যাঁচি তোমার ভাবে অবনী ভিতর ॥ 
সনাতন সনক সনন্দ সপ্তখষি ৷ 

আশ করে আমার চরণ অহনিশি ॥ 
লাঁউসেন কয় তুমি দয়ার ঠাঁকুর । 

দিয় ছায়া দাসের হুর্গতি কর দূর॥ 

যে বেশে সদয় হল্যে সুধন্বার সখা । 
পূর্ণভাঁবে ষে বেশে প্রহলাদে দিলে দেখ! ॥ 
যে মুতি দেখিত ঞ্রুব সদ যোগধ্যানে। 
সেই মৃত্তি দেখিতে আমার সাধ মনে ॥ 
ভক্তের ভক্তিতে চতুকু জ হল্যা হরি । 
শতঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী ॥ 

মবঘন শ্যাম অঙ্গ অস্বজলোচন । 
গোঁবৎ্সলাঞ্চন বক্ষে গরুড়বাহন ॥ 
দেবের ছুললভ মুত দেখ্য! ছুনয়নে | 
পড়িল এমনি সেন প্রভুর চরণে ॥ 
পরব্রহ্ম সনাতন পতিতপাঁবন । 

শ্রীপতি পুরুষোভম শ্রীমধুত্দন ॥ 

অজয় ঢেকুরে আশ্যা এই দশ! হল। 
পক্ষাঁবল কালুবীর সমরে পড়িল ॥ 
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অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি । 

সমর করিয়া জয় যাবে যুগপতি ॥ 
অনাথবাদ্ধব ধর্ম অখিল কারণ। 

কালু বীৰে প্রাণদান দিলেন তখন ॥ 

হন্চমান্‌ সহিত সত্বর তিবোধানে । 

অস্তরীক্ষে রহিলেন উল্ল,ক বাহনে ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সথ। | 

দয়! কব্য। ছিজবেশে দিল। যারে দেখা! ॥২১৯ 


প্রাঁণ পেয়্যা কালু বীর কাল ষেন বোঁষে । 
ধন্কে টক্কার দিয়া তিন বাণ শোষে ॥ 
সিংহদুয়ারে গিয়া জয়ঘণ্টী নাড়ে । 

চমক পড়িয়া গেল ঢেকুবের গড়ে ॥ 

শব্দ শুন্যা ইছ] ঘোষ সেজ্যা আইল রণে। 
ভবানীর বাণ তার না পড়িল মনে ॥ 

মার মার সমনে শব্দের নাঞ্ঞি লেখা । 
শীঘ্র আশ্যা। সেনের সমীপে দিল দেখা ॥ 
মুখামুখি ছুজনে বাজিল ঘোঁর রণ। 
বৃিধার। সমান বাণের বরিষণ ॥ 

তিন বাণ এড়ে সেন তাঁর। যেন ছুটে । 
অর্পথে একবাঁণে ইছ1 ঘোষ কাটে ॥ 
তৃণে হতে ঠততরক করিল তিন শর । 
আকণ সন্ধানে এড়ে সেনের উপর ॥ 

ইছ]। হইল বাঁবণ সেন হল্য রাঁম। 
একবাঁণে ইছার কাটিল তিন বাণ ॥ 
ভাকাডাকি হাকাহাকি হেল উচ্চরোল ॥ 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্রকলোল ॥ 

ইছা বলে লাউসেন বুঝিব এবার । 

ধর্মের তপসী তুমি ধর্ম অবতার ॥ 
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কালীর কিস্কর আমি কাল কাপে ভরে । 
ঘমঘবর এখনি পাঠাব এক শবে ॥ 
পেন কন আমার সহায় সনাতন । 
আজি তোর আমার হাতে অবশ্য মরণ ॥ 
এত বল্যা লাউসেন এড়ে এক বাণ। 
ইছার ধনুক কেট্যা কৈল খান খান ॥ 
আর বাণে কেট্য। ফেলে কবচ উবণ। । 
ইছ। ঘোষ হল্য যেন আগুনের কণা ॥ 
ঢাল খাঁড়া ধরি ধাইল সমকাল । 
ডেক্য। বলে লাউসেন এবার সামাল ॥ 
সিংহসম সরজে সমান ছুইজন । 
দেবতা সকল আইল দেখিবারে রণ ॥ 
গরুড়ে গরুড়ধ্বজ গোঁতরভিৎ গজে । 

ংসে চেপ্য। ভ্রহ্গা আল্য অশ্রি চেপ্যা অজে ॥ 
ষ্ঠী মহাকাল ক্ষেত্রপাল আদি যত। 
অনস্ত অরুণ আদ্দি উপদেব কত ॥ 
এমনি সাঁরিল চোট ইছাই গুয়াল।। 
ফলঙ্গে উঠিল সেন বুকে দিয়। ফলা ॥ 
দেবত। দাঁনব যেন দৌঁহে সমজোট । 
ইছণ ঘোষ লাউসেন এমনি হানে চোট ॥ 
ভূতলে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে । 
উচ্চৈঃন্বরে অভয়া। অভয় বল্যা ভাঁকে ॥ 
কৃষ্ণ বলে ভাঁকে যেন সধন্বার মাথা । 
প্রলয়ে সেবক মবে প্রভু গেলে কোথ। ॥ 
তেমতি ইছার মুণ্ড মা বলিয়া ডাকে । 
দচুজদ্লনী দয়! ছাড়িলে সেবকে ॥ 
পর্ব্রহ্ষ সনাতনী পরমকারিণী । 
পুরাণে শুনেচি নাম পতিতপাবনী ॥ 
এই তুমি অভাগাকে অবধিয়া গেলে । 
ফির্যা দেখ। না হইল মরণের কালে ॥ 
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ইছ। ঘোষ অশ্বিকাঁর অন্বক্ত ভূত্য । 
চঞ্চল কৈলাসে হল্য চণ্ডিকার চিত ॥ 
যেগে বশ্যা জননী জানিলা বিবরণে । 
আমার ইছাই পার? কাঁটা গেছে বণে ॥ 
শোকেতে সজল আখি সচঞ্চল চিত্ত । 
অবিলম্বে অজয় ঢেকুনে উপনীত ॥ 
সভাঁপদ্‌ সর্বজীবে সমভাবে দয় । 

ইছ। ঘোষ কেণলে ক্যা কান্দেন অভয়া ॥ 
জপেন যুগল বীজ জীবন কবন্ধে। 

কাঁটা মুণ্ড ইছায়ের জোর লাগে স্কদ্ধে ॥ 
উচ্চৈংস্বরে হরিধবনি কর বন্ধুজন । 

ইছন ঘোঁষ প্রাণ পাল্য উঠিল তখন ॥ 
এমনি পড়িল কেন্দে অস্ষিকাঁর পায় । 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে সথ। বাকুডাবায় ॥২২০॥ 


বিধির বিধাতা তুমি বলে চারি বেদে । 
এবার উদ্ধার কর এ ঘোর আপদে ॥ 
কলুষনাশিনী তুমি করুণা সম্পদ ৷ 
কৃষ্ণের সাধিলে কাধ কংসে কলা বধ ॥ 
তুমি যাঁর অন্কুল। তার কিবা শঙ্কা! । 
বাঁবণ বধিয়! বাম জিনিলেন লঙ্কা ॥ 
অনভ্ত তোমার মায়া মহিমা অপার । 
বিধি বিষুণ ৫বভব বুঝিতে নারে যাব ॥ 
ঈশ্বরী বলেন বাছ। শুন রে ইছাই । 
বর মাগ অবনী অমর কর্য। যাই ॥ 
এত শুনা অশ্রুমুখে ইছা। ঘেষ বলে । 
আছে ক অমর হয়্যা অবনীমণ্ডলে ॥ 
অখিল ঈশ্বর যার আপুনি সারথি । 
অ[ভিমন্ধ্য মহাবীর বলে মহারথী ॥ 
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সে জন মরিল যুদ্ধে না জানি নিগম। 
বিধির লিখন সত্য তকে করে লঙ্ঘন ॥ 
ত্রিপুরতারিণী বর মাগি তুয়। আগে । 
কাট গেলে মুণ্ড যেন স্কন্ধে জোড় লাগে । 
অমর অসার বলি এই বর্‌ দেয়। 

অভয়া বলেন বাঁছ। ইন্দ্রপদর নেয় ॥ 

ইছ। বলে ইন্দ্রপদ এ ছুটি পা। 

কিসের অভাব তার তুমি যাঁর মা ॥ 
তথাস্ত বলিয়া দেবী বসিল। দেউলে। 
সংগ্রাম করিতে পুন ইছা ঘোষ চলে ॥ 
হান হান হাঁকুনি সঘনে হুহুঙ্কার । 

নাগ মরে স্রাক্গরে লাগে চমত্কার ॥ 
সাজ্যা আল্য সক্রোধে ময়নার তপোধন । 
ইছাঁর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 

বাণে বাণে আচ্ছাঁদিল গগনমগ্ডল । 
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষয়ে জল ॥ 
প্রতি অঙ্গময় পরে ক্ধিরের ধারা । 

ইছা ঘোষ হল্য যেন আগুনের পারা ॥ 
সপ সপ বিধে শর সরণি সংকোপে। 
নারাচলে লাফ দিয় কালু বীর লোফে ॥ 
অসি ঢাল লক্ষ্য উঠে লাউসেন বীর । 
একচোটে এমনি ইছার হানে শির ॥ 
রুক্মিণী বাক্ুলী বল্যা ভাঁকে উত্তরায় । 
কাটা মুণ্ড লাগে জোড় কালীর কপায় ॥ 
মার মার শব্দ কর্যা উঠে ইছা ঘোষ । 
দেবতা সবার হল্য দেখ্যা অসন্তোষ ॥ 
ফল। লয়্য) ফলজে পতঙ্গমান উঠে । 
পুনর্বার লাউসেন ইছ। ঘোঁষে কাটে ॥ 
উচ্চৈঃন্বরে অভয়! অভয়! বলে তুণ্ড। 
কালীর কুপায় স্কদ্ধে জোড় লাগে মুণ্ড ॥ 
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এইদ্ধূপে ধতবাঁর কাটে লাউসেন । 
ততবার অভয়া অভয় বর দেন ॥ 

না মরে ইছাই ঘোঁষ উঠে প্রাণ পায়াযা । 
দেবত। সকল হল্য বিকল দেখিয়! ॥ 
অমর হইল ইছা। অস্থিকাঁর বরে । 

উপায় কজন কর কি উপায়ে মবে ॥ 
হন্ুমাঁনে যুক্তি দেন দেবত! সকলে । 
তবে মরে ইছা! ঘোষ তুমি মন দিলে ॥ 
করতাঁর কন বাছ। কিবা আর দেখ । 
ইছ। ঘোঁষে বধ কর্যা লাউসেন রাখ ॥ 
তুমি মোর সারথি সেবক প্রাণধন । 
বাম অবতাঁরে কৈলে রাবণ নিধন ॥ 
তবে বাু বেগে লাউমেন ইছার হানে শির ॥ 
বামহাঁতে করিয়। মুণ্ড ধরে মহাবীর ॥ 
সত্বরে দিলেন ফেল্যা সাগরের জলে । 
বাঁশুলী বিশেষ জানে বসিয়। দেউলে ॥ 
সাগর হইতে মুণ্ড আনে মহামায়া । 
ইছণর কবন্ধে দেবী দ্িল। পদছাঁয়। ॥ 
প্রাণ পায়্যা ইছা ঘোষ উঠে পুনর্বার । 
দারুণ হইল ছুখ দেবতা সভার ॥ 

রক্কিণী থাকিতে গড়ে রক্ষা নাই বুঝি । 
কার সাধ্য ইছ ঘোব বধ করে আজি ॥ 
ব্রহ্মধাকে বিশেষ যুক্তি বলিল তখন । 
তবে মরে ইছ। ঘোষ তুমি দিলে মন ॥ 
সমরে অমর সঙ্গে দাগ্ডায় আপুনি । 
ভাসুর দেখিয়া ভঙ্গ দিবেক ভবানী ॥ 
এত শুন্যা আত্মভূ আবেগে বরণস্থলে । 
লজ্জা] পেয়্্যা দেবী গিয়া প্রবেশ দ্েউলে ॥ 
দুয়ারে বসিলা ব্রন্ম! হয়্যা সাবধান । 
বাশুলী বাহির হইতে বাট নাঞ্ছ পান ॥ 


ছাদশ পালা ৪ ৫2৯» 


হেনকালে লাঁউসেন কাটিল ইছাকে । 
মুণ্ড লয়্যা হনুমান দেন নাগলোকে ॥ 
তিল তিল কর্যা তার কবিল ভক্ষণ । 
দেউলে দেবীর এথ। টলিল আসন ॥ 
হান হান প্রলয় হাঁকুনি হুহুঙ্কার । 
দেউলের চুড়। ভেজে হইল ছুধ়ার ॥ 
বারি হল্যা বাশুলী বিবুধে পড়ে ঝড় । 
বিকট দেখিয়া মুতি ব্রহ্মা দিলা বড় ॥ 
পায়্যা ভয় পলাইল পবন অরুণ । 

লয়্য প্রাঁণ লুকাঁইল নৈখ ত বরুণ ॥ 
ইছ। ইছ। বলিয়া জননী ভাঁক ছাঁড়ে। 
চলাচল সচঞ্চল কুলাচল নড়ে ॥ 
ক্ষিতিতল সকল খুঁজিল একে একে । 
নাগলোঁক গেলা মাতা নির্বাপণ শোকে ॥ 
নিত্যব্ষপ। সাক্ষাতে দেখিয়া নাঁগরাজ। | 
পাছ্য অর্থ্য দিয়া কল পঞ্চবিধি পুজা ॥ 
বাশুলী বলেন বাছা বলি বিবরণ । 

ইছা1 ঘোষ সেবক আমার প্রাণধন ॥ 
বলিতে বিদরে বুক বড় পাই ব্যথা। 
দুস্থ নিবারণ কর দিয়া তার মাথা ॥ 
নাগরাজা বলে মাত। নিবেদি চরণে । 
ইছাঁই তোমার ভক্ত জাঁনিব কেমনে ॥ 
মুণ্ড দিয়া! হন্ছমান্‌ গেলেন এখন । 

খানি খানি করিয়া খায়্যাচে নাগগণ ॥ 
এত শুন্য] অভয়ার আঁখি ছলছল । 
প্রিয় ভক্ত প্রতি ভাবে পবান বিকল ॥ 
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় । 
কোথা গেলে আমার ইছাই প্রাণ পাস ॥ 
দেবীর দেখিয়া! ভাব দবীকরগণ । 
উগারিয়! অস্থি অঙ্গ দ্িলেক তখন ॥ 


৪6৩৬৩ 


ধর্মমঙজল 


অস্থি পায়্য ইছাঁর আনন্দে ভগবতী । 
উত্তর ঢেকুর গড়ে হল্যা উপনীতি ॥ অত্র ভনিতা ॥২২১॥ 


ইছার ভাগ্যের কথা কয়! নাঁঞ্ছি যায়। 
জগতজননী যাব আপুনি সহায় ॥ 

সেই অস্থি অঙ্গ হল্য অমৃতসেচনে । 

মুণ্ড কলা মহাঁরাত্রি মন্ত্র আরাঁধনে ॥ 
জীবন সঞ্চারে যোগে জোড় লাগে মাথা । 
প্রাণ পায়য। উঠে ইছ! জানে নাঁঞ্জি ব্যথা 
কালিক1 বলেন বাঁছ চিন্ত। নাঞ্চি আর। 
অকাঁলে কর্যাঁচি আমি অনুর সংহার ॥ 
চগ্ুমুণ্ড রক্তবীজ নিশুস্ত ছুজন । 
মহিষান্র প্রভৃতি মরিল কত জন ॥ 

ইছা বলে জননী যে বল অবিসার। 
দেবত] হয়াচে বাঁদী রক্ষা নাই আর ॥ 
রাঁৰণ নিধন হল্য দেবতার বৃদ্ধে। 
জগতজীবন রাম জয়ী হল্য যুদ্ধে ॥ 

দেবী বলে দেবগণ কত বলবান্‌। 

খড়েগ কর্যা। এখনি করিব খান খান ॥ 
কাঁটিব কাটারি ধর্যা লাউসেনের শির । 
খশর পুরিয়া পান করিব রুধির ॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়। বলি প্রভূর ছুহাই । 

নয় তবে কান্তিক গণেশের মাথ! খাই ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল। দেবী পরিরোষ চিত্তে । 
ধর্মের ভাবনা হল্য মেনকে বাচাতে ॥ 
যথো চিত যুক্তি করে যতেক দেবতা । 
বিশীয়ে ডাকিয়া কন বিশেষ বারত। ॥ 
মায়াসেন নির্মাণ করিয়া দেয় বাছ?। 

না হলে অমর হয় অচিরাঁৎ ইছা। ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৬১ 


লুকাইয়। নিভৃতে নিয়োগ মায়। বলে। 
আজ্ঞ। পায়্যা বিশাই আবস্তে শুভ কালে ॥ 
আকার প্রকার কবে সেনের ঘেমন। 
চৌরস কপাল নান। চঞ্চল লোচন ॥ 
অধর অরুণে নিন্দে অতি অন্পাম। 
ক্থললিত কর্ণযুগ সুন্দর সুঠাম ॥ 

প্রভুর পাছক। শিরে প্রচিত্র প্রফুল্ল । 
করপদদ কেবল করিল এক তুল্য ॥ 

লাজল কুধির হল্য নাই ভেদ লেশ। 
বিকট দশন পাতি তুল্য বীর বেশ ॥ 
লাউসেনের ফল খড়গ দেই তার হাতে । 
কলে চলে আপুনি অনিল বনপথে ॥ 
বিশাই বিদায় হল্য বন্দিয়া চরণ। 
প্রসাদ দিলেন ধর্ম পুরট রতন ॥ 

ছ্বিজ শ্রামানিক ভনে বাকুড়ার মায়।। 
দয়। কর্যা। দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২২২॥ 


নারদ কহেন ধর্ম নিয়োগ বচন। 

তুমি মন দিলে হয় ইছার মরণ ॥ 

প্রকাঁশ বারমতি পুজা! পৃথিবী ভিতরে । 
সাঁজিল নাবদ মুনি ঢেকির উপরে ॥ 
বান্ধিল বিরোধী বল্য। বেনা গাছের আগ। 
লাগ লাগ কোন্দল কৌতুক দেখি লাগ ॥ 
বিযোগ আনন্দ হল্য বাজাল দুকাঠি। 
পড়্য। গেল কন্দুলে লোকের কাটাকাটি ॥ 
ঢক ঢক কর্য। উঠে ঢেকির রগড়। 

চল্য। যেত্যে চৌদ্দিকে চালের উড়ে খড় ॥ 
বিনয়ে কৃষ্ণের গুণ কুতৃহলমতি । 

মামী বলিয়। ছুর্গার পায় নতি ॥ 


৩২ 


ধর্মমঙগল 


হরিভক্তি হগু বাছ। হৈমবতী কন। 

মুনি বলে মামী এথ। কিসের কারণ ॥ 
অভয় বলেন বাছা ইছ। হয় দাঁস। 

আমি যার সদাই ভক্তির করি আশ ॥ 
ধর্মপুত্র লাউসেন হল্য আর বাদী । 

সমরে কাটিয়। তাকে সাধিব সমাধি ॥ 
মুনি বলে মামী আর বাচে নাঞ্ঞ মামা। 
নয়ন পাগল হল্য ন। দেখিয়া তোঁম। ॥ 
একবার ৫কলাস ভুবন কর মনে । 
দেবত। হইয়। কক্ষা মন্ুষ্যের সনে ॥ 
জগতজননী কন যাঁব নাই যাঁ। 

মরমে বেখ্যাঁচি বেদ্ধা মহেশের পা ॥ 
হাঁরি মেহ্য। হরিদাস হেট মুখে রয় । 
হেনকালে মায়াসেন মুত্তিমান্‌ হয় ॥ 

দূরে হত্যে দশভূজ। দেখিবাঁরে পান ! 
কাট কাট করিয়া কাটারি তুল্যা ধান ॥ 
এমনি সারিল। চোট ভূমে পড়ে শির । 
লাজল খেলেন বল্যা সেনের রুধির ॥ 
বাঁজপুত্র বিষোঁগে বেড়্যাচে বাজভোগে । 
শোঁণিত এমন কেন স্বাদ নাই লাগে ॥ 
মুনি বলে মামীর বিপাক দেখি ধারা । 
মন্ুষ্্যের রক্ত খায় বাক্ষসীর পারা ॥ 
সেনের শোণিতে যদি স্বাদ নাঞ্ঞ পায় । 
কাছে আছে ইছ1 ঘোঁষ ঘাড় ভেঙ্গে খায় ॥ 
রুষিল। রূক্কিনী শুন্য। নারদের কথা । 
ইছণর বালাই আজি খাব তোর মাথ। ॥ 
বিকট বদনে নিল! বাম হাতে অসি। 
ভয়ঙ্কর মুর্তি দেখ্যা ভঙ্গ দিল খষি ॥ 
তুর্ণগতি ত্রিপুরা পশ্চাৎ দেন তাড়া । 
বিকল নারদ মুনি করে বাড়বাড়া ॥ 


বাশ পালা ৪৬৩ 


নিঃশ্বাস পবন বয় নাই অবসর । 

ছুটাছুটি পান গিয়া কৈলানসশিখর ॥ 
লুকাল নারদ মুনি মহেশের কোলে । 
লজ্জা পেক়্য। দেবী গিয়। বসিল। দেউলে ॥ 
মুনি বলে মাম! হে মামীর কথ। শুন । 

মুখ তুল্যা মনুস্তোর বৃক্ত খায় কেন ॥ 

মিথ্য। নয় সাক্ষাতে দেখ্যাচি সত্য কথা । 
অদোষে আমার মামী খ্যাতে চাঁয় মাথা ॥ 
রুষিলেন সদ্দধাশিব খষির বচনে । 
দেশত্যাঁগী হত্যে হল্য দুর্গার কারণে ॥ 
সিদ্ধিঝুলি শিঙ্গ লয়্যা আরোহণ বুষে। 
গোসা কর্য। যান হর গৌরী বস হাসে ॥ 
বাক্ছলী বিনয় কর্যা বচন মধুর । 

তুষ্ট হেলা ভ্রিলোচন তাপ গেল দর ॥ 

হন কন হৈমবতী না দেখিলে মরি । 
দেখিলে জীবন পাই দিবস শর্বরী ॥ 
সভাসনে বসিলেন শঙ্করী শহ্কর । 

ইছ1 ঘোষ লয়্যা তবে শুন অতঃপর ॥ অত্র ভনিতা ॥২২৩ ॥ 


লাউসেনে যুক্তি দেন যতেক দেবত]। 
এই কাঁলে অজিত ইছার কাঁট মাথা ॥ 
অস্ত্র লয়্যা লাউসেন অস্তরীক্ষে উঠে । 
এক চেটে এমনি ইছাঁর মাথা কাটে ॥ 
শৃহ্য মাত্রে হচ্ছমান্‌ তবে লন তুল্যা। 
বিষোগ হইল মুগ্ড জয় ছুর্গ। বল্য। ॥ 

মা আস্ত জননী আস্ত যাই কর্য। দেখ। 
অভাগার অকালে মরণ ছিল লেখা ॥ 
বিনয় করিষ়। বীরে বলে উত্ভূরাঁয় । 
সন্গিকট মায়ের 0কলাস দেখা যায় ॥ 


৪২৬৪ 


ধর্মমঙক্গল 


রূপ। কর্য। কিছুকাল কব বিলম্বন । 
দেখ্যা যাই জননীর ছুখানি চরণ ॥ 

না শুনেন হচছমান্‌ নিয়োগ বচনে। 
বিযষোগে আনন্দে গেল। বকুষ্ঠ ভুবনে ॥ 
মুক্তিপদ ছিল লেখা ইছার কপালে । 
মুণ্ড ল্য দেন বীর বিষ্ুপদতলে ॥ 
ততক্ষণে সাব্দপ্য পদ দিলেন শ্রীহবি । 
মুক্ত হয়্যা ইছ। ঘোঁষ ঘান ব্বর্গপুরী ॥ 
€কলাসে কালীর এথা টলিল আসন । 
পদ্মাকে কহেন মাতা কিসের কারণ ॥ 
যোগবলে পদ্মাবতী ভূমে পেড়্যা খড়ি । 
ইছ। নামে ভক্তের অপার দেখি দেড়ি ॥ 
কাঁন্দেন করুণামক্ী কিহ্বের তবে । 
পল্মা সহ উপনীতা অজয় দ্রেকুবে ॥ 
পড়্যাঁচে ইচাাই ঘোঁষ লাউসেনের বরণে । 
মুণ্ড না দেখিয়া! মাতা মোহ পায় মনে ॥ 
আমি বাছ। অভ্তাগিনী কি করিব আর । 
জীবন্তে দেখিতে হল্য মরণ তোমার ॥ 
কাত্তিক গণেশ মোর না মরিল কেনে । 
বিফল সরুল হল্য তোমার বিহনে ॥ 
ভাবিতে ভাঁসিল অঙ্গ নয়নের জলে । 

মা বলিয়া ডেক্যাছিলে মরণের কালে ॥ 
সহ্রলোক প্রভৃতি খুজেন সমুদয় । 

ইছ। ইছ। বলিয়া ডাকেন উত্তরায় ॥ 
গয়। গঙ্গা গোদাবরী খুঁজিলেন শেষে । 
আকুল হইলা দেবী ন। পায়্যা উদ্দেশে ॥ 
অজয় ঢেকুরে পুন আইলেন ফিরিয়া । 
চঞ্চল হইল চিত্ত চাবি পানে চাক্ষ্যা ॥ 
অপবর্প পেক্সাচে আমার ইছা ঘোষ । 
লাউসেনে দেখিয়। দারুণ হল্য বোষ ॥ 


দাশ পাল। ৪৬৫ 


কাট কাট করিয়া কাঁটারি লেন হাতে । 
সবিনয় সেন বলে সকাতব চিত্তে ॥ 
ধরিলে মোহিনীবেশ মোহিত সংসারে । 
এই খড়গ দিয়াছিলে আখড়া ভিতরে ॥ 
নিশ্চয় কাটিবে যদি নিরদয় মন। 

এই খড়েগ কর্যা। কাট এই নিবেদন ॥ 
মরি তার দায় নাই মনে ভয় গুণি। 
কানড়া তোমার তরে হবে অনাখিনী ॥ 
সমপিলে আপুনি জামাতা সন্বোধিয়। । 
তার দশ! কি হবেক তুষিবে কি দিয়! ॥ 
স্বামী বিন। সীমস্তিনী সদ পায় দুখ । 
এত শুন্য! অভয়। করেন অধোমুখ ॥ 
কানড়ার পতি তুমি পরান আমার । 
চিরজীবী হয় বাছ। চিন্তা নাই আর ॥ 
কন্ত। হত্যে জামাতা জীবন হত্যে বাড়া । 
দিয়াচি তোমাকে আমি প্রাণের কানড়া ॥ 
কন্তা এত কালরান্বি করিল। পয়ান। 
ইছাই ঘোষের লাগ্য। অঝোর নয়ান ॥ 
সে গায় গায়ীয় গীত যে করে শ্রবণ। 
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় ধর্মে থাকে মন ॥ 

ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা পরাৎপর । 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক ব্জর ॥২২৪॥ 


ভক্তের অধীন সদা ভক্ত হেতু পাক্কা বাধা 
ভগবতী ভাবেন বিষাদ । 
জগতে হইল খোঁটা ঢেকুরে পড়িল কাটা। 
বিধাতা সাঁধিল হেন বাদ ॥ 
বিকল করিয়া! মন কোথ! গেলে বাছাঁধন 
ভাকি তোমায় আমি দশভূজা | 


রুটি ৬৩৬ 


ধর্মমঙগল 


উতৎ্কট হইল বেল গাঁখিয়া জবার মালা 
উঠ বাছা কর মোর পুজা ॥ 
স্বগন্ধি চন্দন চুয়া কর্পুর তান্বল গুয়া 
ভক্তি কর্যা কে দিবেক আর। | 
অন্তরে পশিল দুখ বিদবে আমাব বুক 
ভাবিতে ভূবন অন্ধকার ॥ 
কি কৰিব কোঁথ। যাঁব কোথা গেলে তোম! পাব 
কি করিব কি হবে উপায়। 
সে চান্দ বয়ানছান্দে ন। দেখিয়। প্রাণ কান্দে 
হিয়া মোর বিদরিয়া যায় ॥ 
স্বপনে না জানি আমি মায় ছেড়্যা যাবে তুমি 
তবে কেন তেজিব ঢেকুর । 
খলহীন হেন মতি না জানি কার্ধের গতি 
নারদ করিল এত দূর ॥ 
মা বলিয়া ডাক মোরে শৌক দুঃখ যাগু দূরে 
শুন্য! মনে বাড়ুক আনন্দ । 
আমি যে করিলাম এত সে সব হইল ব্যর্থ 
সত্য হইল বিধাতার নির্বন্ধ ॥ 
দেবীর বিষাদ দেখি প্রিয় বোলে প্রিয় সখী 
, প্রবোধ করেন পদ্মাবতী | 
ইছাই তোমার দাস পূরণ তার অভিলাষ 
বৈকুগে হয়্যাঁচে সদগতি ॥ 
পুরাণে মহিম। শুনি পরব্রহ্ধা সনাতনী 
পতিতপাঁবনী তুয়া নাম। 
ছিজ শ্রীমানিক গায় সদ! সখ বাকুড়াবাস়্ 
বেলভিহা! গ্রামে যার ধাম ॥২২৫॥ 


পদ্মার বচনে যাত। প্রয়বোধ মানি | 
ইছায়ের অগ্নিকার্ধ করেন আপুনি ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৪৬৭ 


"অজয়ার তীরে চিত হইল নির্মাণ 
কঙ্কালমালিনী চণ্ডী করিলেন জান ॥ 
মৌনষোগে মহাঁমায়। মনের হাইবালে। 
নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছ। ঘোষে ॥ 
কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে । 
তথাপি ইছার অস্থি দেন গঙ্জগাজলে ॥ 
ত্রিরাত্রি করিয়া মাঁত। রহিল ঢেকুরে । 
করেন চতুদ্ধা শাস্তি চতুর্থ বাসবে ॥ 
আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান। 

প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিগুদাঁন ॥ 
তবে দেন জ্িয়াঞ্লি তর্পণের জল। 
ইছাই ঘোষের হল্য জনম সফল ॥ 
নিষোগ ভাবিয়। মাত ছাড়েন নিঃশ্বাস । 
ঢেকুর তেজিয়া তবে গেলেন ৫কলাস ॥ 
পুর্ণ ভক্ত ইছ। ঘোষ পূর্ণ দয়া আছে। 
কুপা কর্যা আনিলেন আপনার কাছে ॥ 
কিব্ধপ মহিমা তীর কহ। নাই যায়। 
চতুতু জ হয়্য! ইছ। চাঁমর ঢুলায় ॥ 

এথা লাউসেন লয়্যা ডোম তের জন । 
কালু বীর সঙ্গে গেলা ইছার ভবন ॥ 
সোনার ক্চিত্র ঘর সোনার প্রাচীর | 
দুয়ারে কীর্তন মেল! দুর্গার মন্দির ॥ 
ইন্ছের আলয় যেন অন্ছপাম দেখি । 
শোকে হল্য সেনের সজল ছুটি আখি ॥ 
সোম ঘোঁষ কান্দে বস্যা সজল নয়ন । 
কোথা গেলে ইছাই আমার প্রাণধন ॥ 
লাউসেন কন ঘোষ কান্দ আর কেন। 
ভক্তি করে ভারত পুরাণ কিছু শুন ॥ 
অভিমন্য অর্জনআত্মজ বণদক্ষ । 

কৃষ্ণ যার আপুনি সারথি বলপক্ষ ॥ 


98৮ 


ধর্মমজল 


হইয়া সমর জয় হেন জন মরে । 
পুত্রশোকে অজ্ন পন্বান কেন ধনে ॥ 
মৃত্যু সত্য মিথ্য! সব মায়ার প্রবন্ধ । 
চিন্ত1 কর শ্রাকষ্ণের চরণাববিন্দ ॥ 

কর দেয় লেখা কর্যা কাশ্যপীকাস্তকে ॥ 
কাজা হক্স্যা প্রজার পালন কর ক্রখে ॥ 
প্রবোধ বুঝিল ঘোষ সেনের কথায় । 
কর দেয় হিসাব করিয়া বাকি যায় ॥ 
কর পেত্যে লাউসেন কপাযুক্ত ঘোঁষে । 
টাক? ছাতা দিয় পুন ন্বাজ। কল দেশে & 
কালু বীর সঙ্গে আর ভোম তের জন । 
গজরাজ গতি সাজে গৌড় গমন ॥ 
ইছার উত্তর গীত অঘোবর বাদল। 

শ্রবণে কলুষ নাশ চিত্ত নির্মল ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছ! কারী ॥ 
ঢেকুর হইল সাঙ্গ সভে বল হরি ॥২২৬॥ 


নম ধর্মীয় ॥ 
ইতি পালা সমাপ্ত ॥ 


ঢদেকুর করিয়া জয় লাউসেন চলে । 
মাতঙ্গে পতঙ্গ গতি পবন মিশালে ॥ 
অমনে আনন্দ মনে অহনিশি জান। 
পাঁচ দিনে নগর গৌড় এসে পান ॥ 
বার দিয় ভূপতি বস্যাঁচে বরাসনে । 
প্রণমিল। লাউসেন প্রণতি বচনে ॥ 
আদর করিয়া রাজ! আসনে বসায় । 
বুত্ব ধন পনে যেন বৃক্ষ জন পায় ॥ 
ধন্য বাছ। লাউসেন ধর্মবিশারদ । 
ইছাকে বধিয়া মোর ঘুচালে আপদ্‌ ॥ 


ছাদশ পাল। ৪৬৯ 


এত শুন্য মাহুছ্যা আগুন পার জলে । 
হাত নেড়্যা কথা কয় হবি হবি বলে॥ 
ইছ! ঘোষ আপুনি অভয়া বর দেন । 
কি করিতে পারে তারে চৌদ্দ লাউসেন ॥ 
ভালে কালে লগ্ন হলে ভগ্ন হয় দশ]। 
কর তুমি লাউসেনে কিসেব প্রশংস ॥ 
নৃুপতি কহেন শুনে নিশ্চয় বচন । 
লাউসেন আমার চাহিল প্রাণধন ॥ 
ত্রাধিক শকাব্দ সাতে ঢেকুরের কর । 
লাঁউসেন দিলেন নুপতি ববাবর ॥ 
মাহুগ্যা পাতর স্পষ্ট মুখে নাই বা। 
অনস্ত আগুনে যেন জলে গেল গা! ॥ 
লাঁউসেন বিদায় নৃুপতি বরাবর । 
প্রসাদ দিলেন বাজ প্রচিভ অস্বর ॥ 
কগহার কুস্তলাঙ্গ কিরীট ভূষণ । 
আনন্দে চলিল। সেন অশ্থে আরোহণ ॥ 
রহিল গৌড় পাছে রমতি নগর । 
জামতি হলেন পার জয় সরোবর ॥ 
সন্নিকট সম্মুখ নিয়ডে সীতাপুর । 
উচাঁলন পছুমা রহিল কতদূর ॥ 
অজয়বাঁটী বিজয়বাঁটী এড়িয়ে ত্বরিত। 
নয় দিনে ময়না নগর উপনীত ॥ 

রাবণ করিয়া বধ বাম এল্য। ঘরে ॥ 
আনন্দ উদয় হল্য অযোধ্য। নগরে ॥ 
তেমতি আনন্দময় ময়না ভুবনে । 
শুভক্ষণে লাউসেন গেলা নিকেতনে ॥ 
প্রণাম মায়ের পায় প্রণতি করিয়। । 
জীবন পাইল বঞ্জ জুড়াইল হিয়! ॥ 
নিরবধি কান্দি আমি না দেখি তোমায়। 
সকল সফল হুগ্ড কোলে করি আয় ॥ 


6৭৩ 


ধর্মমঙ্গল 


প্রাণ পাল্য কর্ণসেন পুত্রমুখ হেবি । 
প্রণমিলা লাউসেন প্রদক্ষিণ কবি ॥ 
কলিঙ্গা কাঁনড়া আব স্য়াগ! বিমলা । 
সেনে দেখে সম্রমে সবাই কুতুহলা ॥ 
অলভ্ব্য ধন্মের বাক্য না যায় খগুনে । 
ঝতুক্গাত1 কলিঙ্গ হইল ০সেই দিনে ॥ 
তৃতীয় দিবস গেল চতুর্থ দিবসে । 
এযোোগণে আমন্জ্রিয়া আনিলেক বাসে ॥. 
মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব । 
কুলাঁচাব ব্যবহার কন্িলেক সব ॥ 
কৌতুকে দিবস গেল উপনীত নিশি । 
কলিঙ্গার বেশকভৃষা কর্যা। দেই দাসী ॥ 
করিল চাঁচবন কেশে কববী স্ঠাম । 
মগ্ডিত করিল তায় মলিকাব দাম ॥ 
ঝি ঝাঁপা হেমটাপা ঝলমল করে । 
তড়িৎ উদয় তেন তরুণ তিমিনে ॥ 
ক্কপালে শোভা কবে সিন্দ্রবের বিন্দু ।' 
নাসায় বেশর যেন পূণিমার ইন্দু ॥ 
কটিতে কি্ষিণী পায় কনক নুপুর । 
চলিতে মধুন্ধ বাজে ঘাঘর ঘুগুর ॥ 
পক্ষোধরে কাচিজি পব্িল অন্গপাম। 
তার কাছে চক্দ্রহাঁর মুকুতার দাম ॥ 
হুয্সগ্রীবে শোভা করে হীবা মাঠা কড়ি । 
ভুজে নানা ভূষণ বসন পাটশাড়ি ॥ 
শয়ন করিল গিয়। শয়ন মন্দিরে | 

মদন বতিনন পতি অত বল করে ॥ 
্বামী সনে সম্ভোগ কুখের নাই ওর । 
হরষিতে হব্রিমুখে হস্স্যা গেল ভোর ॥ 
আর্তব হইল বক্ষ! আনন্দ অতুল । 
অনাদি পুকুষ ধর্ম হল্যা অনুকুল ॥ 


ছাদশ পালা ৪ ৭ 


গর্ভবতী কলিঙ্গ! হইল গেল জান । 
ময়না নগরে হল্য মঙ্গল ঘোষণা ॥ 

পাচ মাসে পঞ্চাম্বত নয় মাসে সাধ । 
সার্ধ দশ মাস হল্য নেত্রপক্ষ বাদ ॥ 
অদিতি নক্ষত্র তায় শুভ তিথি বার। 
প্রসবিল পুজ যেন অশ্িনীকুমার ॥ 
করিল অনেক দান গে বস্ত্র কাঞ্চন । 
নয়দিনে নত্ত। হইল লয়্যা বন্ধুগণ ॥ 
জ্যোতিবিদ বিপ্রে এন্া। কবিল বিচার । 
সকল শাজ্সীয় লগ্নে শুভ গ্রহ যাঁর ॥ 
হইবেক ভূমিম্বামী ভারতে ভাগ্যবান । 
প্রভুর আঁজ্ঞায় রাখে চিত্রসেন নাঁম ॥ 
আনন্দের সীম! নাঞ্ি অন্থদিন ষায়। 
ম্হানন্দে রাজত্ব করেন ময়নায় ॥ 

গৌড় লইয়া! সভে শুন অতঃপর । 
মন্ত্রণ। করেন পুন মাহুগ্যা পাতর ॥ 
মানিক রচিল গীত অনাছ্যের বরে । 
ক্ষবে সুধা স্দাক্ষণ অক্ষরে অক্ষরে ॥ 
অষ্ট ফল অঘোর বাদল ব্রতকথ।। 
যেগায় গাওয়ায় তাঁকে প্রসন্ন বিধাতা ॥২২৭। 


মনে কিনে লাউসেন ভাবে মহামদ । 

যেন কংস ভাবে রুষ্ণকে কিরূপে করি বধ | 
পরহিত করিলে পরম পদ পায়। 

পরের কৰিলে মন্দ পরকাল যায় ॥ 

শশন্্রসিদ্ধ এই কথা! শুনি সর্ব ঠা্ও। 

এঁরিকে অকালে বধ অপরাধ নাই ॥ 

লাউসেন ভাগিন। আমার হল্য বাদী । 

কে আছে আপনার বল্য! কাঁর কাছে কান্দি ॥ 


পি 


ধর্ষমজল 


কখন করুণ! কন্যা কষ ষদি চান । 
আটক্ুঁড়ি বলি হল্যা আমার কল্যাণ ॥ 
করিব ধর্মের পুজ। করিম! কামনা । 
বলে তবে মহীপালে বিযোগ মন্ত্রণা £ 
লাউসেন ভোমার চাকবন বই নয । 
সেব। করে ধর্মের সকল ঠাঞ্ি জয় ॥ 
ছুর্ল ছুষ্টেক দর্পণ দেখিতে না পারি । 
তোমায় আমায় এস ধর্ম পুজ! করি ॥ 
ধর্ম বিনা অন্য কিছু ধ্যান নাহি আব । 
€মগে বলে জয়ী হব জগত সংসার ॥ 
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দেবতার মূল । 

এক মন কৰিলে হবেন অনুকুল ॥ 
মাহছ্যাঁর বচনে বাজান হল্য মন । 
অবিলম্বে আজ্ঞ! দিল অচিতে তখন ॥ 
প্রবাল পাথরে কব প্রাসাদ নির্মাণ | 
ধবল পতাকা ভাঁয় ধমের নিশান ॥ 
আজ্ঞ। পায়্যা আনন্দে অচ্যুত চিত্রকর । 
চপলে নির্মাণ করে চারিহ্বার ঘর ॥ 
চারিদ্বাবে চৌষউি চল্লিশ শয় গতি । 
স্বর্ণ ভেদ রহিল যুগের যুগপতি ॥ 

দক্ষিণ দ্বারে লেখে দশ অবতার । 
ভেদাভেদ অতুল অভেদ চমত্কার ॥ 
মীনরূপে মুকুন্দ মাকন্দ সিন্ধুজলে । 
চারি বেদ উদ্ধান্প করিল চাবি কালে ॥ 
কুর্মরূপে মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধরি ॥ 
বস্ছমতী বিভাবে বরাহন্দপ হবি ॥ 
অবসিংহ অবতাবে হিরণ্যনিধন | 
পঞ্চমে বামন ব্ধপে বলিকে ছলন ॥ 
পরঙবাম কেবল প্রবল অবতার । 
শ্ষিতিয়ে ক্ষত্রির ক্ষয় তিন সন্ত বাব ॥ 
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রাম অবতার ঘোর বাবণনিধন। 
বলরাম ব্ধূপে হল্য প্রলম্ব-মথন ॥ 
সত্য ত্রেতা ছ্বাপর কলি যুগে । 
বুদ্ধ কন্ধি অবতার অবশেষ ভাগে ॥ 
পশ্চিম ছুয়ারে লেখে পাঁগুববিজয় । 
ছুষোধনে শকুনি সুসার যুক্তি কয় ॥ 
পাঁচ ভাই পাগ্ুব প্রবল হল্য বড়। 
জয় নাই জীবনে জীবার আশ ছাড় ॥ 
পরাজয় প্রবৃত্তি পাশায় কৈল্য পণ। 
হয় তবে হারিলে হবেক যেতে বন ॥ 
কৃষ্ণের চরণ মনে কেবল ভরস1। 
যুধিষ্ির খেলেন যৌগিক যুগ পাশ! ॥ 
উত্তর দুয়ারে লেখে কৃষ্ণ অবতাব । 
পান ছলে মাঁনভঙ্গ হইল বাধার ॥ 
কোন খানে পৃতনাবধ কেশীবধ কোথা 
কৃষ্ণ গেল! মথুবায় কংসের বিতথ] ॥ 
বধ করে বরজকে বসন পরিধান । 

ংস রাজ শুনিয়। সভয়ে কম্পবান্‌ ॥ 
মালাকার হার গেঁথে মালতীর ফুলে । 
গদগদ হয়ে দেই গোবিন্দের গলে । 
বিমানে বৈকুণ্ে যাবে বিষণ দিলা বর । 
চাঁনূর মুষ্টিক বধ লেখে তার পর ॥ 
পূর্ব ছুয়াঁরে লেখে রাম অবতার । 
অযোধ্যায় হইল আনন্দ অভিসার ॥ 
সর্ত ৫কল দশরথ ৫ককেয়ীর সনে । 
ভরত হবেন বাজ রাম যাণ্ড বনে ॥ 
অচেতন কৌশল্য। এ সব কথ শুনি । 
মায় ছেড়্যা কোথা যাবে বাম বঘুমণি ॥ 
কোন খানে বালিবধ তারকানিধন। 
ক্গ্রীব সহিভ মৈত্র শিবরামে বণ ॥ 


5৭8 


ধম্মঙগল 


প্রাসাদ নির্মাণ করে কামিন। বিদ্বায় । 
ভূবি ধন বসন ভূষণ দিল বায় ॥ | 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অঘোঁর বাদল । 
শ্ববণে সম্ভাপ যায় চিত্ত নিরমল ॥২২৮॥ 


বেদজ্ঞ পণ্ডিত এনে বিচানিয়া কাল । 
ধর্মসেবা আবস্তে মাহুছ্যা মহীপাল ॥ 
আচমন কর্যা বস্তা একমন হয়্য! | 
কবিল সঙ্কল্প কর্ম কামনা করিয়া ॥ 
দপদপ সম্মুখে জলিচে ধূনাঁচুর । 
একাস্ত হইয়া সেবে অনাছ্য ঠাকুর ॥ 
শত্থঘণ্ট। ঢাঁকঢোল বাজে সপ্তন্বর। | 
মাদল পেখাজ তুরী ম্দঙ্গ মন্দিরা ॥ 
অর্ধভাগ পাদুকা মাহুছ্যা করে পুজা । 
অর্ধভাগ পুজে তবে গৌড়েশ্বর রাজা ॥ 
ভক্তির নাহিক ওর গদগদ ভাবে । 
নিত্য নিত্য এইরূপ নবপতি তেবে ॥ 
বন মাগে বিনয় বিধানে বিশেষত । 
ষাঁবৎ জগত মধ্যে জীব ধরে যত ॥ 
পরাভব হবেক প্রবলে মোব ঠাঞ্রি । 
এই বর দিবে ধর্ম অনান্য গোসাঞ্রিও ॥ 
মন্ত্রহীন ক্রিক্সাহীন মহামদ পাত্র । 
অভ্ক্তি করিক্সা দেই প্র্পজল মাত্র ॥ 
হুর্জয় বুকের শেল হয় ছুই খান । 
এই বর দিবে ধর্ম স্বরূপনাবান ॥ 
€বকুণ্ঠে আছিল! ধর্ম বিশ্বলোকনাথ / 
মাহুহ্যার পুম্পজল বাঁজে বজ্াঘাত ॥ 
অর্ধ অংগ শীতল বাজার ভক্তিবলে । 
মাহুছ্যার অভ্ক্তিয্মে অধ অঙ্গ জ্বলে ॥ 
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বিকল বিশ্বের কর্তা বিবাজিত মন । 
আকুল প্রভুর হল্য উল্ল ক আসন ॥ 
হন্থমানে কহেন ইহার হেতু কি। 
হুন্ছচ কহে অভয় চরণে নিবেদি ॥ 
লাউসেন নিতীন্ত না জানে তোম। বই । 
তোমার আশিস বলে ত্রিভৃবনজয়ী ॥ 
মহামদ মাম। তাঁর মহা? খলমতি | 

ংস বাঁজ। বক্র যেন ছিল কৃষ্ প্রতি ॥ 
মরিবেক লাউসেন কক্যাঁচে কামনা । 
অতেব তোমার করে অভক্ভি অর্চনা ॥ 
কটু কথ। শুনিয়া ধর্মের হল্য কোঁপ। 
পৃথিবীমণ্ডলে পুজা প্রায় হল্য লোঁপ ॥ 
প্রিয়ভক্ত লাউসেন পরান কেবল । 
তার অমঙ্গল চিন্তে এত ধরে বল ॥ 
কহ বাছা হন্ছমান্‌কি করি উপায় । 
যুক্তি মূল কর যাঁতে পুজা বাদ যায় ॥ 
হস্ছমান্‌ কন তবে কিসের প্রমাদ। 
অধঘোর বাদল কর পূজা! হগু বাদ ॥ 
এত শুন্যা আনন্দে আকুল নিরগ্রন । 
ইন্দরকে আনিএঞা। আজ্ঞা দিলেন তখন ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম । 
শ্রবণে সম্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২২৯॥ 


বিক্রোঁধ বিহিতে নিজদল সহিতে 
বাসব চলিল। বেগে । 
ঈশানে উবিযষা সঘনে পুরিয়া। 
আধার করিল মেঘে ॥ 
চড়কা চড় চড় চিকুব গড় গড় 
চৌদ্দিক বেড়িল ঝড়ে । 


৪ সব 


ধর্মমঙ্গল 


ভাঙ্গিল তক্বর উড়িল কত ঘর 
উৎসাত হইল গৌড়ে ॥ 
অনিল মহাঁবল হইল সাত তাল 
বিদ্যুৎ সঘনে তাক্স । 
মেঘের গর্জন বজ বৰিষন 
প্রলয় হইল প্রায় ॥ 
কুলকুল ডাকি। অন্বর ঢাকিয়া 
বরিষয়ে মৃষল ধারা । 
হইল ভীষকর নদ নদী একাকার 
পুখুর পল্লবহারা ॥ 
ধাইল পদ্মাবতী ষোল নদী সংহতি 
সহ ধায় গোমতী করুণা । 
ভগবতী মন্দা চলিল চন্দ্রা 
ভৈরবী জুড়িয়? ফেন। ॥ 
গৌড় নগরে সহরে বাজানে 
ব্যাপিত হইল বান। 
ছিজ শ্রীমাঁনিক রচিল রসিক 
বসোদয় ধর্মের গান ॥২৩০॥ 


মহাবল অনিল মলিল সাত তাল । 
চক্রাবতে ফিরে মহী অহি হল্য কাল ॥ 
পর্বত পাষাণ পড়ে পয় হয় জল । 

সাত দিন সাত বাতি অঘোঁর বাদল ॥ 
যাঁবত সমুদ্র জল এক ঠাঞ্ি জড় । 
টলবল রসাল টিকে নাঞ্ঞি গৌড় ॥ 
ঘরে ঘরে সভাকার প্রবেশিল বান । 
রাশি বাশি ভেসে গেল কত চাল ধান ॥ 
টাকাকড়ি মালমার্তা ধার যত ছিল । 
সলিলের তরঙ্গে সকল ভেম্যা! গেল ॥ 


ছাদশ পালা ৪৭ 


গণ্ডার মহিষ কত গরু পালে পাল। 
ছাগল গাঁড়ব ভাসে কুকুর শগাল ॥ 
হাতি ঘোঁড়। ভেম্য1 যায় নাঞ্িও তার শঙ্কা | 
মার্জার মহিষ কত স্বগাদি অসংখ্য? ॥ 
ব্রাহ্ষণের বেদ ভাসে বৈষঞ্বের মাল। । 
তাঁমুলীর ভেসে গেল তামুকের ছাঁল। ॥ 
কামারের জাতা ভাসে কুমারের হাড়ি । 
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি ॥ 
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট 
তাঁত ভাসে ভাতির ধোবার ভাসে পাট ॥ 
হাঁয় হাঁয় করে যত গৌড়ের লোকে । 
পলাইতে পথ নাই পরিভ্রাণ ভাকে ॥ 
কার বা শ্বশুর ভাসে কার ভাসে পতি । 
কোলের কুমার ভাসে কান্দয়ে যুবতী ॥ 
বুড়ি করে হায় হায় বুড়া যায় ভেসে । 
লোচন থাকিতে বলে তারা যায় খসে ॥ 
পিতা মাতা ভেসে যায় পুত্র কাঁন্দে শোকে । 
কত বাড়ি ভেসে গেল চরখ। দিয়। বুকে ॥ 
মঞ্চে বসে মহারাজা মহারানী সঙ্গে । 
মহামদ্দ ভেসে যায় মহৎ তরঙে ॥ 

হায় হাঁয় বড় শেল রহিল মরমে । 

না পাঁরিলাম নির্বংশ করিতে কর্ণসেনে ॥ 
রুষ্ণ যদি বাচাতেন কিছু কাঁল ভবে । 
ভাগিনার বুকে ভাত বাদ্ধিতাম তবে ॥ 
পাত্র পড়ে উঠে ডুবে করে ছটপট । 

ঘন ঘন গেলে জল ঘিটে ঘট ঘট ॥ 

সম্ভরণ করিতে সামর্থ্য হল্য খাট । 

ধর্ম বলে হস্ছমাঁন্‌ ধর! চল ঝাট ॥ 

বিপক্ষ বিনাশ হল্যে বিধর্ম আচার । 
বাঁবণ প্রকাশ কৈল রাম অবতার ॥ 


শি স৮ 


ধর্ধমঙ্গল 


কষ্ণলীল। প্রকাশ করিল কংনস রাজা । 
মহামদ হত্যে মোর মহীতলে পূজা ॥ 

হেন জন হয় ঘদি হেলায় বিনাশ ॥ 

না হবেক বারমতি পুজার প্রকাশ ॥ 

এত শুন্যা হন্ছমান্‌ আনন্দে তখন ॥ 

গৌড় নগরে আশ্তা দিল দরশন ॥ 

প্রকাশ বারমতি পূজা পৃথিবী ভিতরে । 
মাহুভ্যাকে তুল্য। দেন মঞ্চের উপরে ॥ 

ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ। । 
বেলভিহা গ্রামে ধাম বাকুড়ারায় সখ। ॥২৩১॥ 


রাজা কয় বাজখগ্ড র্সাতল যায় । 

কহ পাত্র সমুচিত কি করি উপায় ॥ 
পাত্র কম পৃর্থীশে প্রভুত্ব নিবেদন । 
লাঁউসেনে সদয় সদত নিরগুন ॥ 

অসাধ্য স্থসাধ্য হয় অন্গ্রহবলে । 
অঘোর বাদল যায় লাউসেন এল্যে ॥ 
বিষোগ নৃপতি ভাঁবে লোক নাই লক্ষে । 
ইন্দ্রজল কোটাঁল আছিল বস্য! বুক্ষে ॥ 
সবিনয় বচন বলিল সাবধানে । 

আজ্ঞ। পাল্যে আমি বাই আনি লাউসেনে ॥ 
ত্বরাত্বরি আরোহণে তরুণী তত্কাল । 
জলপথে চলিল কোটাঁল ইজ্জজাল ॥ 
উত্তর পবন বয় অতি খবতর । 

এড়াইল আট কোণ অনাদি শিখব ॥ 
কালিনী গঙ্গার ঘাটে হল্য উপনীত । 
ময়নার শোভ। দেখ্যা মনে আপ্যাঁইত ॥ 
বরাসনে বশ্যাঁচে ময়নার মহীপাল। 
সমাচার কহিল কো টাল ইন্দ্রজাল ॥ 


ছাদশ পাল ৪৭৯ 


আরতি রাজার পেয়্যা অবিপান্দ মনে । 
সাজিলেন কর্পুর সহিত লাউসেনে ॥ 
পিতামাত। চরণে প্রণাম নমস্কার | 
মায় চেপ্য। চপলে কাঁলিনী হল পার ॥ 
অয়নে বিলম্ব নাঞ্চি অতি শীন্রগতি । 
অষ্টাহে গৌড় দেশে হৈল উপনীতি ॥ 
যথায় নৃপতি বস্তা মাথার উপবু। 
প্রণমিল। লাউসেন কর্পুর পাতর ॥ 
আনন্দে নপতি বলে এস বাপধন। 
আজি মোর রক্ষা কর অকাল মরণ ॥ 
সাত দিন সাত বাতি অঘোর বাদল। 
অবনী গৌড়ভূমি গেল র্সাঁতল ॥ 

এত শুনা! সেনের হইল দুস্থ দূর । 
নান কর্য। েবিলেন শ্রীধর্মঠাকুর ॥ 

না জানি ভজন ভক্তি নাই মোর জ্ঞান । 
পাঁর কর পতিতে হে প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
রাতিদিন রাতুল চরণ বাঞ্ছা করি। 
ব্রিভুবন তিমির তোমার নামে তরি ॥ 
অনাথের আর নাই এই পুম্পজল। 
বৈকুণ্ে জানিল। ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 
ভক্তিভাবে ভক্তের পুরিল। মনস্কাম। 
অঘোর বাদল গেল শুখাইল বান ॥ 
তবে পাল্য জীবন গৌড়ের লোক ষত। 
ধন্য ধন্য লাউসেন বলে ধরানাথ ॥ 
ডুবিল রাজার মন আনন্দসাঁগরে । 
নিকেতনে লয়ে গেল লাউসেন কর্পুরে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় । 
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাঁওয়ায় ॥২৩২॥ 


ধর্মমঙগল 


ভাঁবে মহাষদ ভাগিন্াণ আপদ 
ভাগিনা হইল কাল। 
আমার বচন ন। করে গ্রহণ 
অবোধ অবনীপাল ॥ 
তবে ভগবান্‌ যর্দি ফিরবে চান 
ভুলাঁব ভূপালে কয়্্যা। 
হাঁকগ সেবনে রঞজান নন্দনে 
পাঠাব মন্ত্রণ। দিয়! ॥ 
বরাসনে বায় বন্যাচেন সভায় 
বন্ধুবাহ্ধবের সনে । 
কূষ্ণ লীলামৃত শ্রবণে অদ্ভুত 
উপাদিয়ে একাস্ত মনে ॥ 
প্রেমে পুর্ণ অঙ্গ প্রমোদে তরঙ্গ 
পরিহার কুলব্রীড়া । 
যত গোপাজন! হয়ে বিবসনা 
যমুনায় জলক্রীড়। । 
হরিলা বসন শ্রীনন্দনন্দন 
হইল বিকল সভে । 
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ' চিত্ত নিবেদিক্ে 
শমতী বাধিক তবে ॥ 
কহে মহামদ হইল বিপদ 
শুন শুন সমাধান । 
ধর্নসেব! বাদ মহা। অপবাধ 
ইথে নাই পরিত্রাণ ॥ 
স্য ধরে ফল রাজ্যে অমঙ্গল 
বিনাশ করিল বানে। 
তবে ভাল হয় পশ্চিম উদয় 
দিতে বল লাউসেনে ॥ 
আছে মনস্পৃহা না করিলে ইহা 
শুন সমুচিত বলি। 


৩১ 


বাশ পালা 


তুমি দিবে আজ্ঞ। সাধিব সমাজ্ঞ! 
লাঁউসেনে দিব শুলি ॥ 

ভগ্ডের ভাষায় ভুলে গেল রায় 
ভাবে যুক্তি সার মনে। 

শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্মরণ 
ছিজ শ্রমানিক ভনে 1২৩৩॥ 


সীতার উদ্দেশে ধান পবনকুমার । 
পয়োনিধি গোম্পদ প্রমাণ হল্য পার ॥ 
অশোকের বনে সীতা আকুল পরান । 
মলিন বসন গায় মুখে রাম নাম ॥ 

এই কথ! শুনে রাঁজ। বসিয়। সভায় । 
সেই কালে উপনীত লাউসেন রায় ॥ 
অনুজ কর্পুর সঙ্গে অতি সভ। করে । 
রাজার বাখিল মান রাঁজ ব্যবহারে ॥ 
বাঁপধন বাছাধন বলে মহীপাল। 
আমার ঘুচালে তুমি আপদ্‌ জঞ্জাল ॥ 
আগুন লাগিল দেখ্যা মাহুগ্ভার গায়। 
শক্রর সমান বলে সহ] নাহি যায় ॥ 
অস্তরে গরল বলি মুখে সধান্বরে । 
প্রবন্ধ করিয়া! কথ! পীচখান করে ॥ 
লাউসেন হত্যে নাঞ্চ নৃপতির বাধা । 
ভাগিন্ত। বলিয়া আমি ভালবাসি সদ। ॥ 
সাবধান হয়্যা শুন সমুচিত ফল। 
বাজার মঙ্গল হল্যে রাজ্যের মঙ্গল ॥ 
পূর্বের পৃষন্‌ দেয় পশ্চিমে উদয় । 
বিশেষে আমার বাঞ্ধ। বরাবর হয় ॥ 
মহীপাল কয় বাছ! মনে অবিসার। 
কলি হল্য প্রবল করিল একাকার ॥ 


ধর্মমজল 


কষ্ণচসেবা বিষে কলিত হল্য মন । 
স্থুপথ ছাড়িয়া সদ কুপথে গমন ॥ 

অস্ত পেয়ে শাস্ত হল্য অনস্ত অঙ্ক । 
পশ্চিমে উদয় দেয় পাপ যাগুদুর ॥ 
মহীীনাঁথে ভজন্বয ময়নার শুণমণি ॥ 
চাঁরি যুগে পশ্চিম উদয় নাই শুনি ॥ 
বাল্ীকি বশিষ্ঠ নারদ আদি খষি। 
কষ্ণসেব। কৃষ্জের কীর্তন দিবানিশি ॥ 
হরিনামে তরী তায় নামে নামে ঢেউ । 
পশ্চিম উদয় দিতে পাবে নাই কেড ॥ 
তবে ঘদি তোমার হইল তাক্স পণ। 
হাক সেবিতে যাব হস্যা একমন ॥ 
ইহাতে মামার যদি হয় অভিলাষ । 
সছ্য করি স্ষাভ্রা সিদ্ধ অর্ধমাস ॥ 
প্রাণপণে পুজিব যুগের যুগপতি । 
পশ্চিম উদয় দিব পঞ্চদশ তিথি ॥ 
শনিবার অমাবস্তা শুভযোগ তায় । 
নিরুপম নিয়ম নয়নে দেখে নায় ॥ 
অর্ধবাজ্ঞে হুধোদক় হব অ্তাচলে । 
শুনে সনে সভাজন সাধু সাধু বলে ॥ 
মহামদ কক্স শুনে মনে হইল আন । 
মারীচের মাক়াক মোহিত হল বাম ॥ 
মহাভগ্ লাউসেন মায়া ঢের জানে । 
ভুলাঁবেক ভূপতি ভাবিত এই মনে ॥ 
প্রত্যয় কারণে দেগড পিতা মাতি। বন্দী । 
হাক সেবিতে যাগ হইয়া নিশ্চিন্দি ॥ 
পাত্রের অধীন বাজ। শুনে দিল সায়। 
বিকল হলেন বড় লাউসেন বাক্স ॥ 

ইহা আমি কেমনে করিব অঙ্গীকার । 
ধবাতলে পিতা মাতা ধর্ম অবতার ॥ 


দ্বাদশ পাল] ৪৮৩ 


নিরষোগ ভাবিতে নয়নে বহে লীর। 
বরং মরণ ভাল বিফল শরীর ॥ 

পিতা হল্য পরাৎপর শুন্যাচি পুরাণে । 
পাঁলিতে পিতার সত্য রাম গেল। বনে ॥ 
বেদে বলে বিধিসাব বাঞ্চাকল্পতরু | 
বাপ হতে মা হন সহজ্মগুণে গুরু ॥ 

ভাব বুঝ্য। ভূপতিভবনে গেল। তবে । 
মন্ত্রণ। তখন মনে মহামদ ভাবে ॥ 
বন্দিয়। ময়ুরভট আদি দপরাম । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৩৪॥ 


কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংস রাজা । 
কর্ণসেন বনস্দেব দৈবকী হল্য রপ্ত ॥ 
নিগুঢ় বন্ধন দিব নয় কিছু আর। 

এই মোর প্রতিজ্ঞ অপর অবিসাঁর ॥ 
লাউসেনে কয় তবে নয় শুন সন্ধি। 

আগে এন্ত। পিতা মাতা দিবি তুলে বন্দী ॥ 
তবে দিবি পশ্চিম উদয় পৃথিবীতে | 
কোটাঁলে কহিল ভাক্য। কারাগার দিতে ॥ 
করাঘাত তখন কপ্পুর হানে বুকে । 
কারাগারে কোটাল কয়েদ করা রাখে ॥ 
লাউসেন কন দাদ। প্রাণের কর । 

এমন সময় কোথা অনাছ্ ঠাকুর ॥ 

কি করিব হায় হায় কি করিব হায়। 
কেমন করিয়। বন্দী দিব বাপ মায় ॥ 
প্রাণপণে করে লোক ম! বাপের সেবা । 
কষ্ট দেই নচেৎ কুপুত্র হয় যেবা॥ 

আমি হীন অভাগা হল্যাম অতঃপর । 

মা বাপ আনিতে যায় ময়না নগর ॥ 


খর্ণমনগক্ৰ 


তিল আধ বিলম্দ লা কিরে পথে । 
কর্পুর চলিল1 তবে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
শর নিষ্বে গমন সন্বর শোকমনে । 
নিকেতন উপনীত নম্ব একদিনে ॥ 
জননী জনকে নতি জুড়ি ছুই কবু। 
বচন বলিতে হল্য বিকল অন্তর ॥ 
আশিস্‌ কলসি? রঞ্জ। জিহ্ঞাসে বারত। । 
তুমি ঘন্প এল্য। বাছ। লাউসেন কোথা & 
পরানপুত্তলি মোর পরশবতন । 

কপ্পুর কহেন তবে কৰি নিবেদন ॥ 
€দবগতি দাদার দুস্খের নাহি সীমা । 
কারাগারে বেখেছচে কয়েদ কর্য। মামা ॥ 
দিতে বলে দ্িবাকন উদয় পশ্চিমে । 
আর চাক্স তুহু' বন্দী অপ্রতায় ক্রমে ॥ 
হায় হায় করে বগা হাকুলি বিকুলি। 
চাহিয়। রহিল ষেন চিত্রের পুত্তলি ॥ 
উড়িল পরান শোকে নক্ষন অঝোর । 
অনেক ছুস্খের বাছ। লাউসেন মোব ॥ 
তার লেগ্যা সন্ত শালে দিয়াছিন্ ঝাপ । 
সে হেন সোনার চান্দে শত্রু দেই তাপ ॥ 
সকালে গোধন লয়্য কৃষ্ণ গেলা বন । 
যশোদার হল্য এ আকুল জীবন ॥ 
€ককেকী পাষণ্ডী বামে পাঠাইল বনে । 
কত না উদ্বেগ হুল্য তকৌশল্যার মনে । 
এখনি গৌড় চল গেলে অসম্ভব । 

পথ পানে চাসক্স্যা আছে প্রাণের যাদব ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী শুন্য শোকসহজ্ঞ! । 
ক্ম্নাগ। বিষল্ল কান্দে কাঁনড়। কলিঙ্গ। ॥ 
অগ্রসর কর্ণসেন্ন অতিত গশুভবেলা । 
পশ্চাৎ চলিল বঞ্জা আরোহণ দোল? ॥ 


ঘাধশ পালা €৮& 


কর্পুর পশ্চাৎ্ যান কিশোর বয়েস । 

পাঁচ দিনে প্রবর্তনে পান গৌড় দেশ ॥ 
ছ্িজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরামর কূপে ধর্ম ষাবে দিল দেখ! ॥২৩৫। 


কারাগারে লাউসেন কবেন বিষাদ । 
কর্পুর আথাক্্য। আস্তা দিলেন সংবাদ ॥ 
বিধির বিপাক বল্যা হয়েছিল বাধা । 
মনের আধাব গেল মা আল্যেন দাদ! ॥ 
উদ্বেগ তোমার শুন্যা আশ্যাচেন পিতা । 
সখী হৈল! লাউসেন শুনে শুভকথ৷ ॥ 
হেনকালে বাজা বানী হেল উপনীত । 
লাউসেনে দেখিয়। নয়ন আপ্যায়িত ॥ 
করপুটে লাঁউসেন করিলেন ভক্তি । 
পাঁচ বার প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রণতি ॥ 
বঞ্জা কন বাছলার বালাই লয়্য! মরি । 
একবার মা বল অভাগী কোলে করি ॥ 
জন্মলীল! দেবকীজঠরে যছুবায় । 
মনের আধার ষত মবমে মিলায় ॥ 
প্রাণধন তুমি রে গুণের গুণনিধি । 
কত কষ্ট দ্িয়াচে মাহুছ্যা কাল বাদী ॥ 
তোর লেগ্যা অভাগী দিয়াচি শালে ভর্‌। 
আমি বন্দী থাকি বাছ! তুমি যায় ঘর ॥ 
লাউসেন তখন ফরেন নিবেদন । 
কি হল্য কপালে মোর কি ছিল সাধন ॥' 
ংস বন্দী দিলেক দৈবকী বস্থদেবে । 
পুত্রভাবে উদ্ধার করিল। কৃষ্ণ তবে ॥ 
আমি দিব তোমাদিগে বন্দী উপযোগ । 
পরকালে নরকে বসতি পাপভোগ ॥ 


৪৮৩ 


ধর্মম্ষল 


প্রবোধ কৰবিল বঞ্জ। প্রভুত্ব বচনে। 
বিদায় হইয়া আশ্য বাজ সন্িধানে ॥ 
বরাসপিনে মহারাজ বন্তাঁচে সভায় । 
কাঁন্দিতে কান্দিতে গেল লাঁউসেন বায় ॥ 
বন্দী বাখ্য। বাপ মায় বিধির ঘটন। 
সেবিতে হাঁকণ্ডে যাই পুর্ণ সনাতন ॥ 
কষ্ট যদ্দি কোনরূপে কদাচিৎ পান । 
ভবসিন্ধু সংগমে বিমুখ ভগবান্‌ ॥ 
ব্রিকাঁলে অকাল তবে বলে মহারাজা । 
পাত্রের প্রত্যয় হেতু বন্দী থাকু বরঞ্জ ॥ 
কর্ণসেনে আনিয়া কিল পুরস্কার । 
সভায় বসিল। তবে সম্তোষ অপার ॥ 
তবে আঁশ্যা। লাউসেন জননী গোচরে । 
কহিলেন সবিনয় কর্পুর পাতরে ॥ 
আমি হীন অভাঁগ। উদয় দিতে যাই । 
যথাকাঁলে জননীর সেবা কর্য ভাই ॥ 
কন তবে কপুর হাকশ্ডে আমি যাঁব। 
নিত্য ব্রন্ম নারায়ণ নয়নে দেখিব ॥ 
লাউসেন কন তবে নারায়ণ কোথা । 
শুনি লোকে পিত। মাত সাক্ষাৎ দেবতা ॥ 
প্রাণপণে সেবা কর পরকাল পাবে । 
নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিবে ॥ 
এত শুহ্যা কপ্পুর বুঝিল অন্য নয়। 
জননীর সেবায় যাঁমিনী দিব। বয় ॥ 
তবে তুষ্ট লাউসেন তখন বিদাঁয়। 
প্রদক্ষিণ প্রণাম মায়ের ছুট পায় ॥ 
এইখানে পাল! সাঙ্গ অঘোর বাদল । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙগল ॥২৩৬॥ 


নত্ন খর্ণজস 0 অমে! লিরজনলায় ও 


বিষম ধর্মের ঘন কবাতের ধার । 

এক মন করিলে অবশ্য হয পাল ॥ 
নিকেতনে উপনীত লাউসেন ব্বাজা । 
সমাচার আন্যা। আল্য সবজন প্রজা ॥ 
কালু বীন কুনিশ কন্িল তিন বার । 
আবশ্ত গেলেন বাম অযোধ্য। আধার ॥ 
ময়না আধাবর ছিল মহারাজ বিনে । 
আজানম্ুখ ০দখঠ1 বড় ছুখ হল্য মননে ॥ 
সেন কন আন দাদা স্বব্প কথন । 
সেবিত্ে হাঁকণ্ডে ষাইব ত্রক্ম সনাতন ॥ 
বাপ মা €গৌড়ে বন্দী বিধিন বিপাকে । 
জাতিক্ুলশীল সঁপিল ত্ভোমাকে ॥ 
নাতে হবে কোটাল দিবসে হবে বাজ । 
পালন করিবে পুজ সমধিক শ্রজ। ॥ 
আছিল ক্বরথ আাঁজ। অবনীভুবনে । 
মহিমা বিশ্ব শুনি মাক প্ুকাণে ॥ 
জ্রঞ্িষ্া ছুঙ্বোধন নুপতিব লোন । 
হোন কর্ম না করিল কপাজাষধ ত্রান ॥ 
নিধন হইল কর্ণ লবণেব শুনে । 
অগ্যাপি অনন্ত ষশ এ তিন ভুবনে ॥ 
ব্রাহ্মণ কৃষ্জের তন্চ বেদ্ধাগমে শুনি । 
বন্ুতব বিন করিবে বীব্বাণী ॥ 
কৃষ্ণকথা বাঁষকথা তায় দিবে মন । 
চতুব্াঁক্ষে না করিবে অধর্মখাচরণ ॥ 
পবুধনে লোভ করে পাপপ্ুণ্্য হয। 
ম্ষ্াদিক জনের মবাদা যেন বক্স ॥ 

উষ্ গজ্জ অশ্ব আদি আছে অসংখ্যা ॥ 
বুত্র সমধিক কর বাতি দিন বক্ষ ॥ 
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রাজনীতি বীরে কক্্যা রাজ্যের ঠাকুন । 
লখ্যাকে দিলেন ঈঁপে নিজ অস্তঃপুর ॥ 
বিপত্য সাগরে পার তুমি কর যদি। 
আনন্দে হাকণ্ডে ষাই সাধিতে উপাধি ॥ 
তোমাকে দিলেম সঁপ্যা এ চারি তরুণী ॥ 
যৌবনে জীবন দিয়। বাঁখিবে যামিনী ॥ 
চিত্রসেনে ন করিবে চক্ষের আয়ড় । 
স্বামীভাব সমান রাখিবে সাত গড় ॥ 
লখ্য। বলে প্রাণপণে লবণ শুধিব ৷ 
অন্যমত করিলে সবংশে নাশ হব ॥ 
অধম দেখিয়া দয়া কর্যাচ আপুনি । 

কি দিয়! শুধিব ধার আমি অভাগিনী ॥ 
'এতেক শুনিয়া সেন লক্ষার বচন । 
অস্তঃপুরে গেলেন আনন্দ মনে মন ॥ 
প্রীতি নীত বুঝান প্রেক্সসী চারিজনে । 
পত্বীর প্রভৃত্ব লেখে পাবিজাতহরণে ॥ 
বাত্রিদিন শ্রবণ করিবে বামায়ণ । 
অতিথে ওদন দিবে হয়্যা একমন ॥ 
পতি পত্রী উভয়ের পাপ পুণ্য ফলে । 
ধর্মপত্বী ধর্ম যজে ধর্মশীল হল্যে ॥ 
নিশিদিন নিয়ম করিবে নিরামিষ | 
দয়ার ঠাকুর দেখ। দিবেন অবশ্য ॥ 
ধরামরে ভক্তি কর্যা ধর্মে রেখ্য মতি । 
পশ্চিম উদযম্প হব পঞ্চদশ তিথি ॥ 

এত শুন্য। চাবি বানী আকুল পবান। 
অবনী লোটাীক্্যা কান্দে অঝোর নয়ান ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম । 
শ্রবণে সম্তাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২৩৭|॥ 


বাশ পাঁলা নি 


্বামী বিন! সীমস্তিনী স্বপনের ভাষা । 
উদয় দেখিতে যাব এই মনে আঁশ ॥ 
অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে। 
দয়াল কেমন হবি দেখিব নয়নে ॥ 
লাঁউসেন কন তবে নয় হেন বিধি । 
যুবতীর যৌবন যামিনী কাল নদী | 
দার সঙ্গে দেবার্চনে দৃঢ় নয় মন। 
পশ্চিমে উদয় হব পূর্বের পুষন্‌ ॥ 
চারি রানী তখন চরণে গড়ি ষায়। 
মহাভারতের কথা মন দিবে তায় ॥ 
পাচ ভাই পাগব পাশায় কল পণ। 
দেখ সঙ্গে ভ্রপদনন্দিনী গেল৷ বন ॥ 
রামায়ণ উপাখ্যান রচিত বাল্সীকি | 
বাম গেল! বনবাস সহিত জানকী ॥ 
সেন কন শুন্তাচ সম্যক বামায়ণ। 
অরণ্যে হরিল সীতা অবোধ রাবণ ॥ 
ঘরে বস্যে কৃষ্ণকথা শ্রবণে পুরাণ । 
পশ্চিম উদয় দিব প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
ছুবাচার কর্দাচার না হয় যেন দেশে। 
মা বাপের তত্ব নিবে প্রতি মাসে মাসে ॥ 
বচন বলিয়া সেন হল্যাঁন বিদায় । 
সামুল। মাসিকে ডেকে কন সমুদায় ॥ 
স্বধর্মে সামুলা হল্য সত্যের আমিনি। 
নিবেদন করেন ময়নার গুণমণি ॥ 
আমি বড় অভাগা! অবনী লোক নিন্দি | 
বিধিবশে বাপ মা গৌড় দেশে বন্দী ॥ 
বিপত্তয সাগরে পার তুমি কর যদি । 
কেমনে উদয় দিব কহ তার বিধি ॥ 
সামুল। বলেন বাছ। তবে সাধু গুপ। 
বিষম ধর্মের ঘর বিষের আগুন ॥ 
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যুগে যুগে আমি রে ধর্ষের ব্রতদাসী। 
পশ্চিম উদয় দিব প্রতি কাঁলনিশি ॥ 
মনে দৃঢ় কর্যাঁচি মানাব মাঁয়াবীনে | 
জাতিস্মনা আমি রে জেমিনি মুনিববে ॥ 
সপ্তম জন্মের কথা মনে পড়ে সব। 
গাঁজন সাঁজন কর সহিত উৎসব ॥ 
কহিব পুজার ক্রম হাঁকশুান কুলে । 
করতার তুই অষ্ট কমলের স্কুলে ॥ 
বিধির বিহিত কাল বিলম্ব না সম়। 
প্রতি কালে হত্যে চাক পশ্চিম উদয় ॥ 
মাসির বচনে সুখী ময়নার নাথ । 
শুভকালে সাজন করিল সাঁংযাঁত ॥ 
জয় জয় ধর্ম জয় জয় নিবগুন। 

স্ববিত নাবিক তব সাজায় তখন ॥ 
ধূপ দীপ ধুনাখণ্ড ধবল চাঁমর । 

কর্পুর কনক সব কাঁতি হীরাধর ॥ 
অষ্ট ভাজ] উপহার উড়ির তগ্ডল । 
মলিকা মালতী যুখী নানা জাতি ফুল ॥ 
শত্ধ ঘণ্টা ক্বাছ্য সেবার কালে চাই । 
ষাঁড় মনোরথ সঙ্গে ক্কপিলা গাই ॥ 
মণিময় মুক্তা হাতি মানিক যুগল । 
পুরোহিত সঙ্গে চাই নাপিত কুশল ॥ 
শারী শয়। ছুই পক্ষ সোনার পিঞুবে ॥ 
বাম নাম কষ্ণনাম হরিনাম কবে ॥ 
দ্বাদশ ভকিত। সঙ্গে দ্বাদশ আমিনি। 
ধর্মের গাজন দেই জয় জয় ধবনি ॥ 
ঢাকে কাঠি দিলেক বাইতি হরিহব । 
বরই ঘর চাঁপিয়া বসিলা সদাকর ॥ 
সবণিষে স্মমঙ্গল শঙ্খচিল ভ্রমে । 

শব শিব সম্পূর্ণ কলসী দেখে বামে ॥ 
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লোহিত বরণ বেরা নট ছুই কাঁন। 
পরিমল দস্তপাঁটি পিঙ্গল নয়াঁন ॥ 

ব্যক্ত হয়্যা লাউসেনে সবিনয় বলে । 
পশ্চিমে উদয় দিবে প্রতিকাল হল্যে ॥ 
মহীতলে মোহিত মহিম মহারাজ । 
সঙ্গে যাব হাকণ্ডে সাঁধিব কিছু কাজ ॥ 
তিন দ্বিন উপবাস তথির কারণ । 
দেখিব দয়ার হরি দয়াল কেমন ॥ 
ইন্দ্রের বঞ্চন। হেতু উপযষোগ করি । 
গোবিন্দ ধবিল। কবে গোবর্ধন গিবি ॥ 
বৃতিভঙ দেখিয়া! রুষিলা দেব বায়। 
ঝবড়বৃষ্টি উৎপাঁতে ঝকড় বয়্য! যায় ॥ 
গেোবিন্দে বিহিত বলে সহিত গোঁকুল । 
শ্রীনন্দ ষশোঁদী মনে চিন্তিলা আকুল ॥ 
সমাহিত সাধন রোঁধন সেই কালে। 
কৃষ্ণসেব। আরস্ভিলা কাঁলিন্দীর কুলে ॥ 
দ্বিজের বালক আমি দেবার্চনে ষাই। 
কুষ্ণসেবা দেখিতে কৌতুক ধায়াধাই ॥ 
পঞ্চরসে প্রচুর পূজার আয়োজন । 
লঁলস হইল দেখ্যা। লুন্ধ বড় মন ॥ 
ধরণী ধরিতে যায় নাই ধর্ষীধর্ম ৷ 

শাঁপ দিলা সেনে সত শ্বান কুলে জন্ম ॥ 
বিধিযোগ বিনয় করিতে দিল! বর । 
ষামিনী প্রসাদ ফলে আমি জাতিস্মর ॥ 
জন্নাম্তরে কথা তায় আমি সব জানি। 
চতুভূ্জ হাঁকণ্ডে দেখিবে চক্রপাণি ॥ 
এত শুন্যা লাউসেন অভিযোগ তাকস। 
আশ্য আন্ত বাঁছ৷ বল্যা উঠালেন নায় ॥ 
বন্দিয্। মযুরভট আদি রূপরাম। 

ছ্বিজ শ্রীমানিক ভতনে ধর্ম গুণগানি ॥২৩৮ 


৯২ 


ধর্মমঙ্গল 


অনিল মিশালে নৌক। ছুটে এরাবত । 
দিশারু মালুম কাঠে দিশ। করে পথ ॥ 
বাক্স ব্রাঘবদহ বেখ্যা কত ঘুর । 

পাঁর হয়্য। উদ্ধিপন পাঁষ দেবার ॥ 
দেবাক্কর দেউলে দেখিল দশভুজা । 
যষোগিনী ভাকিনী যাঁর যোগে করে পুজা ॥ 
তোয়ের তরঙ্গে তরি তার! যেন ছুটে । 
চক্ষুর নিমিষে গেল চাপায়ের ঘাটে ॥ 
শশলে ভর দিয়া বঞ্ত1 হল খানি খানি । 
চতুভুজ যেখানে দেখিল চক্রপাঁণি ॥ 
কান দান করিয়া চপলে চেপ্য। নায়। 
তীরণ তপন দেখ্য। তারানদী পায় ॥ 
দয়াপুরে দেখিল ছ্বিভূজ বাধাশ্টাম । 
সবজয় সন্কেতমাধব সীতারাম ॥ 
ভ্রিষোগিনী বাখিয়! তাপিনী তপোবন । 
কটকণ নদীর কুলে কৃষ্ণ দরশন | 
কোৌশিকের কুটিরে কেবল পত্রাবলী । 
বৃন্দাবন সমেত দেখিল বনমালী ॥ 
নীলাচলে নীলচক্র দেখে লক্ষহাত । 
বলবাম সুভদ্র! দেখিল জগন্নাথ ॥ 
দিগে দিগে লোক যত দর্শনে যায় । 
পিঠা ভাত প্রভুর প্রসাদ কিন্া খায় ॥ 
বর্ণগুরু ত্রাঙ্ষণ বিচার কিছু নাঞ্ি। 
হাত পেতে অন্ন নেই চগ্ালের ঠাই ॥ 
সেতুবন্ধ রাঁমেম্খর সম্মুখ নিয়ডে । 
দেখিল দক্ষিণ শিব দেউল ভিতরে ॥ 
পরিসর পাব হয্স্য! পাইল মহানদ । 
কষ্ণ অবতাবে থা টহল কেশী বধ ॥ 
উপমণি অগ্রদ্বীপ এড়িস্সা তুরিত। 
অস্তগিবি হাঁকণ্ডে হইল উপনীত ॥ 


দ্বা্শ পাল। ৪৫৩ 


এরি ভাব নাই তায উপযোগ পর । 
কেশরী কুগ্তবে করে এক ঠাঞ্ছি ঘর ॥ 
হবিণ শাল চরে হম্্যা একযোগ । 
অধর্ম আচাব্‌ নাই অমুতের ভোগ ॥ 
সর্প কোলে নিন! যায় শয়নে সান্ছর । 
ভাবে বস্যে এক ঠাঞ্র ভুজঙগ ময়ূর ॥ 
সামুল। কহেন সেন সজল নয্ষান । 

এই বাছ! হাকগু প্রভুর আহ্য স্থান ॥ 
সত্যযুগে রাউটি পাথরবান্ধ। ঘাট । 
কমল বিষল হীব। কনকের পাট ॥ 
ধর্মসেবা বরণি সাধিল এইখানে । 

বরুণ সাধিল পূজ। বিধির বিধানে ॥ 
সহজ্স অর্জুন পূজা সাধিল সাদর । 
দেবখবি ব্রহ্মখষি দেবতা কিনব ॥ 
জয়যাত্রী সভে দেই জয় জয় ধ্বনি । 
উচ্চবেশল বাছ্য বাজে হাঁকগড অবনী ॥ 
ঢাঁকে কাঠি দ্িলেক বাইতি হবিহর । 
বনজন্ত সকল বিকল বনাস্তর ॥ 

তীরে উঠে তখন তরণি তোয়ে বাঁখি ॥ 
বন কাটে কামার বয়ড়। বাঘনখি ॥ 
সালসিজ লতাফনি শিমুল আসদ। 
আম জাম হবীতকী আউচ আকন্দ ॥ 
বাবল। বাকস নিম বেড্চ বাক্কনা । 
কাঞ্চন কেতকী চাপা করবীর সোন। ॥ 
তপন তমাল তাঁল তেতুল ভেলাই | 
শিবিস সাগ্ডিল্য কোঁলি সহকার সাই ॥ 
বিপিনে ব্যাঁপিত ছিল বারি হল্য ধর! । 
পুরটের চিত ভগ্ন পূর্বের দেহারা ॥ 

নত হল্য জয়যাত্রী লাউসেন ভূপ। 
প্রদক্ষিণ করিল প্রণাম যথান্ধপ ॥ 


৪৪৯৪ 
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পুজার হইল স্থল পঞ্চবিধি সার। 
কপিলার গোময়ে করিল সংস্কার ॥ 
বান্ধিল বেদিকা তাক্স বিচিজ্র বিতাঁন । 
কনক মানিকে ৫কল জগতী নির্যাণ ॥ 
ঢাকে কাঠি দ্দিলেক বাইতি হবিহর । 
বেত হাতে নাচেন ছলভ সদাগর ॥ 
সাংস্গর ভকিত্যা নাচছে সমাহিত মনে । 
হুড়াহুড়ি পড়্যা গেল হাঁকও সিনানে ॥ 
শ্রীধর্ম পিন্রিতে হরি বল বন্ধুজন । 
মানিক বরচিল গীত মুক্তিপদে মন ॥২৩৯।॥ 


বেট্র। বলে আজি হল্য বিধিভাব চিত্তে । 
পাপ তাপ খণ্ডাইব আজান কক্য। তীর্থে ॥ 
জয়ষাত্রী লয়্যা তবে লাউসেন বাজ । 
সান দান তর্পণ করিল নিত্য পুজা ॥ 
উচ্চবোলে বাছ্য বাজে হাঁক অবনী । 
সেবায় বসিল সভে শুভকণাল গুণি ॥ 
সামূল। সম্মখে বস্য। সমাহিত মন । 
পুজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা ব্রাহ্ধণ ॥ 
ধূপদীপ ধুনা খণ্ড জ্বলে সন্ত বাতি । 

জয় দিয়া পুজিল যুগের যুগপতি ॥ 
ধর্মশীল! আমিনি মাথায় পোড়ে ধুনা । 
শতঙ্থঘণ্ট। ঢাক ঢোল সঘনে ঘোষণা ॥ 
নিশি দিব লাউসেন নিরঞ্জন পুজে । 
তপন ভপস্তা যেন তপোবন মাঝে ॥ 
উপবাস প্রতগ্ত নিয়ম অনাহার । 
কপাযুত না হল্যেন প্রভু করতার ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সেন করে অর্থযদান। 
আমিনি ভকিত্য। কান্দে অঝোর নয়ান 
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ওহে ধর্ম ঠাকুর দ্িনেন দিবাকর । 
প্রতিকালে পশ্চিম উদয় দেহ বর । 
গোঁকুলে গোবিন্দ তুমি গোবধনধাক্ী। 
নিকুঞ্ত নিভৃত কুগ্ডে বাধার মুবারি ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল চব্াচর ভূমি। 

তুমি সীতা তুমি রাম রাধাশ্যাম তুমি ॥ 
আর বলে চারি বেদে অগতিবর গঙ্ভি। 
পুরাণে শুনেছি তুমি পাগুবসারথি ॥ 
আমি করি আছ্য পুজ। হক নিয়ড়ে। 
জন্মদত)। জননী ষাতন। পান গৌড়ে ॥ 
তাদের উদ্ধার কর এই মাগি বর। 
পশ্চিম উদয় দেয় প্রভু গদাঁধর ॥ 

বারটি ভকিত্যা কান্দে হাতে বেত বাড়ি। 
জয় ধর্ম বল্য। বেষ্ট যাঁয় গড়াগড়ি ॥ 

এক অর্থ দ্দিলেন ছুলভ সদাকর । 

এথা গৌড়ে পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥ 
বরাসনে সভায় বস্যাঁচে বহ্ছনাথ । 
হরপুর সম শোভে শক্রের সাক্ষাৎ ॥ 
গজমুক্ত। গলায় গোঁকর্ণে করে মাল] । 
কপালে মানিক জ্বলে করে নিশি আলা ॥ 
সভায় পুরাঁণ পড়ে সদানন্দ ছিজ। 
কেবল রাজার বাঞ্তা কষ্ণচপদরজ ॥ 
সভাজন সভে কান্দে শুন্য! কংসবধ। 
ময়না নাশিতে যুক্তি ভাঁবে মহামদ ॥ 
ভাগিন্তা হাঁকণ্ডে গেছে কিসের ভাবনা । 
এই কাঁলে বিনাশ করিব তায় ময়না ॥ 
মহল ডুবাঁব তাঁর না রাখিব মাঁটি। 
কালুকে ইনাম দিব কনকের ধটি ॥ 
হোসেন ছসনে দিব চারি ভাগিনা বৌ। 
মকবের চান্দে যেন খন্তা পড়ে মোউ ॥ 


০ 
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খণশেব শক্রুশেষ নাখা নয় তা । 
চিত্রসেন নাতির গলায় দিব পা ॥ 

এই যুক্তি অন্ষমান অন্ক্ষণ চিতে । 
কপট করিয়া কান্দে রাজার সাক্ষাতে ॥ 
জিজ্ঞাঁসে নুপতি পাত্র কিসের কারণে । 
দীনহীন ছিজ শ্রীমানিক রস ভনে ৪২৪৪ 


পাত্র বলে তখন প্রভুত্ব নিবেদন । 
লাঁউসেন ভাশিন্া আমার প্রাণধন ॥ 
তোমার লবণ খায় তুমি অন্নদাতা। 
এতদিনে বাম তাঁকে হইল বিধাতা ॥ 
হাঁকণ্ডে উদ্দয় দিতে গেল অন্গকাঁল । 
ময়নায় বিতথ। হয়্যাচে মহীপণাল ॥ 
কনিষ্ঠ ভগিনী বঞ্জ। কারাগারে বন্দী । 
অতৈেব তোমার কাছে এই হেতু কান্দি ॥ 
গণ্ড। আন্যা নগরে কর্যাচে উপদ্রব | 
ভাঁঙ্গেচে ভুবন গঞ্জ ভয়ে লোক সব ॥ 
খবরতবর খড়গ শিবে ক্ষিতি করে ভেদ । 
কৃষ্ণপুজা তপ জপ কর্যাচে নিষেধ ॥ 
দিবসে বিপিনে থাকে দেখা নাই দেই । 
সাধ্য করি সহজে সমুখ তার নেই ॥ 
পলায় সমন্ত লোক প্রাণ নাহি বান্দে। 
কোথা ছিল পাপ বাছ গরাসিল চান্দে ॥ 
পলাইল ত্রান্ধণ পইত। গেল পড়্যা । 
বৈষ্ণবের কৌপীন বাতাসে গেল ছিড়্যা ॥ 
তামলি পলায় তাঁতি করে হাকু পাকু। 
হায় হায় উলুবনে হাবরাইল মাকু ॥ 

যুবতী পলায়ে বায় হাতে কাঁখে পো । 
কিবা হল্য কাল গণ্ড কোথা ছিল গো & 


৩২ 
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প্রাণ ভয়ে পলায় কুমার ফেল্যা হাঁড়ি । 
চরখা। থাউই ফেল্য। পলাইল রাড়ি ॥ 
বুড়ি বলে হায় বে বুড়ার মাখা খাই। 
ছুটে যেত্যে টুটে এল্য আঁপদ্‌ বালাই ॥ 
এইরূপে অহনিশি উপদ্রব করে। 
ব্ব্গপুরী শূন্য হল সেন নাই ঘরে ॥ 
হুকুম তোমার পাল্যে হয় বরাবর । 

নব লক্ষ দল সাজে গণ্ডার উপর ॥ 

রাজ! বলে সঙ্গে যাব রাজ্যে বিপু বক্র । 
নীলাচলে প্রভুর দেখিব লীলাচক্র ॥ 
দরশন ভাগ্যফলে ছিতীয়ার রথে । 
বলরাম স্থতদ্রা সহিত জগন্নাথে ॥ 

পাত্র বলে তুমি গেলে বুবি নাই ভাল । 
অবরাজকে বাজ্য নষ্ট মান্ধাতার হল ॥ 
আমি গেলে গণ্ডার আনিব অসিমণি। 
বসুনাঁথ বলে তবে সাজায় বাহিনী ॥ 
দক্ষিণ কাঁলিনীকুলে দিব গিয়] থানা। 
বিনাশ না হয় ষেন সেনের ময়ন। ॥ 
লাউসেন আমার কেবল প্রাণধন। 
কালু বীরে ময়ন। করিবে সমর্পণ ॥ 
পাত্র বলে নিবেদন পূৃর্থীনাথ আগে । 
ভাঁল মন্দ আমাকে ভাগিনার দায় লাগে ॥ 
কিন্তু নিব কাষ্ঠ হাড়ি বন্ধন কাবণ। 
কদলীর পত্র নিব করিতে ভোজন ॥ 
এত বল্যা এমনি আনন্দে যায় পুর । 
নব লক্ষ দল সাজে বাজে রতন তুর | 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখা। 
দ্বিজরূপে দয়! কর্য! দিলে যারে দেখা ॥২৪১% 


বি 


ধর্মমক্গল 


মণিবাম বাক্স সাজে মাক্কাতার নাতি । 
হাজার বন্দুকী সাজে বিংশতি পাতি ॥ 
নামজাদ। সিফাই সর্দার কত সাজে । 
জোড়া শিজ জয় ঢাক জয় ঘণ্ট। বাজে ॥ 
ভগীবথ বায় সাজে ভূপতিবন মামা । 
উত্ভূদলে সাঁজনি, উটের পিঠে দাম। ॥ 
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার। 
ফক্সিকাঁল ফলে ফাছুনি সাত বার ॥ 
কোচের ভূপতি সাজে নাম তার কালু। 
আতর ছত্রিশে করে আচ্ছাদিত তন ॥ 
পর্বতীয় ঘোড়ার পুরটে বান্ধা ক্ষুর । 
দড়বড় করিক্স। চলিল দূর দূর ॥ 

ঢাঁলি পাঁকি সাঁজিল হাজার তিন সাড়ে । 
ফণিমণি উপরে অবনী খান নভে ॥ 
রাজ্যধব বায় সাজে রামসিংহের খুড়া । 
চাপড়ে উড়াতে পারে পর্বতের চূড়া ॥ 
শতাষ্ট সিফাঁই সঙ্গে শাঙ্গিধর কুড়ি । 
উতভুদ্দলে অশ্থের উপরে দড়বড়ি ॥ 
দলপতি বায় সাজে দলুইপুরে ঘর । 
কমল সর্দার সঙ্গে কুশল পাতর ॥ 
স্গবাদার যাহার সঙ্গেতে শয় শক । 
জোড়াশিজ? হাতীর উপরে জয়জয় ॥ 
মন্ত্ররাজ। সাঁজিল মাতঙ্গে দিয়া বার। 
নয় অষ্ট কোল সাজে নগদি হাজার ॥ 
বাঘার বাগতি সাজে বলে অহিত্ঘট । 
চোখ চোখ হেতাব বাঁন্ষিল চটপট ॥ 
হাসন হুসন সাজে হাতীব উপর । 
সাজ্য। গাক্স মজ। পায় হাতে চাপ শর ॥ 
বাইশ হাজার খোক্ত। বিশাশয় মিঞা । 
উীডন উপরে তাজি টাটু যায় ছুঞ ॥ 
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মোগল পাঠান সাজে খাঁনসাম। কাজি । 
মুন্তকিম সেকজাদা মীর মন্দ গাঁজি ॥ 
চাঁপে চাপ হইয়া চলিল কানে কান । 
নগের উপরে ভঙ্কা! নগিরা নিশান ॥ 
রাজীব ঘোষাল সাজে রাজপুরোহিত । 
সমরে শমন সম বিচারে পণ্ডিত ॥ 
গঙ্গাঁধর ভাট সাজে আর ভিছ্যা মেট্যা। 
পয়মাল হেতারে পাষাণ পেলে কাট্যা ॥ 
অন্ধকারে প্রথম যাঁমিনী যায় ঘোর। 
গাঁটকাটা গেঁঠার সাঁজিল জুয়াচোর ॥ 
কালুমালি কামলি সাঁজিল কতজন । 
ভেকধাঁরী ভিক্ষা আশে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥ 
এই বীতে সেজে চলে ন লাখ নস্কর । 
লাফ দিয়! পাত্র উঠে নগের উপর ॥ 
পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়! দেখে । 
কলম্বরে প্রক্ষভাঁলে কাঁলপেঁচা ডাকে ॥ 
খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে খাঁয় মড়া। 
কাল ভাঁকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া ॥ 
ন। মানিয়। বিরোধ নিদান ভেব্য। যায়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥২৪২॥ 


দড় বড় দম্পই অবনী কম্পই 
দলবল দচছজ নির্ধাতং | 
মোহি মহী পর অবতহি লুটই 
তুরঙ্গ কুঞ্র সাথ ॥ 
মহীপর উপরে ঘন ঘন দাপই 
ভাগই খরতর চাপৎ। 
তরয়ার ৫ঠতছলে আনব ঝম্পই 


হানই রিপুকুল দাপং । 


ধর্মমঙ্গল 


শক্ম শাঙ্গিধর তর্জই সঘন্ে 
গর্জই কার অরি ঘোরং। 
মস্তক অবধে অহিধর ভাঁবই 
ভাবই সংসার পারং ॥ 
চলে সেনা চপলে চাপিয়! তুকুলে 
চৌর্দিক জুড়িয়া! বাঁটং । 
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মারব মাক 
কেহ বলে কাট কাটং ॥ 
তুরঙ্গ সকলে পতঙ্গ নিকলে 
কৰি ধায় উভূ করি পুচ্ছহ । 
ঢালি পাকি বন্দুকি ধাইল ধাহুকি 
ঘছুকুলে উজৈছনে স্বচ্ছ ॥ 
চর চল বুত্তে চিস্তিয়া চিত্তে 
শ্রীধর্মচরণ ছন্দং | 
ছ্বিজ শ্রীমাঁনিক বূচিল রসিক 
বরসোদয় সুন্দর ছন্দ ॥২৪৩॥ 


এইবূপে সেজ্যা চলে বাজার নক্কর । 
পার হল্যা রমতি পাজ্রের যথ। ঘর ॥ 
টভরবী বাখিয়। পায় ভগবান্‌ পুর । 
দত্তবাটি দক্ষিণে রহিল কতদূর ॥ 
কুরিক্ষা। নটিনী পাট সম্মুখ নিয়ড় । 
জাঁমতি বাঁখিয়া পায় জালন্ধার গড় ॥ 
পার হয়্যা শিলাভগ্ত পায় পার খগ্ড। 
বর্ধমানে বিশ্রাম করিল বাব দণ্ড ॥ 
আছ্য গঙ্গ। দামোদর নাএ পার হয়্যা। 
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয় ॥ 
চলিল রাঁজার সেন] চন্দ্রে লাগে শোভা ॥ 
পীত নীল পতাকা প্রচয় মণি কিব। ॥ 


ঘাদশ পালা ৬৯ 


অবসরে এক দণ্ড মোকাম যেখানে । 
কত শত পুখুবর শুথায় জল পানে ॥ 
পিরিস মেলাগড় পার হয়্যা যায় । 
'আমিন্তার সবাই দিয়! অশ্বরাঁক। পায় ॥ 
বাঙ্গামেটা। মান্দাবণ বাম দিকে বাখি। 
দেবীচক উসতপুর পায় দেখাদেখি ॥ 
পাত্র ভাবে তখন প্রবন্ধ পরিণাম । 
কালিনীর কুলে সেনা করিল মোকাম ॥ 
সন্ধ্যাকাল অতীতে সহবে দিব হানা । 
বলে ছলে কৌশলে বাগ করে মান ॥ 
শিক্ষাদার ষছ্যপি শিঙ্গায় দেই ফুক । 
পাবা জ্বাল্যা পাঁবকে পোঁড়াব তার মুখ ॥ 
নিশান বাজায় যদি না শুনে নিষেধ । 
কালীর খর্পরে তার কেট্যা দিব ছেদ ॥ 
কাড়। পড়া দগড়ে কাসার দিলে কাঠি । 
মহিসার বুকে তাঁর তুলে দিব মাটি ॥ 
এইরূপ অনেক করিল আসতাড়। । 
থাকুক অন্যের দায় নাহি সরে ঘোড়া ॥ 
উত্তরে রাজার সেন। অবধা অবনী । 
ছুসারি দোঁকান দিয় বসিল দোকানী ॥ 
কেহ কিনে চালু ডালি কেহ কিনে হাড়ি। 
গব্য কিনে ভব্য লোক গাঁঠে ষার কড়ি ॥ 
রন্ধন ভোজন কর্যা। পঞ্চ বস খায়। 
হরিষে উন্মত্ত কেহ হরিগুণ গায় ॥ 
যতেক অকর্ণ বেদ এক ঠাঞ্ঞি থান] 
হরিষে পাকায় রুটি হাসনের নান! ॥ 
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায় । 
সমবে হইতে যায় স্মরয়ে খোদায় ॥ 

পাত্র বলে গঙ্গাধর প্রাণ সমতুল । 
বিশেষ বিষয়ে ভাই বুদ্ধি হয় মূল ॥ 


€ সহ 


ধর্মমঙ্গল 


কালুর ভবন বায় করিয়া কপট । 
শুধাইবে হৃধাধবে কহিবে সহ্কট ॥ 
কর্ণপেন বঞ্জা মল্য বাজকাবাগাঁরে । 
পাত্র শোকে পরান ধরিতে নাঞ্ছি পাবে ॥ 
হাকগ্ডে লাউসেন মল্য হয়্যা আত্মঘাতী । 
চিন্ত। নাই কনে মরে চিত্রসেন নাতি ॥ 
সফল কপাল হল্যে সকল সুসার । 
ততোমাকে দিবেন রাজা রাজত্ব ময়নার ॥ 
ইহার অধিক কাঁধ অসত্য বচন । 

ভেট ভরে লয়্য। ষাঁয় ভূরি আক্ষোজন ॥ 
ভাট বলে যাত্যে নারি ভয়ে কম্পবান্‌। 
কালুর নিকটে নাও কৃতান্তের মান ॥ 
তাঁকে চেয়্যা লখ্যা আছে বাঘিনীর বাগ। 
চাঁপড়ে নিবেক প্রাণ যদি পাক লাগ ॥ 
মাপ কর মহাপাত্র প্রাণ বড় ধন । 
বিধাতা বিমুখ হল্যে বিখেড়ে মরণ ॥ 
পন্সিজন পুধষিব পরের ধব্যা হাল । 

কাজ নাই ইনাম বস্কির ইরসাল ॥ 

গুণে বলে গুণিন হইলে গুণ গায় । 

বক পাল্যে বীর কালু বশ হয়্য। যায় ॥ 
তবে ভাট তখন ত্বরিত করে সাঁজ। 
করে আলে। কপালে মানিক মণিরাজ ॥ 
শিরে বান্ধে হচেল স্থবণ ধা জরি । 
নব বলাহকে যেন সঞ্চলে বিজুরি ॥ 

দ্রীন্তি করে ছুকর্ণে ছু গজমুক্ত! ফল । 
কনক কমলে যেন স্কুটিল কমল ॥ 
শুচিকাবাই গায় পায় মকমলি। 

যমধর কাটারি কোমরে গঙ্গাজলি ॥ 
অবিসার আনন্দে দোলায় আরোহণ । 
চলে ভাট চপলে চিত্ভিযা! নাবাক্সণ ॥ 


দ্বাদশ পালা 8০৩ 


ভেট আয়োজন লয়ে আগু পাছছু ভাবি । 
তবে পার কালিনী হইল চেপে তবী ॥ 
সহরের শোভা দেখ্য। সুখী হৈলা ভাট । 
কিব!। সে মথুরাঁকাঁন্তি কিবা সে বিরাট ॥ 
হম্তিনা নগর কিব। কিবা হরিছ্বার । 

ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্ম অবতার ॥ 

বাইশ বাজার গঞ্জ পার হয়্যা যায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। বাকুড়ারায় ॥২৪৪॥ 


বাহির মহলে বন্যাঁচে বীর । 
ধরণী উপরে ধন্ছক তীর ॥ 
শিরে বনটোপ জুচেল গায় । 
খাপ মকমলি পাছুক1 পায় ॥ 
ঘন গৌঁফে তাঁর ঘুরায় আখি । 
পদ্মপত্রে যেন খগ্জন পাখি ॥ 
মুখে ঘোরতর গভীর ভাঁক। 
ভয়েতে না সরে ভাটের বাঁক ॥ 
করে কলম্বরে কবিত। পাঠ। 
রাজ্য গৌড়েশ্বর রাজার ভাট ॥ 
আছেন সেখানে অন্ত রূপা । 
কালু বীরে কালী করুন কপ।॥ 
বিরলে বলিব বিশেষ কথ! । 
শুন্য! সিংহ কালু চুয়ায় মাঁথ! | 
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে। 
নিশঙ্ক হইয়া! নিকটে বন্তে ॥ 
বসিতে আসন দ্বিলেক বীর । 
যথাঁবিধি হেতু জিজ্ঞাসে ধীর ॥ 
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত। 
মানিক রচিল মধুর গীত ॥ 


৬ 


ধমমঙ্গল 


নাঙিও কিছু জ্ঞান না জানি মর্ম । 
দছ্বিজবূপে দেখ। দিলেন ধর্ম ॥ 
হুকুম হইল বচিতে পুথি । 


বার দিনে সাঙ্গ এ বারমতিত ॥ 


সভে বল হরি সামুয়্য কাম। 
টবকুঠে হবেক বিষোগ ধাম ॥২৪৫॥ 


ভাট বলে ভাগ্য ফলে ভগবান্‌ সখ! । 
কভু ন! খগ্ডন যায় কপালের লেখা ॥ 
কপাল বিরুদ্ধ হল্যে কষফ্ণ ছুখ দেন । 

নব খণ্ডে হাকণ্ডে মর্যাচে লাউসেন ॥ 
কর্ণসেন রঞ্জা মল্য রাজকারাগাবে । 
মহাপান্র সেজ্যা আল্য ময়না উপরে ॥ 
নব লক্ষ দল সঙ্গে নিযোগ প্রকাশ । 
অকাল কুজ্মাটি যেন ঢাকিল আকাশ ॥ 
বীর বলে তবে আব বৃথা বীরপনা ॥ 
নিমিষে ন। কাটি ভার নব লক্ষ সেনা ॥ 
আমার প্রতাপে অষ্ট কুলাচল কাপে । 
আজি ক্িতে ময়ন। প্রবেশে কার বাপে ॥ 
ভাট বলে ভব্য হলে ভবে নাই আন । 
আগে পাত্র তোমার কর্যাচে সহমান ॥ 
হ্রাঁপান করিতে ইনাম শত টাক1। 
ভেট ভার ক্বসন ভূষণ পটুক। ॥ 
ময়নার রাজত্ব দিবেন মহীপাঁল। 

প্রায় বুঝি কালু তোর প্রসন্ন কপাল ॥ 
মনোবাঞ্ছ। মহাপাত্র দিতে চান ঝি । 
পাত্রের জামাই হবে পরে আর কি ॥ 
ভুল্য। গেল কালু বীর ভাবে মনে মনে । 
বাড়িল আনন্দ বড় বিবাহের নামে ॥ 


দাদশ পালা € ৬৫ 


আমি হেন অভাজন অবোধ আকৃতি । 
অনন্য পাত্রের সদ। উচ্ছিষ্টের গতি ॥ 
পান দিয়। তখন ভাটের পায় ধরে । 
'এসব শুনিল লখ্য। থেকে অস্তঃপুবে ॥ 
ধর্মপথ লজ্ঘিলে ধনের দেখ্যা মুখ । 
পরিণামে রৌরব নরকে পাবে ছুখ ॥ 
ধনপ্রাণ লাউসেন ধর্ম ধার সখা । 
পুণ্যফলে অভাগী পায়্যাচি তাকে দেখা ॥ 
কালু কয় আত্মবুদ্ধি কিন্ত শুভকরী । 
বনিতাব বুদ্ধি হত্যে বিপত্ত্যে ন তনি ॥ 
€ককেয়ীর বুদ্ধি রাজা করিয়। গ্রহণে । 
রাম হেন গুণনিধি পাঠাইল বনে ॥ 
সকুস্তার বুদ্ধি শুন্য! শাস্ত হল্য করী। 
দক্ষিণার বুদ্ধি হত্যে দারুময় হরি ॥ 
পর্বুদ্ধি শুনিলে পাতাল ঘেত্যে হয়। 
আজি তোর বুদ্ধি হল্য আপদ সঞ্চয় ॥ 
বঙ্গের ঈশ্বর রাজা তার সঙ্গে বাদ। 
সেন কি আসিবে ফিরে হেন মনে সাধ ॥ 
এতেক বচন লখ্য। শুন্য অবিসার । 
বিনয় করিয়। বীরে বলে বার বান ॥ অভ্র ভনিতা ॥২৪৬॥ 


করতার কর পার ভরসা কেবল । 
অস্তকালে চরণকমলে দিয় স্থল ॥ 
জন্মিয়ে শয়্ান ভূমে জন্ম যায় বৃথা । 
অল্পকালে পুত্রশৌোক অবোধ বিধাতা ॥ 
ছুকৃল চাহিয়া! বুলি দেখি অন্ধকার । 
পুত্রশোক সমান যন্ত্রণা নাহি আর ॥ 


পড়িয়া বীরের পাস্স | 
কান্দে লখ্যা উত্তুরায় ॥ 


€₹নত 


ধর্ম যক্গল 


.গ্পুর্ব ছুস্থ পড়ে মনে । 


অন্ন ন1 জুটিত মনে ॥ 
বমত্ভি নগবে ঘর । 
পড়শি শ্ববাসপী পন ॥ 
সদাই শুকর সঙ্গে । 
ভ্রমিতে ক্ষুধিত অঙ্গে ॥ 
আ'ছিলে অনাথ নাথ । 
কোৌপীন কলার পাত ॥ 
ছিল হুগলেবর কুড্যা । 
অনিলে যাইত উড়্যা ॥ 
শয্যা ন। জুড়িত শুতে । 
আমানি খাইতে গর্ভে ॥ 
অভাগী সঙ্গের সাথী । 
কষ্ট পেক্সতাঁচি যে কতি ॥ 
আছিল কপালে লেখ? । 
সেনের সহিত দেখা ॥ 
আনিল আপন দেশে । 
কন্িলা খণ্ডন ক্রেশে ॥ 
ইবে পুর্ণ অভিলাষ । 
পরিধান পট্টবাস ॥ 
ভবনে ছুই তিন ঘোড়া । 
শোভা অঙ্গে হছচেল জোড়া ॥ 
সিনান সুগন্ধি জলে। 
অন্ন খায় শ্বণ থালে ॥ 
শয়ন রতন খাটে । 
বাজত বাজার পাটে ॥ 


এ সখ সম্পদ যত । 


কি জানি লাগিল তিত ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় । 
সদ। সখা বাকুক়াবায় ॥২৪০৭॥ 


হাদশ পালা ৫০ এ 


মক়না। তোমার হাতে কর্যা সমর্পণ । 
সেন গেল হাকগ্ডে সেবিতে সনাতন ॥ 
যর্দি আজি জাতিকুল না বাখিবে ভাব । 
পরকালে কেমনে হইবে তবে পার ॥ 
মরি মরি ধার ধনে মনে অভিলাষী। 
দিবারাজি হুকুম জোগায় দাসদাসী ॥ 
তাঁর শত্রর সহিত কন্রিতে চাহ ভাব । 
গজমণি ত্যাজিয়া গোবর হয় লাভ ॥ 
বীর বলে বিদ্দপ বিধাতা এত দিনে । 
পলাইয়া থাকি চল পছুমার বনে ॥ 
কুল। পেখ্য। বুনিয়া করিব ঠাকুরাল । 
আর না লইতে পাবি এসব জঞ্জাল ॥ 
এতেক শুনিয়া লখ্য। অনুচিত বলে । 
কাঞ্চন বেচিবে কেন কাচের বদলে ॥ 
ধিক্‌ ধিক তোমার বীরত্বে ধিক্‌ ধিক্‌। 
ভেকের নিকটে হল্য ভূজঙ্গের ভিক ॥ 
শুধিব সেনের নুন সাঁধিব সাধন।। 

মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না ॥ 

বীর বলে বুদ্ধি নাঁই বিপদ্‌ সময় । 

পার যদ্দি প্রিয়! গো পরান তবে রয় ॥ 
লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘরে । 
চোদ্দ গাছ তালকে বিধ্যাচি এক শরে 
থুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের খানা । 
আছর তোমার বিশেষ আছে জান ॥ 
তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা | 
শবে বিদ্ধে দুফার করিতে পারি শিল। ॥ 
কালু কয় সকল সহিতে হয় কালে । 
তবে হয় প্রত্যয় তরুণী তোর বলে ॥ 
তের হাত পাথর ঈশান গড়ে পড়্যা। 
পার যদি বিদ্ধিতে প্রথম শর জুড়যা ॥ 


ধর্মমঙজগল 


তবে কবি ময়না তোমাকে সমর্পণ । 

নয় তবে ধিক ধিক লখ্যান জীবন ॥ 
ভাকে বলে ভুমনি ভবাই নাগর তাঁকে । 
ধন্চঃশবর আনিতে ধাইল ঘরমুখে ॥ 

বীর বলে বটে ভাল ধনুক আমার । 
আই আই লখ্য। বলে আছাড় আকার £॥ 
এমন ধন্চক বীর ধরি নাই আমি । 

তুলা ফুড়ে তিন বেলা তেলিব রমণী ॥ 
তোমার ধঙ্ছক বীর তোমাকে সে আঁন। 
চড়া দিতে এখনি হবেক চাবি খান ॥ 
ঘবে তোলা আছিল ধক ঘোলতবা । 
টক্কাঁরে হস্কারে ছাড়ে টলবল ধর? ॥ 

ঝুলি ঝাঁড়্যা বসনে বটিত মেজ্য। তুলে । 
€ততরফ করিল তবে তিন বার হুলে ॥ 
কাঁল ধামি বাসখান কাঁসড়ের চড়া । 
গাঁঠে গাঠে চুনি হীরা গজমোতি বেড়া ॥ 
ব্বামী আগে সম্রমে সম্ভাষ করে সতী । 
গুণ দিতে ধন্গুকে কইল বক্থমতী ॥ 
হেদে গে। ভোমের বেটি হেটে ধর হুল । 
সহিতে না পাবি তেজ শবীর আকুল ॥ 
কুরুক্ষেত্র সমরে কৌববকুল বাদী । 
ধর্মময় যুধিষ্ঠির ধনগুয্স আদি ॥ 

ভীম্ম ত্রোঁণ কপাচার্ধ ভুবনে পূজিত । 
যার তেজে ঘমবাজ জীবনে কম্পিত ॥ 
ধন্চকেব্স ছল ভার ধন্যাচি মাথায় । 
তোর তেজে জ্রিপুর তরণী বুড়্যা যায় ॥ 
ধরণী উপরে হুল লপর ধনিয়া । 

গুণবতী গুণ দেই গৌরব করিয়া ॥ 

ঘন ঘোর বদন ঘুবাকস ঘোর আখি । 
প্রাণনাথ কোথা হে পাথর চল দেখি ॥ 


দ্বাদশ পালা € ৩১ 


ভাট আগু বীর পাঁছু ভাবিয়া ঈশ্বর । 
এক লাফে লখ্য। গেল যেখানে পাথর ॥ অগ্রে ভনিতা ॥২৪৮। 


পাথর দ্েখিয়। বাম! পরিতাপ মন। 
চিন্তা কবে একচিতে চশ্ডীর চরণ ॥ 
বেদে বলে বিপদ্নাশিনী তুয়া নাম। 
বামে হল্যে সদয় বাবণে হল্যে বাষ ॥ 
ব্রহ্মার জননী তুমি বিশ্বের কারণ । 
নন্দের নন্দিনী হল্যে নিদান সাধন ॥ 
ংসভয়ে কৃফ্জে কৈলে কাঁলিন্দীর পার। 
অন্ত তোমার মায়া মহিমা অপার ॥ 
সদয় হল্যন কালী সাবপ্যদায়িনী | 
বাঁণমুখে ঝলকে ঝলকে উঠে অগ্নি ॥ 
ইঙ্গিত করিয়া বীরে বলে ইন্দুমুখী । 
প্রাণনাথ তবে হে পাথর তুল দেখি ॥ 
সোজা কর্যা ধরিলে সন্ধান করি বাণ। 
পাছে হয় হেয়ত্ব পাঞ্রের বর্তমান ॥ 
এত শুন্য! অন্রচিত অবলাবচন । 
পাঁথর তুলিতে বীর প্রবেশে পবন ॥ 
কসাঁকপি দণ্ড চারি করিল বিষ্তর । 
রুধির নিকলে মুখে না৷ নড়ে পাথর ॥ 
ক্রোধভবে কলেবরে কালঘাম পড়ে । 
হায় হাক হেয়ত্ব হইল বল্যা ছাড়ে ॥ 
রাগে বলে বমণীকে রসি লো! ডুমনি । 
একবার ধ্যান করি অস্থরনাশিনী ॥ 
সর্বকাঁল থাকে নাই সমুদ্রের জল । 
প্রতি কালে হত হয় পুরুষের বল ॥ 
লখ্যা বলে না কর্য সেনের অমাননা । 
ঝাজা হম্স্যা। বাজ্যে থাকি বাখিলে ময়ন1॥ 


১৯ 


ধর্মমজল 


ভাবথ পুরাণ কথ। ভেব্যা দেখ মনে । 
ধর্মহীন হইলে বিনাশ ধনে জনে ॥ 
এতেক কহিয়া বীনে অভিষেগ বাণী । 
পাথর তুলিতে লখ্যা চলিল আপুনি ॥ 
বাম হাতে করিয়া। ধরিল বলবতী । 

অষ্ট কুলাচল কাঁপে আই কাল ক্ষিতি ॥ 
বার তিন লুফিয়1 বীরের পানে চায়। 
দেখ্যা ভয়ে ভাটের পবান্‌ উড়্য। যায় ॥ 
তবে সে পাথব খান তুল্যা রাখে গডে। 
হান হান হাকুনি হুঙ্কার ঘন ছাড়ে ॥ 
বীরদাপ সঘনে বজ্র সম বলা । 
চমকিত ভ্রিভুবন চঞ্চল অচলা ॥ 

ধন্তকে জুড়িয়া শর ধ্যান করে কালী । 
বিপদে উদ্ধার কর বিশাল। বালী ॥ 
শর ছেড়্যা! সিংহিনী সমান শৃন্যে যায় । 
ছুফাঁর হইল শিলা কালীর কৃপায় ॥ 
অনিল মিশালে বাঁণ উঠে গির়। ব্বর্গে | 
মনুষ্য গণিতে পারে পাষাণীর মার্গে ॥ 
বামকৃষ্জ গোপাল গোবিন্দ দামোদর । 
প্রবেশিলঃপাঁতাঁল প্রবেশ কর্যা শর ॥ 
ভ্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া তার পরে । 
নিম্পথে ঠেকিল গিয়া লক্কাঁর হুয়ারে ॥ 
লখ্যা বলে ভাটের কাঁটিব নাক কান । 
শুধিব সেনের চন সাধিব সম্মান ॥ 

ভয় পেয়্য। এমনি ভাটের পলায়ন । 
গড় করি গোসাট্ি গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
তাড়াতাড়ি লখ্যা গিয়া ধরে ভাব জটে। 
বীব্প বলে দূতে দণ্ড দিতে নাই ঘটে ॥ 
মহাভারতের কথ। শ্রবণে মোহিত । 
যুধিষ্তির জয়দ্রথে ঘেমন বিহিত ॥ 


ছাদশ পাল। ৫১৬ 


্বামীর বচনে লখ্যা সম্ভাঁবিল আন । 

ভাগ্যকফলে বেচ্য। গেল ভাটের পরান ॥ 

পরিত্রাণ পায়্যা ভাট পলায় অমনি । 

উত্ভুরড়ে পার হল্য অজয় কাঁলিনী ॥ অভ্র ভলিত। ॥২৪৯| 


পরান বিকলে যায় না চায় পশ্চাতে । 
জামা জোড়া জলধবর পড়্যা গেল পথে ॥ 
দূরে হত্যে দেখ্য। পাত্র ছুর্গতি ভাটের । 
কেশ বেশ সব নাই কপালের ফের ॥ 
ভ1ট বলে পরান বাঁচিল ভাঁগ্যকলে। 
এত ছিল অপমান আমার কপালে ॥ 
লখ্যাঁর তেজের কথ কহনে নাযায়। 
সদ। তাঁকে ভব্রকাঁলী আছেন সহায় ॥ 
হুট কর্যা বীরের সহিত হঠাঁৎ্কার্‌ । 
জগদল পাথর বিন্ধিয়্] কল পার ॥ 
কর্যাচে প্রতিজ্ঞা পণ কালু বীর সনে। 
রাখিবেক ময়না আপুনি সেজ্যা রণে ॥ 
পাত্র ভাবে তখন প্রভুত্ব রয় কিসে । 
মন দিয়! শুন সভে ময়নার অংশে ॥ 
বুঝিয়া কাধের গতি বচন মিহির । 
ময়না লখ্যার হাতে সঁপে মহাবীর ॥ 
বার ভোঁম সহিত তখন বেদকালে। 
হ্বাপান করিতে শুড়ির ঘর চলে ॥ 
গায় মাখে রাঙ্গামাটি গলে ক্দ্রমাল । 
ডানি কানে শোভা করে বকুলের ডাল 
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর । 
হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপে হেট বিষধর ॥ 
সহরের ঈশান বাহিরে শুড়ি পাড়া । 
কালুর পড়িল গিয়া নিশানের সাড়। ॥ 


৫১৭ 


ধর্মমঙ্গল 


করা পাঁন বিনা মুখে নাই সবে বাকৃ। 
শুঁড়ি মাসি বলিয়া! সঘনে ছাড়িয়া ভাঁক ॥ 
বাস করে একত্রে বাইশ ঘর শুড়ি। 

মন্দ বেচ্যা সভার অযুত গেঁঠে কড়ি ॥ 
বারি হয়্য। শুড়িনী বিনয় বাণী বলে। 
বেচা কেনা নাই বাছ। বন্যা হে বাদলে ॥ 
হাকণগ্ডে গেলেন রাজ হত্যে হল বাধা | 
সেই হত্যে বারণ করিতে সাদা বাধা ॥ 
ক্রোধ হুল্য কালুর কহিতে কয় ভেড়ি। 
দেশে হতে দূর কর্যা দিব সব শুড়ি ॥ 
শুড়িনী তখন কয় সম্পদে বিপদ্‌। 

ঘবে পোতা আছে বাছা ঘড় সাত মদ ॥ 
তুষ্ট হয়্যা কালু কয় তবে দিবে তাই । 
মাসি বল্যা সদাই তোমার মুখ চাই ॥ 
আমান অনন্য ভাবে তুমি হয় ইচ্টি। 
বিক্রীত তোমার কাছে আছি মোর গোষ্ঠী ॥ 
প্রাণপণে উদ্ধারিব পড়িলে বিপদ । 
শুড়িনী দিলেক আন্তা সাত ঘড়া মদ ॥ 
সাত শির্যা লোহার শিকল তায় বেড়া । 
সাত জন মাথায় করিল সাত ঘড়া ॥ 
আনন্দে চলিল বীর অগাধ েশরী । 
সতিমিরে ঘন ঘোর প্রথম শবরী ॥ 
মানিক রচিল গীত সথ। মাম়্াধর । 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥২৫০॥ 


নিসাটি দীঘির কুলে নিশ। ভোগরাতি। 
বার ভোম সহিত বীরের তায় গতি ॥ 
মধ্যখানে বসাইল মদের কলপ। 
আগমোক্ত করিল অধিক অষ্টরস ॥ 


ছাদশ পাল! ৫১৩ 


আখণ্ড কলার পাতে অষ্ট উপহার । 
শল্পকীর মাংস তায় সংযোগ সাম্বার ॥ 
একে একে নিগ্রহ করিল ছয় ইন্দ্র । 

তবে করে কপালে তিলক অর্ধচন্দ্র ॥ 
করিল পূজার ক্রম ক্রিয়াযোগশালী । 
জোড়হাঁত হয়্যা বলে জয় ভদ্রক'লী ॥ 
কৈলাস ত্যাঁজিল। চণ্ডী দেখিতে কৌতুক । 
যৌগিনী ভাকিনী সঙ্গে জয় ব্রহ্মমুখ ॥ 
অন্বরে অন্বিকা রথে আনন্দে অঘোর। 
ইন্দ্র বলে কালুর ভাগ্যের নাহি ওর ॥ 

ভ্রম হল্য বীরের ভক্ষণে আগুসার | 

তুল্যা দেই বদনে তখন তিন বার ॥ 

না যায় খণ্ডন কভু কপালের লেখা । 
অনুখে বিরূপ হল্যা বিক্রোধে কাঁলিকা ॥ 
মোর পূজ। না! করিলে মত্ত মধুপানে । 
কাটা যাবে সবংশে সহিত কালি রণে ॥ 
সেবিলে আমার পদ সকল সুসার। 
ইন্দ্রের উপরে বাছ! হত্য অধিকার ॥ 

অন্য দিন সেবিতে একা স্ত ভেব্য। মনে । 
কেন আজি পাক্বিলে কিসের কারণে ॥ 
ভক্তভাবে অধীন। ভক্তির বশ হই। 

কয়্য। এত কলা সে গেলেন কপামই ॥ 
মধুপাঁনে মত্ত হইল কালু মহাবীর । 

চল্যা যেত্যে ঢলে পড়ে চৌদিক অস্থির ॥ 
কেহ ধরা কোঁল দেই কে রে বল্যা ভাকে ॥ 
মধু মাংস লক্ম্য। কেউ তুল্য দেই মুখে ॥ 
উন্মাদ হইল বড় আনন্দ বিসাঁর । 

শুড়ির সদনে যায়্যা হ্ধ। চায় আর ॥ 

না! চিনে আপন পর নাঁঞ্জি জ্ঞান দেয়। 
জায়া বলে শুঁড়িনীকে কোল দিতে যায় ॥ 


€১৪ 


ধর্মযঙ্গল 


শূন্য ঘরে এথ কেনে সাখায়ের মা । 
আমার মাথায় তুমি তুলে দেয় পা ॥ 
বহুতর বচন বলিতে বলে কি। 
চারিদিকে পালায় শুড়ির বৌ ঝি ॥ 
ভাকাডাকি হ্াকাহাকি হইল নগরে । 
লঘৃতত্ব দেই গিয়া লখ্যাঁর গোচলে ॥ 
রাজ্যের কোটাল হয়্যা রাজধর্ম নাশে । 
দেখি বড় অমঙ্গল বাঁজা নাই দেশে ॥ 
তোমার পতির সতী মতিহীন হল্য ৷ 
এই পাপে রাবণ আমার এবী মল্য ॥ 
এতেক শুনিয়্যা লখ্যা উভভুবড়ে ধায়। 
হাতে ধর্যা নাথের নিলয়ে লক্ষ্যা যায় ॥ 
বন্দিয়া মযুরভট্ট আদি বপরাম | 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণপান ॥২৫ ১ 


যেদিন হইতে তেন গেছেন হাকণ্ে ॥ 
পুজ্জে লখ্য? কালিকা প্রত্যহ পাবখণ্ডে ॥ 
আয়োজন করিল অমুল্য উপহার । 
স্ুধাতুল্য' ইনবিদ্য শর্করা! শত ভার ॥ 
চন্দ্রমুখী চয়ন করিয় চীপা। ফুল । 

কমল কারণে গেল কালিনীর কুল ॥ 
ওপারে বাজার সেনা করে উচ্চ রোল । 
চারি পানে চায় লখ্যা চিত্তের বিভোল ॥ 
ভাঁক দিয়্যা ভুমনি ভাগর ভাক ছাড়ে । 
অন্ভতরীক্ষে লাফ দিয়্য। উঠে গিয়। গড়ে । 
হেদে বেটা মহাঁমদ গৌড়ের নাবড় । 
মবিতে আইলি কেনে ময়নার গড় ॥ 
€তোঁর নবলক্ষ দলে তৃণ জ্ঞান করি । 
হেল্যা যাব এখনি হেত্যার যদি ধরি ॥ 


দ্বাদশ পালা €১৫ 


ভাট গঙ্গীধর শুন্যা ভয়ে কম্পবান্‌। 
সবিনয়ে পাজ্রে বলে হবে সাবধান ॥ 
কালুর রমণী আল্য কর্যা বীরদাঁপ । 
চঙর্যা ভঙর্যা সেনা সভে চুপচাপ ॥ 
আপুনি উঠিল পাত্রে এই বোল শুনি। 
স্বর্ণের চুড়ি লয়্য। সুপট্রের ভুনি ॥ 
লখ্যার নিকটে গিয়্যা বলে নিবাহিত। 
এন্াচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত ॥ 
কালুকে করিব রাঁজ। তুমি হবে রানী । 
এক দণ্ড ছেড়্যা দেয় ময়না অবনী ॥ 
লখ্য। বলে তোর মুখে তুল্য মারি লাখি। 
ধন মোর অতুল জিনিঞ্া ধনপতি ॥ 
সোনাব্দপা স্থচেল সদনে আছে ঢেব। 
সেনের প্রভাঁৰে মোর অভাব কিসের ॥ 
আমি রাজা আমি প্রজা রাজ্যের ঈশ্বর | 
মবিতে অইলি কেন ময়না নগর ॥ 
এতদিনে বিব্ূপ বিধাতা তোর পক্ষে । 
কালীর করিব পূজা! কেট্য। নবলক্ষে ॥ 
লাঁউসেনে ধরাইব গৌড়ের ছাতা । 
দণ্ডেক বিলম্ব কর দেখিবি যোগ্যতা ॥ 
ভয় হল্য মাহুগ্যার ভাবে মনে মন। 
পূর্বমুখে পরান বিকলে পলায়ন ॥ 

এক লাফে লখ্যা গেল আপন আলয়। 
দ্বিজ শ্রীমঁনিক ভনে শ্রীধর্ম সদয় ॥২৫২।॥ 


বিপত্ত্য পড়িল ঘোর ঘরে নাই বাজা 
বণ জয় কর্যা তবে রক্কিণীর পুজা ॥ 
বীরকে বলিব তত্ব বাঁড়িব সম্মান । 
শুধিলে সেনের ধার সকল কলাণ ॥ 


৫১৬ 


ধর্মমঙজজল 


এতেক করিল যুক্তি ইতবে অধিক1। 
সমরে সাজন কবে সঙনি কাঁলিক। ॥ 
রূণটোপ মাথায় রতনমণি সাজে । 
মুক্তার মোহন গাঁথনি মাঝে মাঝে ॥ 
পয়োধবে কাঁচলি গ্রচিত্র পরিচ্ছদ । 
বিষ্ুরথ লেখ। তায় বকাস্থরবধ ॥ 

ঢালে অঙ্গ ঢাকিল টকর পরিমাণ। 
ফালি করে বান্ধিল ফাছুনি তিন খান ॥ 
অস্ত্রমণি উপরে উচ্যান দিয়। কাপে । 
কট কাট নিঃম্বনে কটাক্ষে বিপু কাঁপে ॥ 
কসিয়। কোমর বান্ধে কত ছন্দ পাগে। 
পেটি সনে পটুকা পামরি তার আগে ॥ 
কবচ কাবাই পরে কটঙ্ক বিহর | 

স্বণ শিখরে যেন শোঁভে শশধবর ॥ 

ঢল ঢল শব্ধ করে ঢালের মুগুর । 

রুহ ঝুচচ্চ বাজে ছুপায় নূপুর ॥ 

উড়া পাক সঘনে অনিলগতি যায়। 
এক লাফে গড়ের উত্তর দিক্‌ পায় ॥ 
কাঁলিনী হইল পার ক্রোধে সমধিক । 
অস্রসমরে যেন উন্মত্ত কাঁলিকা ॥ 
মার মার করিয়া মাতিল মুক্তকেশী। 
উব্যা ঢাল আততায়ী তবে লক্ষ্যে অসি । 
রুষিল বাজার সেনা বরণে আগুয়ান । 
হন্রি বোলে হাকুনি হুঙ্কার হান হান ॥ 
যুঝে লখ্যা ডুমনি জীবনে নাঞ্ঞও ভয় । 
হাতী ঘোড়া পদাতিক হানে শয় শয় ॥ 
অন্তরীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে ॥ 
সিকাঁপ সমরে সেনা! সপ সপ কাটে। 
গোল হল্য গোলার শবদে গুড় গুড়। 
হাত নাড়ে ডুমনি হাতীর পড়ে শুড় ॥ 


ছাদশ পালা ৫১৭ 


সম্মুখ সমরে যুঝে সীতারাম দা । 
গৌড়ে ইনাম যাঁর বিশাঁশয় গঁ! ॥ 

তাঁর পাছে তুরগীর সৌয়াঁর তিন শয়। 
ঝন ঝন বাণের শবদে ঝড় বয় ॥ 
উত্তরে হাঁসন বীর যুঝে অনিবার । 
সঙ্গে যাঁর সেখজাদ। সৈয়দ হাজার ॥ 
পশ্চিমে পাঠান যুঝে পবন যেমন । 
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তীর ঝড় বরিষণ ॥ 
আঠার কাঁহন ঢাঁলি এক ঠাঞ্ডি যুঝে । 
তুরঙ্গ ভূরঙ্গ ভোর তিরানই বাজে ॥ 
.,এক লখ্য। সমরে হইল আটখান । 
আরক্ত লোচনযুগ অরুণবয়ান ॥ 

দশ বিশ জনের মুচুড়্যা ভাঙ্গে ঘাঁড়। 
কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড় ॥ 
উত্তরে অঘোর বাঁজে অসি দড়মসা। 
হইল বিকল কেহ হাবাইল দিশা ॥ 
বাঁশবনে বস্তা) কেহ বলে বাম বাম। 
অঙ্জনতলায় কেহ খু'জ্া। বুলে আম ॥ 
এক ঠাই কাড়া বাজে আর ঠীই ডম্ফ । 
লখ্যাঁর্‌ প্রতাপে মহী অহি হল্য কম্প ॥ 
ছুমদীম চোটায় ছুহাতে ধর্যা খাঁড়া । 
পদাতি বারণ পড়ে পরিমাণ ঘোড়া ॥ 
বড় বড় রাউতের বুকে মারে তীর । 
কত শত সিফায়ের শুন্যে হানে শির ॥ 
বণস্থলে কুধিরে তরজনদী বয়। 

ভঙ্গ দিল রাজার লক্করে হল্য ভয় ॥ 
চারি মুখে পালায় চৌদিক অন্ধকার । 
ডাক দিয়া লখ্যা বলে ভাড়া এক বার ॥ 
সিফাই পালাক্স ফেল্যা সরণিয়ে ঘোঁড়া। 
কাঁর গেল ষমধর কাঁর গেল জোড়া ॥ 


৫ ১৮ 


ধর্মমঙ্গল 


আছিল ধীবর পাঁকে লুকাইল জলে । 
বেনাবনে বস্যা। কেহ বাম বাম বলে ॥ 
মহিম করিয়া! অয় মনে হবষিতা । 
নিকেতনে লখ্যা গেল শঙ্করীমানিত। ॥ 
শিমুল্যার বিলে সেন। জড় হল্য সবে । 
ময়না করিতে জয় মহামদ ভাবে ॥ 
মানিক চিল গীত শ্রবণে মধুর । 

এক মনে শুনিলে আপদ যাঁয় দূর ॥২৫৩॥ 


অশেষ বিশেষ পাজ্রে ডিদা ছচোরে কয়। 
মন দেয় তুমি রে ময়না করি জয় ॥ 
অর্ধেক বাজত্ব দিব এই সত্য বাণী । 

আব দিব ইনাম ভাগিন্ার ছোট বানী ॥ 
ডিদা বলে আমি শুনি চোরের বিদায় । 
জয় ছুর্গা আমাকে আছেন বরদায় ॥ 
নিদাটী লাগাব আমি নগব সহিত । 
বেড়িবে চৌবেড়ে ময়না বিশিষ্ট বাঞ্ছিত ॥ 
এতেক শুনিঞা পাত্র আনন্দে বিসাঁর । 
আগ না করিয়া কড়ি দেয় অষ্ট ভাব ॥ 
ডিদা] মেষ্ট চলিল অর্বিক। পুজিবাবে । 
উপনীত হৈল গিয়া হেমস্ত বাজারে ॥ 
কাঁমধন ছাগল কিনিল ষথাবিধি । 
উপচাঁর অতুল্য €নবেছ্য আসনাদি ! 
একে নিশ! ভোর রাত্রি অ্রমীর ক্ষণে । 
ল্লাঁন কর্যা বসিল চণ্ডিক। আবাঁধনে ॥ 
বলিদ্ণন দিয়। কিল বিশেষ অর্চনা । 

জপ কৰি সিদ্ধবিদ্যা যোগিনী সাধনা ॥ 
কাঁলরান্রি কঙ্কাঁলমালিনী কর দয়! । 
পার কর এ সঙ্কটে দিয়া পদছায1 ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫১৯ 


রাবণের সহিত বামের হল্য রণ । 
অকালে তোমার পূজা অতেব কারণ ॥ 
হরিহবে হইল সমনে হানাহানি | 

রণে দিগন্ধরী রাখিলে আপনি ॥ 
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল। 

ন। জানি ভজন ভক্তি নাঞ্ঞ জ্ঞান ধ্যান ॥ 
করিল এতেক স্তৃতি অবনত কায়। 
বিশালাক্ষী বিশিষ্ট হলেন বরদায় ॥ 
মোহন মুকুট মাথে গলে মুণ্ডমাল]। 

বা হাতে খর্পর কাঁতি বদন বিশাল। ॥ 
বর মাগ বলিয়া বলেন ডিদা চোঁরে। 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বাছ। দিব আজি তোরে ॥ 
নয় দিব হরিভক্ভি নাঞ্ডি কিছু আন । 
ত্রিভুবনে ভক্ত নাঞ্ও তোমার সমান ॥ 
ডিদ1 বলে জননী গে! এই নিবেদন । 
পরান পয়ানে যেন পাই দরশন ॥ 
অপরঞ্* এই বর মাগি এই পাঁয়। 
নিদাটী লাগয়ে যেন নগর ময়নায় ॥ 
এত শুন্তা। ঈশ্ববী হল্যেন অধোমুখ | 
ধর্মপুত্র লাউসেনে কেমনে দিব দুখ ॥ 
অন্য বর মাঁগহ বাছ। যে আছয়ে মনে। 
ডিদ। বলে পরান ত্যাজিব ইহ বিনে ॥ 
অবোধ মাহুগ্যা পাত্র ভাবে অকারণ । 
বর দিল। বাশুলী বুঝিয়। তার মন ॥ 
প্রায় হল্য ময়ন। নগরে পরমাদ। 
টকলাঁসে গেলেন কালী করিয়। বিষাদ ॥ অভ্র ভনিতা ॥২৫৪॥ 


ভিদা চোর সাঁজিল আনন্দে নাঞ্জি আন 
পট্টবাঁস ত্যাঙ্গিয়া কৌপীন পবিধান ॥ 


বরীসও 


ধর্মমঙ্গল 


পিছল করিল অঙ্গ মেখে পূর্ণ ৫তলে। 
সিদকাঠি লইল সজীব কর্য। &ইশলে ॥ 
ইন্দ্র গর্তের মাটি আনে এক মুট।। 

জয় বলে কুস্তকর্ণ যোগিনী সম্পুট] ॥ 
অন্ধকার অবশেষ নিশি অতি ঘোর । 
চারিদিগে সহ ভ্রমণ করে চোর ॥ 
সিদ্ধবিছ্য। স্মরণে সজীব হল্য মাটি । 
সাতবার পরশ করিল সি'দকাঠি ॥ 

হব সিদ্ধি গুরুর চরণ হনিভাগ । 

লাগ লাগ নিদ্বাটী নগর জুড়্যা লাগ ॥ 
দেবীর দোহাই তোকে দিষ্ে দিবি তুলা । 
এত বল্য! তিন বার উড়াইল ধুলা ॥ 
নিদাটা লাগিল লোক নিদ্রায় বিভোল । 
হাবাঁইল অন্জ্ঞঁন অলসে অবেোল ॥ 
বচ্ছবের পরে কার ঘবে আল্য পতি । 
জাগিল মদন কোলে আনন্দে যুবতী ॥ 
কোথা ছিল কালনিদ্রা ৫ কল আকষণ। 
পান হাতে পল্সিনী পড়িল অচেতন ॥ 
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চোঁর দেখে ঘটি বাটি । 
সোনার প্রদ্দীপ জ্বলে শোভা করে ছুটি ॥ 
তামুলি তামুক বেচে ভরপ বাজারে । 
অলসে বিকল হয়্যা পড়িল অঘোবে ॥ 
কাটন। কাটিয়। বাড়ি করে নিভ্য ভাত । 
চবরখার উপনে পড়িল চিতমাত ॥ 

তাঁতি ভেয়্য। তাত বুন্ত। তুল্যা ফেলে মাকু । 
তাত গাড়ে তাতি পড়্য। করে হাকু পাকু ॥ 
পতনের পোদ্দার পরখ করে কড়ি । 
অচেতন নিদ্রায় অমনি গড়াগড়ি ॥ 
কুতুহলে রন্ধন কবিতেছিল কেহ । 
উচ্ছনের উপবে অলস হল্য দেহ ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫২১ 


ভোজনে বসিয়ী কেহ ভাবে জনার্দন । 
হাতে ভাতে পাঁতের উপরে অচেতন ॥ 
বিনোগ্য। বুড়া কাছে বস্তা ছিল বুড়ি । 
ধরাধরি অমনি ধুলায় গড়াগড়ি ॥ 
অবাঁতি অবধি পক্ষ অচেতন জনে । 
জলজন্ত যত সব নিদ্রা যায় জলে ॥ 
কালীপুজা করে লখ্যা কায়মন বাক্যে । 
নিশি দিব! জাগরণ নিদ্রা নাঙিও চক্ষে ॥ 
চমকিত হইল চোরের পায়্য। সাড়।। 
ধরধবর করিয়া ধবিল ঢাল খাঁড়া ॥ 
পালাইল ডিদা চোঁর লইয়। পরান । 
তাঁড়। দিতে তরাসে হইল আধখান ॥ 
কালিনী হইল পার কামিক্ষা ভরসা । 
মানিক রচিল গীত মুক্তি পদ আশা ॥২৫৫॥ 


ন। পায়্যা লোকের শব্দ লখ্যা ভাবে মনে 
বুঝি পারা বিধাতা বিরূপ এত দিনে ॥ 
এক আমি কি করিব আখেরে অবলা । 
বীরকে জাগাতে হল্য ষা করে বিশাল ॥ 
জিউ দিয়্যা সেনের বাখুক জাতি কুল। 
পুরাণে ছুলভ শুনি পরিণাঁম মূল ॥ 

এই যুক্তি অন্রমান অন্ক্ষণ চিত্তে । 
দড়বড় ভ্রত গেল দুয়ার জাগাতে ॥ 

পুর্ব ছুয়ারে গিয়া দেই পুস্পজল । 
তাম্রের তসল। তায় লোহার শিকল ॥ 
জাগ জাঁগ রঙ্ষিণী বাশুলী জয়চণ্ডী । 
উত্তর ছুয়রে গেল দিয়! বেখ্য। গণ্ভী ॥ 
লোহার কপাট তায় তাত্রের তসলা । 
জাঁগ জাঁগ জয়ছুর্গা জয় ম। মঙ্গল। ॥ 


৫২২ 


ধর্মমঙগল 


পশ্চিম দুয়ারে দেই পাবাঁণের বিনি । 
জাগ জাগ দশভুজ। ছুয়ারবাঁসিনী ॥ 
দক্ষিণ দুয়ারে দেই দুসতি কপাট । 

জাগ জাগ অষ্টভূজ। অনন্ত বিরাট ॥ 
জাগাইয়। চাবি দ্বার জীবনে কাতর । 
সম্ভাপ করিয়। গেল সতিনীর ঘর ॥ 

উঠ গো সতিনী ঝাঁট আর কিবা দেখ । 
প্রাণপণে ময়না এবার যুঝ্য1 বাখ ॥ 
বাজ! গেল হাকগ্ডে রাজ্যের দিয়া ভার । 
ধর্ম রক্ষা করিলে শুধিতে হয় ধার ॥ 
অমল অপ্প্িয় কয় আরে মোর আই । 
কিসের চেটানস কর কার ধন খাই ॥ 
সতিনী শেলের কটা সভে বলে তিতা । 
সতা হত্যে রাবণ রামের হবে সীত! ॥ 
সতিনীর সম্ভাডনে সন্ধ্য। গেল বন । 
সোনা দিলে সোজ। নয় সতিনীর মন ॥ 
চিবকাল জানি আমি তোমার চরিত । 
জ্বলস্ত অণগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘ্বৃত ॥ 
স্বামীর সুয়াগী তুমি সোন। ছলে কানে । 
আমি পরি ছেড়া কাঁথ। এই ছুস্থ মনে ॥ 
ভাগ্যহীন। হয়্যাচি ভাতার বাসে ভিন্ন । 
একদিন ন। দ্দিলেক পেটভরে অন্ন ॥ 
মরে ঘদ্দি মনের এখনি পুরে আশ । 
বিধব। হইয়া যাই মা বাপের বাস ॥ 
সতিনীর বচন বাঁজিল শেল বক্ষে । 
অশ্রধার। লখ্যার অমিয়া বয় চক্ষে ॥ 
বীরকে জাগাতে গেল বিকল পরান। 
দ্বিজ শ্রীমাঁনিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৫৬। 


ভ্বাদশ পালা ৫২৩ 


পাঁলক্ক উপরে বীর শয়নে প্রস্থখী। 
অচেতন নিত্রায় অঘোর ছুটি আখি ॥ 
নাসিকায় নিঃশ্বাস নিষ্ষিস নাঙ্ডি রাখে । 
মহাপ্রলয়ের কালে মেঘ যেন ভাকে ॥ 
লখ্য! বলে নিদ্রাভজে নাঞ্চি অপবাঁধ। 
না হইলে নগর নিগড় পরমাদ ॥ 

উঠ হে পরানধন অভাগিনী ডাকে । 
সেন গেল বাজ্যভার সঁপিয়া তোমাকে ॥ 
এইকালে ধর্মরক্ষা! করিবা উচিত । 

নয় তবে পরকালে পাব নাঞ্ছি নাথ । 
কুস্কুম চন্দন দেই কলেবরময় । 

দৃঢ়তাঁয় কালুবীরের দ্বিগুণ নিব্রা হয় ॥ 
শয়ন করিল পুন উলটিয়া পাশ । 
বিপাক দেখিয়! লখ্যা বলে সর্বনাশ ॥ 
শ্রীধর্ম ইহার সাক্ষী চন্দ্রদিবাকর । 

বসায় চাঁপড় গোটা বুকের উপর ॥ 
আহা উহ করিয়। উঠিল মহাবীর । 
চাহিতে চৌখার দেখে চমকে শরীর ॥ 
লাফ দিয়! লখ্যার অমনি ধরে ঝুটি ৷ 
অকারণে আইলি কেন অধমের বেটি ॥ 
নাক কান কেট্যা নাকে বুলাইব ঝামা। 
লখ্য। বলে অপরাধ নাথ কর ক্ষমা ॥ 
বিশেষ বারতা শুন বিপত্তা সাগর । 
ময়ন। বেড়েচে এস্য। মাহুগ্যা পাতর ॥ 
জাতিকুল সেনের জীবন দিয়! রাখ । 
অচিরাৎ ধর্মপথে এই কালে দেখ ॥ 

এ কারণে গেছিন্ছ জীবনে নাগর আশ । 
হেন্যাচি হেত্যার ধার হাজার পঞ্চাশ ॥ 
এতেক শুনিয়া বীর আনন্দ হৃদয় । 
প্রিয়া বলে প্রশখসা করিল অতিশয় ॥ 
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আখেরে মছ্যপ জাতি অনীত ব্যভাবর । 
লখ্যানর পায়ের ধুলা! নেই তিনবার ॥ 
প্রাণধন তুমি মোর প্রেমের মাই । 
ক্খেছুঃখে সম্পর্দে সদাই মুখ চাই ॥ 
আজি রাজ্রে পন দেখ্যাচি অমঙ্গল । 
না যাইব সমরে না সরে বুদ্ধি বল ॥ 
পিতার শ্রভৃত্ব গুণ পুত্র কিছু পাণ্ড। 
সাখ! আজি সমরে সাজান কর্যা জা ॥ 
ক্যা এত কালুবীর করিল শয়ন । 

লখ্যা বলে অতঃপর নিশ্চয় মরণ ॥ 

এত দিনে হাঁয় নাথ হইলে অবোধ । 

ন। করিলে সেনের লবণ পরিশোধ ॥ 
মায়ে পোয়ে যাব মোবা সমরে সাজিয়। । 
জাতিকুল সেনের বাখিব জিউ দিয়? ॥ 
এত বল্যা অন্দর মহলে উপনীত । 

দ্বিজ প্রামানিক ভনে শ্রীধর্মসংগীতি ॥২ ৫ ৭॥ 


এমনি কাতরা লখ্যা করে হায় হায় । 
উঠ রে সার্ধীই বল্য। কান্দে উভবায় ॥ 
শয়নে সজাগ ছিল সরুজ। ডুমনি। 

গ। তুল পরাননাথ ভাঁকেন গৃহিণী ॥ 
ব্যস্ত হয্্য। সাখাই বাহির হয়্যা কয় । 
কেন কান্দ জননী গে। কিনের বিষয় ॥ 
কাঁর সঙ্গে বিবাদ কি হেতু পরিতাপ । 
লখ্য। বলে মনঃপীড়া দেই তোর বাপ॥ 
সেন গেল। হাঁকণ্ডে সেবিতে সনাতন । 
হাতে হাতে ময়না কিয়! সমর্পণ ॥ 
বল কক্্যা মাহুস্যা। বেড়্যাছে এস্ড। গড় । 
ক্ষেণ কর্য। নিদ্রা ষায় ঘাটের উপব ॥ 
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নিমকের চাকর ন। রাখে ধর্মবল । 

এই পাপে আমার হবেক অমঙ্গল ॥ 

মিটায় মায়ের তুমি মনের যাঁতন। | 

সমর করিয়া রাখ সেনের ময়না ॥ 

সাখ। বলে জননী গে। শুন সত্যসার । 
প্রাণ দ্িয়। সেনের শুধিব আমি ধার ॥ 
ক্ছরথ স্ধন্বা ছুই রাজার নন্দন । 

সুধন্ব। সাজিল রণে সাক্ষাৎ পবন ॥ 

দশ দণ্ড বিক্রমে দেবত। কম্পবান্‌। 
প্রতাঁপে পৃথিবী নড়ে পর্বত পাষাণ ॥ 
সমরে সন্ত্রম নাঞ্ও সহজে বিভোল । 

কৃষ্ণ তাঁকে আপুনি আবেশে দিলা কোল ॥ 
সম্মুখ সমবরে মলে শ্বর্গে যায় স্থথে । 
মুক্তিপর্দ মাধব আপুনি দেন তাকে ॥ 

যাঁয় যাশ্ড জীবন জগতে রগু যশ । 

যত কিছু দেখ শুন সব দিন দশ ॥ 

বলে লখ্য। বাছার বালাই লয়্যা মরি । 
শুধিলে সেনের ধার পরকাল তরি ॥ 
মায়ের পায়ের ধূল1 বন্দিয়। মাথায় । 

সাখা বীর সাজিতে সত্বগতি যায় ॥ অত্র ভনিতা। ॥২৫৮॥ 


সাজ সাজ শবদে সঘনে বাজে দ্ামা। 
পায় মোজা শিরে টোপ গায় পরে জাম। 
কুস্তল ঝলকে কণে কনকরচিত । 
অনুপম সাঁজিল ঘেমন ইন্দ্রজিত ॥ 

গলায় পদক ছুলে গোবিন্দপাছুক1। 
রত্বাহার ছুলতিরচিত যেন রাকা ॥ 
চন্দ্রমণি তবক চপলাসম প্রভা । 
বাঁজুবন্দ বলয়। বিনোদ করে শোভ। ॥ 
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কত ছন্দ বসনে কসিয়। বান্ধে কটি। 
পরিশোভ। পরিমল পুরটের পেটি ॥ 
কলধোৌত কটক্ক বিটঙ্ক তার মাঝে । 

ঘুন্ু ঘুন্ম শবদে ঘুগুর ঘন বাজে ॥ 

অসি ঢাল ধঙ্ছক ই সমুট। তীর । 
সিংহনাদ সঘনে সাজিল সাখ। বীর ॥ 

বার ডোম সাজিল বীর দাপে। 

ধরাধর সম দম্ফে ধরবাধর কাপে ॥ 

রামের ধনুক শর সবাকার হাতে । 
আবির্ভাব কব্য? চলে অন্তবীক্ষ পথে ॥ 
হান হান শবদে হইল উচ্চরোল । 

জয় শব্দে জয় ঢাক বাজে জয় ঢোল ॥ 
শিঙ্গাদার সঘনে শিঙ্গায় দেই ফুক। 
বজ্রপাণি যেমন বরিষে হুতভূক ॥ 
যাঁত্রাকালে অমঙ্গল জয়পত্তরি ভাকে । 
কান্দে কত শ্গাল কুকুর উধব মুখে ॥ 
পথে দেখ্য। বিরোধ বিকল হল্য বীর । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল কালীর মন্দির ॥ 
নতি করে নতকায় লোটায়্যা অবনী । 
ছ্বিজ শ্রীমাঁনিক ভনে শ্রীধর্মকীহিনী ॥২৫৯|॥ 


নমো নাবায়ণিঃ নগেক্্রনন্দিনী 
নৃমুগ্ডমালিনী চণ্ডী | 

অঘোঁর অপালে অনাথ কিহ্বরে 
তার ভবভয় খণ্ডি ॥ 

তুমি দিবারাঁতি ভ্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী 
স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী । 

তুমি সর্বজয়। জয় মহামায়া 
জগক্রয়বিনাশিনী ॥ 


দ্বাদশ পাঁল। 


বাম বামেশবর দৌোহে নিরন্তর 
তব বেদমন্ত্রে দীক্ষা । 
আমি দীনহীন তাঁহে অভাজন 
নিজগুণে কর রক্ষা ॥ 
তোমার মহিম। অপার অসীম 
আগমে নিগমে শুনি । 
বলে হরিবংশে বেদ বিধি অংশে, 
বিষ্ণভক্তি প্রদায়িনী ॥ 
অসিদ্ধ সাঁধিনী অনস্তব্ধপিণী 
হুর্গতিনাশিনী হছর্গে। 
বিধি বিষণ শিব তোমার বৈভব 
তুমি গতি চতুরবর্গে ॥ 
এত রূপে স্ততি স্তৃতি অবগতি 
অবনী লোটায়ে কায়। 
শ্রীধর্মচরণ করিয়৷ স্মরণ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥২৬০॥ 


সম্মুখে ছিলেন কালী হল্যাঁন বিমুখ । 
দেখিলেন সাখাবর কপালে আছে ছুখ ॥ 
ন। যেয় সমরে আজি শুন বলি দড়। 
ফিরে ঘর যায় বাছা! গোল দেখি বড় ॥ 
লক্তিবিলে আমার বাক্য রণে যাঁবে কাট। 
কাল এসে ধরিলে কপালে হয় খোট ॥ 
সাখ। বলে প্রাণ দিব সেনের কারণে । 
অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে ॥ 
আজি কি কালি মরি এক লক্ষ বয় 
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয় ॥ 
শুনিয়। সেনের কথা সবিস্ময় মনে । 
তিরোধান ত্রিপুরা হল্যেন ততক্ষণে ॥ 
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সমর করিতে সাঁখা চলিল সত্থর । 

বার ভোম পাছু আন বলে ধর ধর ॥ 
ঘোর দন্ফে ধা কম্পে ঘন লম্ফ ছাড়ে । 
চলাচল সচঞ্চল কুলাচল লড়ে ॥ 

ঘোর নেত্র কাপে গাত্র কোপে ঘোরতর 
গজপন্িত সমগতি গর্জে অতি ঘোর ॥ 
খরধার তরআব অনিবার লোফে । 

ঘন লম্ফ ঘন ঝম্ফ ঘন তাঁর গৌোফে ॥ 
গজ এরি তদ ববি সমতুল গাজে। 
বীণ। আছ্য নাঁন। বাগ কত পছ্য বাজে ॥ 
ছ্বিজবাজ সম সাজ দিগ. দিগ. দম্ফে। 
স্রবুনাথ সচকিত ক্ষবাকুর কম্পে ॥ 
বণতুক্‌ অভিমুখ বহি বহি ঠা । 

ধর ধর সহযোধ বলে কাট কাট ॥ 
প্রতিদিন পরাধীন প্রভুপদ আশে । 
শ্রীমানিক ক্থরসিক বরসোদয় ভাষে ॥২৬১॥ 


সমবে পশিল সাখ। স্মডরিয়্া কালী । 
উড়। পাঁক সঘনে আগুনে সব ঢালি ॥ 
মাতঙ্গ ফাদিল সাঁখ! পতঙ্গ যেমন । 
ভয়ে কম্পবান্‌ মানুছ্যা ভাবে নারায়ণ ॥ 
প্রবন্ধ করিয়া! বলে পরিচয় দেহ । 

কার বেটা কিবা নাম কোথা ঘর কহ ॥ 
সাখ। বলে শুন বলি স্বআব্যান সাথ।। 
কাঁলুসিংহ জনক কাঁলিক। যার সথা। ॥ 
পূর্বঘর জামতি প্রসন্ন ইবে ধাত।। 
মন্সনায় ঘব সময লখ্যা মোর মাতা ॥ 
যান তেজে আপনি অবনী টলবল । 
গগ্ু,.ষে শুষিতে পারে গণ্ডকীর জল ॥ 


৩৪ 
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সেনের চাকর হই পাল্যে সদাতন। 
ছুধোধন কৈল যেন ভ্রোণের পালন ॥ 
বিভীষণে পালন করিল যেন রাম । 
শুধিব সেনের ধার সগ্য দিয়া প্রাণ ॥ 

ছু ছু কর্যা মহামদ হাসে এত শুন্যা। 
ভাগিনার ভাই কালু হইল ভাগিন ॥ 
তার বেট৷ তুমি তবে হলে মোর নাতি । 
কহিব বিশেষ কথ। কি ছার জুগতি ॥ 
কর্ণসেন রঞ্জার পড়িল রাঁজমুগ্ডে। 
লাউসেন হাকগ্ডে মর্যাঁচে নবখণ্ডে ॥ 
রাজা কর্য! কালুকে রাখিব রাজ্য দিয়! । 
তুমি নাতি থাকিবে রাজার বেটা হয়্য। ॥ 
এতেক শুনিয়। সাখ। আক্রোশে আগুন । 
তোকে এতদিনে বিধি হন নিদারুণ ॥ 
গালাগালি ছুই জনে গগুডগোল বাজে । 
সাখ। যায় মাঁুছ্যাকে মারিবার সাজে ॥ 
রামমিংহ হাসন হুসন আদি বীর। 
সাখার উপরে সভে এড়ে গুলি তীর ॥ 
উচ্চরোলে বাছ্য বাজে অবধ। অবনী । 
ঝন ঝন শব্দ কর্যে ঝলকে বাহিনী ॥ 
সংগ্রামে প্রবল সাখা সম মহিযাস্থর | 
হাতীঘোড়। পদাতিক হানে দুর দূর ॥ 
সিফাই সর্দার হানে সকোঁপে অস্থির । 
কুরুক্ষেত্র সমরে যেমন কণ বীর ॥ 
ভয়ঙ্কর ভীম যেন ভারতের মুল । 

কারে ধরে কারে বিদ্ধে কারে মারে শূল ॥ 
বড় বড় বারণের বেগে হানে শুও্। 
ঘোঁর শব্দে ঘেরিয়া ঘোড়ার কাটে মুণ্ড ॥ 
যুঝে রাজ্যধর বায় যমের সমান । 

তার পাঁছু মারি ফিরে মলির পাঠান ॥ 
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বার ডোম সহিত বাজিল ঘোর বণ । 
বাণবুষ্টি উক্কাপাত ঝড় বিষণ ॥ 

সমবে ক্ধীব সাখা সম গজ বিপু 
নবলক্ষ দলের চুনিত করে বপু ॥ 
রণতুরী কল্যাণ কাপর বাজে রণে। 
মার মার করিয়া মাতঙ্গে শেল হানে ॥ 
অদিদ্ধ এগার ভোম মল বণস্থলে । 
প্রাণ পাল্য হরিহর পরমাউ বলে ॥ 

ন। পার্যা বাজার সেন। বরণে দিল ভঙ্গ । 
ক্ৃপর্ণের ভযষে ষেন পালায় ভুজঙ্গ ॥ 
সমব কনিয়। জয় হরিহর সঙ্গে | 

সদলে চলিল সাঁখা ক্খোচিত বঙ্গে ॥ 
ওবধির আকড়ে আছিল চুড়াধর । 

ধর ধর করিয়া ধন্ছকে জুড়ে তীর ॥ 
আজি বরণে তোমাক আমায় ঘোর বণ । 
এতেক শুনিয়া সাখা ক্রোধে হুতাঁশন ॥ 
পবনে করিয়। ভর উঠিল প্রাস্তবে । 
এমন সময়ে চুড়। কুলিশ প্রহাঁরে ॥ 
বজেব সমান ধার বাকিল নির্থাত । 
বিকল হইল সাখ। বারি হল আত ॥ 
তথাপি বীরের বেটা বল নাই তুটে। 
অস্ত্র ফিক্যে এমনি চড়ার মাথা কাটে ॥ 
মহীতলে মুছিত পড়িল অচেতন । 
ছটপট করে সাখা আছাড়ে চরণ ॥ 
বসন ভিজিল ছুটি নয়নের জলে । 
ধায়াধাই হরিহর ধর্যা ৫ঠকল কোলে ॥ 
সাখ! বলে স্বসাপতি শুন হরিহব । 

যে হল্য আমার আশ ত্যাজ অতঃপর ॥ 
এমন সময়ে ভাই এই বাক্য ধর ॥ 

কর্ণ মুলে কষ্তনাম হরিনাম কর ॥ 
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শুনাইবে মরণ সময়ে বামনাম । 
অন্তকালে পাই যেন দূর্বাদলশ্াঁম ॥ 
মনে কক্যা এই কথ। কয়্য মোর মায়। 
এ জন্মের মত সাঁখ! হইল বিদায় ॥ 
মাথার টোপর দিয়া নিশান নিশানা । 
কহিবে যতন কর্যা রাখিতে ময়না ॥ 
জঠরে ধরিয়া বহু পায়্যাচেন ছুখ । 

না পাচ শুধিতে ধার বিধাতা টৈমুখ ॥ 
বাপকে জানাবে যায়্যা আমার বিষয় । 
বল শুধতে সেনের ধার এই ত সময় ॥ 
প্রিয্াকে নিশান দিয় পুবট উরনা । 
নিষেধ কবিবে যেন ন। করে ভাবন। ॥ 
স্থরাকে কহিবে সর্ব সমাধিয়]। 
এতেক বলিয়া সাঁখা পড়িল ঢলিয়। ॥ 
গতপ্রাণ বুঝিয়া বিকল বহুতর । 
কাতিরে সাখার মুণ্ড কাটে হরিহর ॥ 
দাঁগায়্যা ঈশান গড়ে লখা। ভাঁবে ছুখ । 
কতক্ষণ বাছার দেখিব চাদমুখ ॥ 
হেনকাঁলে হরিহর হলা উপনীত । 
দ্বিগুণ আনন্দ লখ্য। জিজ্ঞাসয়ে তত্ব ॥ 
হরি বলে জননী গো শুনিলে হতাশ । 
সমরে সাখাই মল্য হল্য সর্বনাশ ॥ 
লখ্যা বলে নয় বাছ। না কর কৌতুক । 
মকুক তোমার বাপ মনে পাই স্থখ ॥ 
হন্সি বলে বিধাতা জ্বেলেছে অগ্রিকুণ্ড । 
এই দেখ পাখার এনেছি এই মুণ্ড ॥ 
তরুণী তখন চিন্তা তনয়ের মাথা । 
পড়িল কাছাড় খেয়্যা পায়্যা শোক ব্যথা ॥ 
দ্বিজ শ্রীযানিক ভনে সখা যার ধর্ম। 
শ্রবণে সম্ভাপ ধায় সিদ্ধ হয় কর্ম 1২৬২ 
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কাটামুণ্ড কোলে ক্যা লখ্যার ক্রন্দন । 
কোথ। গেল্য! বাপধন মায়ের জীবন ॥ 

কি কাল হইল বাত্রি কি ছিল কপালে । 
বিনা দোষে অভাগিনী মায় ছেড়্যা গেলে ॥ 
ভাবিতে তোমার গুণ বিদবে পরান । 
আর ন। দেখিতে পাব সে চান্দ বয়ান ॥ 
বিধি বড় নিদারুণ সাধিলেক বাদ । 

ফিব্যা দেখা ন! হল্য ফুরাইল সাধ ॥ 
ষোঁড়শবর্ধীয়া বধূ হল্য অনাঁথিনী । 

কেমনে ধরিব হিয়। এ কাঁলযামিনী ॥ 
রহিল দারুণ শেল অস্তরে পশিয়া। 

মরি মরি আর কে ভাকিবে মা বলিয়া ॥ 
তোমা বিন অভাগিনীর নাঞ্ও অন্য গতি। 
দিবসে আন্ধার হলা এ ঘরবসতি ॥ 

হরি কয় জননী মূল ইতিহাস । 

উৎখাত জেমিনি যাতে কতা বেদব্যাঁস ॥ 
আপুনি মাতুল কৃষ্ণ অখিল ঈশ্বর । 

পিতা যাঁর ধনগ্জয় বলে পুরন্দর ॥ 

তবে কেন অভিমন্ুযু সমরে পড়িল । 
স্ভন্রা কেমনে শোকে পরান ধরিল ॥ 
জন্মিলে মরণ আছে কে করে খণ্ডন । 
কোথা গেল শত ভাই সহ দুফোধন ॥ 
কোথা গেল বাবণ রাক্ষস মহাতেজ।। 
কোঁথ। গেল ভীম্ম ভ্রোণ কোথা কুরু বাজ ॥ 
কোথ। গেল শুভ্ত তৈত্য নিশুভ্ত ছুজজন । 
মান্ধাত1 মরিল কেন ভুবনমোহন ॥ 
জামাতাঁর বচনে যুবতী বোধ পায় । 

বীরে দিতে সংবাদ সত্বরগতি যায় ॥ 

রাখে মুণ্ড সাখার রক্ষিণী পদতলে । 

প্রাণ পাবে পুভ্র মোন প্রস্ভ ঘরে আল্যে ॥ 
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ভাঁকে বীবে উচ্চৈস্বরে ডাকি ঘেমন । 
সমনে সাখাই মল্য শুন হে কারণ ॥ 
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে । 

মনে উঠে সাত পাঁচ মরি বিষ খেয়ে ॥ 

এই কথ। বীবের হইল কর্ণগত। 

মহীতলে অচেতন পড়িল মছিত ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৬৩। 


লখ্য। বলে নাথ কিছু নাই আর মনে । 
বিফল সকল হল্য বাছার বিহনে ॥ 
এখন সেনের ধার ধারি অভাগিনী । 
তবে শুধি সমরে সাঁজন কর তুমি ॥ 
স্বধর্মে থাকিলে জয় জানি সবিশেষে । 
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে প্রভূ এলে দেশে । 
পুব্রশোঁকে মহাবীব পরান বিকল । 
সমবরে সাঁজন করে শক্রমম বল ॥ 

অতি তীক্ষ হেত্যাঁর নিলেক অসি ঢাল। 
টোপবর পরিল শিরে কনক মিশাঁল ॥ 
হান হান করিয়। হুঙ্কার ঘন ছাড়ে । 
সগ্তসিন্ধু সহিত সগুম পুর্থী নড়ে ॥ 
গোট। চারি লাফে গেল গড়ের উত্তর । 
অভিমুখ বরণে হল্য রাজার লক্কর ॥ 
ফলঙ্গ সাবিয়! কালু ফিরে যেন চাক । 
সিংহনাদ সঘনে সঘনে ছাড়ে ভাক ॥ 
চৌদিগে রাজার সেন আগুলে সরণি । 
কালু বীর করে রণ কোপে বজপাণি ॥ 
হাঁসন হুসন যুঝে হাতীর উপর । 
লহমায় মারি করে বদন হীরার ॥ 
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আগুন ববিষে বরণে অক্স করে পাতি । 
বেগে গিক্স। কালু বীর কাটে তার হাতী ॥ 
হাসন হুসন ভঙ্গ দিলেক সমবে । 

পল্নগ পালায় যেন গরুড়েবর ভবে ॥ 

ঢাক ঢোল উচ্চবোল দণে বাজে দামা। 
আগু হক্স্যা মারি করে ভূপতিবর মামা ॥ 
এক কালু সমরে হইল আটখান । 

ধর ধর করিয়। ধজকে জুড়ে বাণ ॥ 
মার মার নিঃম্যবনে মহেন্দ্র যায় দুর । 
পদাতিক বারণে বিন্ধিয়া কল চুর ॥ 
কালু ৫হল কেশরী কুগ্ুর নপসেন] । 
রুধিবে হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥ 
তরঙ্গে ভাপিযা যায় তুরঙ্গের মাথা । 
অতি শোভা করে যেন উৎপল বাতা ॥ 
পদতি পলাঁয় সব পরান বিকল । 

বরণে ভঙ্গ দিলে রাউত মহাঁবল ॥ 

লক্ষ হাঁতী পক্ষ পড়ে অলক্ষ মাত । 
বাজ্যধর বায় আদি বরণে দিল ভঙ্গ ॥ 
সমর করিয়। যায় কালু সিংহ ঘর । 
পবন গমনে পায় পত্তনের গড় ॥ 

একে পুকজ্রশোক তায় আহবের শ্রম । 
সাত পাঁচ ভাবিতে সদাই মনে ভ্রম ॥ 
বিটপীর তলায় বসিল বীরাসনে । 
'মহাঁমদ তখন উপায় ভাবে মনে ॥ 
কষ্ধে হতে কংসের হইল অপমান । 
এত বল্য। লক্কর ভিতরে বাধে প্রাণ ॥ 
যে জন দ্িবেক আন্তা কালুসিংহের মাথা । 
দিব তাঁকে ইনাম মক্জনার টীকাছাত। ॥ 
কানা বলে মহাঁপাজ করিব ক্সার । 
বুদ্ধিযোগ থাকিলে বিপত্ত্যে হয় পার ॥ 
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হীনবুদ্ধি হইতে পাতাল গেছে বালি । 
কর্ম হতে ধর্ম নাঞ্ি ধর্ম হল্য কলি ॥ 
আন্ত। মন্যাঁ নাপিতে মুড়ায়্যা মোর মাথা । 
লস্কর বাহির কর দিয়। লাঁথা লোথা ॥ 
কালি চুন ভালে দিবে কিঞ্িতের ভাগ । 
কাটিব কাঁলুর মাঁথ। কর্য। অনুরাগ ॥ 

এত শুন্যা মহামদদ আনন্দে উতল । 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৬৪) 


কান্বার বচনে পাত্র বুঝ্যা। পরিশেষ। 
নরস্থন্দে আনিয়। মুড়াঁয় তাঁর কেশ ॥ 
ভাঁলে দিয়! চনকাঁলি ভেজায় নরুণ । 
কাঁন্বা। বলে হায় মোরে কৃষ্ণ নিদারুণ ॥ 
কলধোৌতি বসন ত্যাজিয়। পরে কালি। 
গলায় ওড়ের মালা গোচর্মে গাথুনি ॥ 
কপটে চাপায় কাল। হাঁতীর উপর | 
এতক্ষণে কাশ বলে প্রসন্ন ঈশ্বর ॥ 
ঘাড়ে ধর্যা ঘটক মাথায় ঢালে ঘোঁল । 
লঙ্কর বাহির করে বাজাইয়] ঢোঁল ॥ 
শক্তিশেলে পড়িলেন স্মিত্রানন্দন । 
কি হল্য কি হল্য বল্যা রামের ক্রন্দন ॥ 
হন্গমান্‌ গেলেন ওষধধ আনিবারে । 
কাঁলনিমা! এখানে তখন যুক্তি করে ॥ 
বাবণের গোচরে কহিল সাবধানে । 
হয় আমি হেলায় বধিব হমানে ॥ 
কালু বীরে বধিতে কাম্বার সেই গতি ॥ 
চাঁতুরি করিয়া কান্দে চঞ্চল ভারতী ॥ 
কাঁন। হাতী হইতে নাশ্বিল জোড়কর ॥ 
বীরাঁসনে বনিল বীরের বরাবর ॥ 


৩ 


ধর্মমঙগল 


বিশেষ বিষয়ে মুখে বিপরীত ভাষ!। 
কালু কয় কামদেব কেন হেন দশ! ॥ 
কাশ্বা বলে কালু আর কি বলিব তোরে । 
অহেতু আমারে পাত্র অপমান করে ॥ 
শরণ লই তোর ম্বকাধ সন্ধান । 
করিব চরণসেব৷ কহিল নিদাঁন | 

না যাইব ফির্যা ঘরে না দেখাব মুখ । 
অকারণে অপমান উঠে বড় ছুখ ॥ 
শ্রীবামের শরণ লইল বিভীষণ। 
লঙ্কাকাণ্ডে শুন্যণচ বাল্সীকিরামায়ণ ॥ 
সমুদ্র বন্ধন করা। সীতার উদ্ধার । 
স্থধাসিন্ধু ভারত পুরাণ শুন আর ॥ 
অজ্ঞাতবাসের কালে আপন্ন বাধাই । 
বিরাটের শরণ লইল পাঁচ ভাই ॥ 
কালু কয় পরিতাপ কিসের কাঁরণ। 
থাঁক ভাই কামদেব স্থির কর মন ॥ 
ধনপ্রাণ সকল সঁপিব তোর হাতে । 
যশ ধশ্ম বহুদ্দিন রহিবে জগতে ॥ 
কাণ্ব।৷ কয় কলিকাল সত্য কর তবে। 
যে চাহিব ঘখন তখন তাই দিবে ॥ 
বিধিবশে বীরের হইল বুদ্ধি হীন । 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে বার তিন ॥ অত্র ভনিতা ॥২৬৫॥ 


কাম্ব বলে কালু কিছু কহিব পুরাঁণ। 
আছিল উদ্ধব রাজা অতি  পুণ্যবান্‌ ॥ 
সত্য কর্যা সয়স্তর মুনির সাক্ষীতে। 
আপনি কেটেছে মাথ! আপনার হাতে ॥ 
সংসার সকল মিথ্যা সত্য বড় ধন। 

মল শক্রজিৎ রাজা সত্যের কারণ ॥ 


দ্বাদশ পালা! ৫৩৭ 


সত্য যদি কৰিলে সম্প্রতি দেহ মাথা । 
অকালে মরণ ভালে লিখেছিল ধাত। ॥ 
এত শুন্যা মহাবীর এমনি কাতর । 

বলে যা করিলে ভগবান্‌ ভকতবৎসল ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কৃষ্ণ বলে ডাকে । 
পরিব্রত আসনে বসিল পূর্বমুখে ॥ 

এমন সময়ে লখ্যা সামস্ত ঝকড় । 
কালিনী গঙ্গার ঘাটে নিতে আইল জল ॥ 
কান্বা সে কালুর মাথা কাটিবাঁরে যায়। 
দূর হত্যে লখ্যা তাহ দেখিবারে পায় ॥ 
চপলে চলিল রাম চঞ্চল চরণ। 
বাতাসে পড়িল এস্ঠ বাঘিনী যেমন ॥ 
বীর বলে প্প্রিয়া এলে বিধি হল্য সখা । 
মৃত্যুকালে তোমার সহিত হল্য দেখা ॥ 
এত শুন্তা লখ্য। বলে অনুচিত কথা । 
আজ্ঞ। কর এখনি কাশ্বার কাটি মাঁথ। ॥ 
বীর বলে বিধুমুখী শুন বলি তত্ব । 
পরকালে প্র্রিয়ে আগে পার কর সত্য ॥ 
ভ্রোণপর্বে ভারত হুর্জয় রণ হল্য । 

সত্য কর্যা শাস্তচ শরাসনে মৈল ॥ 

এত শুন্তা লখ্যা বলে অত্যাকুল বাণী । 
এত দিনে অভাঁগিনী হল্যাম অনাঁথিনী ॥ 
কালু কয় কামদেব কাট মোর মুগ্ড। 
এড়াইব পুত্রশৌোক সম অগ্রিকুণ্ড ॥ 
এতেক শুনিয়। কাব অস্তরীক্ষে উঠে | 
কাল খডগ করিয়া কালুর মাথা কাঁটে ॥ 
হাতীর উপরে চেপ্যা অরিসে গমন । 
তাঁড়িক্স! ধরিল লখ্যা সাপিনী যেমন ॥ 
প্রলয় প্রহার করে পিঠে যেন পুড়া। 
অমনি আছাঁড়ে ভূমে অস্থি করে গুড়া ॥ 


৫২৩৮ 


ধর্মমঙ্গল 


কাশ্বা দি মবিল কপালে ছিল ডেড়ি। 
তবে লখ্য। বাঁবুণে ধরিল তাড়াতাড়ি ॥ 
নির্দয় হইয়া মারে নির্ঘাত আছাড় । 
পরান ত্যাঁজিল হস্তী পর্বত আকার ॥ 
দুর হত্যে মহামদ দেখিবারে পায় । 
কাম্বা মল অতঃপর কি করি উপায় ॥ 
তবে লখ্য ডুমনি চলিল অতি ত্বরা। 
অনিবার বুক বেয়্যা পড়ে অশ্রুধাঁরা ॥ 
পতির লাগিয়৷ চিত্তে ভাবে পরিতাপ । 
মদনের তরে যেন রতির বিলাপ ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়ার মায়া । 
দয়! কর্য। দিলেন দক্ষিণ পদছায়। ॥২৬৬॥ 


কাঁট। মুণ্ড কর্য। কোলে ভাসে লখ্য। অশ্রজলে 
কোথা গেলে প্রভূ গুণনিধি। 
না দেখিয়। তুয়। মুখ বিদারিয়। যাঁয় বুক 
এত ছুঃথ দিল হুষ্ট বিধি ॥ 
আনন্দে নিশীস্ত বাট বসাতে না পালাঁম হাট 
: বুঝি মনে বিফল সংসার । 
এতদ্দিনে এই হল্য দাঁগ্ডাইতে নাঁঞ্চি স্থল 
ঘুচিল বসতি ময়নার ॥ 
উজ্জ্বল কজঙ্জলপুর সকলি হইল দূর 
শঙ্খ সোন। সথরঙ্গ বসন । 
এই সত্য বুঝি মনে সতী স্ত্রীর পতি বিনে 
গতি নাঞ্ কেবল মরণ ॥ 
এত বল্যা চলে কেন্দে কাট? মুণ্ড গলে বেদ্ধে 
উপনীত সেনের মহলে । 
কলিঙ্গ৷ কাঁনড়া আগো উঠ দিদি ঝঠ জাগ 
বিপত্তা পড়িল বাত্রিকাঁলে ॥ 


্বাদশ পালা 


কলিঙ্ক। শুনিতে পায়্য তত্ব জিজ্ঞাঁসেন ধায়্যা 
কেন কান্দ কিসের কারণে । 
লখ্য! বলে ঠাকুরানী বিধি টকল অনাথিনী 
বিপাক হইল এতদিনে ॥ 
লয়্যা নবলম্ষ দল এন্য] মহামদ খল 
ময়ন। বেড়িয়া বল করে । 
সাথাই সমরবীর বার ভোম মহাবীর 
সভে তার পড়্যাচে সমরে ॥ 
আমি কি করিব এক! ভাই বন্ধু নাঞিও সখা 
এবে হল্য অনর্থভাঁজন । 
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতি পুত্র প্রাণপণে 
পরিশোধ কর্যাঁচে লবণ ॥ 
রাখ যদি কুললাঁজ ত্বরায়ে সমর সাঁজ 
নিবেদিক্ম সভার গোচর । 
এত বল্য। অতি তুর্ণ শোকে হয়্যা পরিপূর্ণ 
লখ্যা গেল আপনার ঘর ॥ 
শ্রীধর্চরণছন্দব ঈষৎ ফুলাববিন্দ 
তাহা চিত্ত অলি তুল্য রয়। 
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 
বূচিল রসিক রসোদয় ॥২৬৭॥ 


কলিঙ্গ। কহিচে কি করি বল। 
সমরে সাঁজিয়! সভাঁই চল ॥ 
উচিত কহিতে না কর বাগ। 
কে কাখে ছাড়িবে সিরল ভাগ ॥ 
সভাই সেনের রমণী বট। 

যুঝিয়া ময়না বাঁখ না ঝাঁট ॥ 
স্য়াগ। কহিছে শুন গে। দিদি । 
পূর্বাপর আছে প্রধানে বিধি ॥ 


৫৩৪ 


৫59৩ 


ধর্মমঙ্জগল 


শয়নে ভোঁজনে ঘে জন আগে । 
মক্সনার ভাব তাহাকে লাগে ॥ 
তুমি গো সেনের তকুণী অর্য1। 
সন্ধ্যা না হতে কনিতে সজ্জা ॥ 
দিবা নিশি কত দ্েখ্যাচি লাট । 
গণিক। সমান গঠন ঠাট ॥ 
পতি সনে নিতি প্রেমের দান । 
মোহিত করিক্সা লইতে মান ॥ 
বিমল। বিচে বিদপ বাণী । 
সবে বট ভাল সকল জানি ॥ 
মরমে ভেদিল মদনজাল । 
সতিনী পাঁপিনী ্বপনকাল ॥ 
সদ সতিনীর সবক্র গতি । 
বিন দোষে জ্বলে বিষের বাতি ॥ 
সহজে সতিনী শেলের কাটা । 
উঠিতে বসিতে অশেষ খোটা ॥ 
কানড়া তখন কহিছে ভাল ॥ 
কোন্দল করিতে উচিত কাঁল ॥ 
জাতি কুল শীল সকলি যায় । 
সমুটিত বটে সবার দায় ॥ 

শন শুন দিদি সঙ্গত বলি । 

যায় যায় প্মবিয়। কালী ॥ 
কানড়ার বোলে কলিঙ্গ। ছুবী । 
সম্তাপে হইল সজল আখি ॥ 
চিত্রসেনে তুল্য করির। বুকে । 
কত চুম্ধ খায় কমলমুখে ॥ 

মরি বাছ। বিধি দিলেক ছুখ । 
ফির্যা যদি হেরিব মুখ ॥ 

নহে নিদারুণ বচন বাখ । 

এ জন্মের মতন মা বলে ভাক ॥ 


হাদশ পাল! ৫৪১ 


শ্রীধর্মচরণে মজাক্ম্য। চিত । 
মানিক রচিল মধুর গীত ॥২৬৮| 


চিত্তের উদ্বেগে রাম। চিত্রসেন লল়্যা । 
কানড়ার হাতে হাতে দিলেন স্রপিয়া ॥ 
মোহন মানিক ধন মায়ের পরান । 
পালন করিবে বলি পুত্রের সমান ॥ 
সতিনীর বেট] বল্য। না বাসিবে ভিন্ন । 
চিন্তে নেহ করিবে অধিক চির দিন ॥ 
প্রাণপতি আইলে নতি জানাবে আমার । 
ফির্য। ঘর্দি আসি ধার শুধিব তোমার ॥ 
এত বল্যা ছুনয়নে বহে অশ্রধাবা। 
সমরে সাঁজন করে সহজে কাতর! ॥ 
অমূল্য টোপর শিরে অষই্ট্দিক শোভা। 
বিধুকে বেড়িয়া যেন বিদ্যুতের আভা ॥ 
সিন্দুর শোভিল ভালে স্থুরঙ্গ আকার । 
হবিমুখী হেত্যার লইল হীরাধার ॥ 
সাঁজ কর্যা বাঁজীর বারণ জোগাইল। 
পল্পমুখী কলিঙ্গ প্রধানে পিট নিল ॥ 
একে সে অবলা তায় অষ্টমাস গর্ভ। 
উঠ্িতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথব ॥ 
কেবল সাহস মনে কালীন চরণ । 

সমরে প্রবেশে গিয়া সিংহিনী যেমন ॥ 
এমনি আস্তে যুদ্ধ উব্যা ঢাল খাঁড়া । 
হানে হয় পদাতিক হস্তী জোড় জোড় ॥ 
সিফাই সর্দার ঘের্যা ধর্যা করে বধ। 
প্রবন্ধ তখন ভাবে পাত্র মহামদ ॥ 

গৌণ হয়ে গঙ্গাধর ভাঁটে ডেকে ভাষে। 
রূণে এল লাঁউসেন রমণীর বেশে ॥ 


৫৪৭ 


ধর্মমঙল 


পাগল পাপিষ্ঠ হেদে পামর পাঁষগু। 
লুকায়্যা আছিল ঘরে ন। গিয়া হাকগ্ড ॥ 
পশ্চিম উদয় দিব করে নিরূপণ । 

বাপ মায়ে বন্দী দেই বিনষ্ট এমন ॥ 
জগতে সমান গুরু নাই যার পরু। 

হেন জন কষ্ট পাঁয় হায় কি পামর ॥ 
নিতক্ষিনী নিন্দা শুনে নাথের তখন । 
মরমে নির্ধাত শেল বাজিল তখন ॥ 

সাত দিন সেন আজি গেছেন হাকগ্ডে। 
নয় নবলক্ষ দল লয় এক দণ্ডে ॥ 

সেনের রমণী আমি অব্যয় সমান । 
কর্পুরধলের বেটি কলিঙ্গা' আখ্যান ॥ 

পাত্র বলে রাম রাম পুর্ণ হল কলি । 
কুলীনের কামিনী হয়্য। কুলে দেয় কালী ॥ 
ভাগিনীবৌ বাছা! কি ভারত ছাড়া মেয় । 
তিলেক সন্ত্রম নাই শ্বশুর বলিয়। ॥ 

হেট মাথা শুনে কথা হেন ছার বেটি। 
গরি হল কেবল যেন গোঁলাহাঁটের নটা ॥ 
এত শুন্য! কলিঙ্গ। লজ্জায় অধোঁমুখী। 
অন্তরাগে জল হইল ছুটি আখি ॥ 
ঘরমুখে ঘোড়ার ফিরায় বাগভোর । 

বলে এতেক কপালে ছিল অপযশ মোর ॥ 
হাসনে দিলেক টের্যা মাহুছ্য। পাতর । 
যবন আগুলে পথ যমের দুসর ॥ 
যুবতীজীবনে ভয় পাছে যায় জাতি । 
তরুণী তিয়াগে তন্ছ গলে দিয় কাতি ॥ 
কলিঙ্গ! পড়িল যদি কপালের দোষে । 
অন্বির পাঁখর তবে অশ্রজলে ভাসে ॥ 
সম্বরিয়া ক্রন্দন সংগ্রামে করি বল। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৬৯| 


ছাদদশ পাল। 


অস্থির পাখর ঘোড়া অবিসার বরণে । 
জ্বলস্ত আগুন হয়্যা যুঝে ঘোর বরণে ॥ 
ঘুরুন্যা বাতাস যেন ঘুর্য। ঘুর্যা যাঁয়। 
বিনাশে বারণ বাজী সম্মুখে যে পায় ॥ 
উঠে পড়ে অন্তবীক্ষে অনিলপ্রকাশ । 
চরণ চাপটে সেন। চৌদিগে বিনাশ ॥ 
বিক্রমে বিশাল বল বিবোধ না মানে । 
চুণ করে রথ বখী চিবায়ে দশনে ॥ 
বাউত সিফাঁই বরণে রাগে হল ভারা । 
শর এড়ে সঘনে সমান বুগিধার। ॥ 
আগুন হইল ঘোঁড়। অরুসে আর্ব। 
বুণে ভঙ্গ দিলেক বাজার £সন্য সব ॥ 
উধাডঙ করিল ঘোড়া অনিল মিশালে । 
তবে তুর্ণ উপনীত হইল তবলে ॥ 
কলিঙ্গার মরণে স্মরণে সকাঁতর । 
সঘনে হেসরে ঘোড়া মন্দ্রুর। ভিতর ॥ 
কানড়। শুনিতে পায়, ঘোড়ার কাবাই। 
দিদি আল্য বলিক্। আনন্দে ধায়াঁধাই ॥ 
কলিঙ্গ। পড়্যাঁচে বরণে ফিব্যা এল ঘোড়। 
এমনি কাছাড় খায়্যা পড়িল কানড়া ॥ 
কপালে কম্কণ হানে করবে হায় হায়। 
ধুমপী প্রবোধ কর্যা ধর্য। লয্ম্যা যায় ॥ 
সতিনীর শোকে বামী বিকল শরীরে । 
সম্বরিয়। ক্রন্দন সমবে সাজ করে ॥ 
মণিময় টোপর কিরণ করে মৌলি। 
সোনার কাবাই পরে সুচিত্র কাচুলি ॥ 
বৃন্দাবন লেখা তায় বিহারের স্থল । 
চমত্কার চক্রভেদে শ্রীরাসমণ্ডল ॥ 

যত গোঁগী তত কৃষ্ণ চতুর্দিকে সাজে । 
বূুসময়ী আপুনি রাধিকা তাঁর মাঝে ॥ 


৫৪৩ 


৫5৪ 


ধর্মমঙগল 


কোঁকিল পঞ্চম গায় কুহু কুহু বব। 

ময়ূর মযুরী নাচে মত্ত হয়্যা সব ॥ 
কপালে সিন্দুর ফাটা করে ঝলমল । 
কুরঙ্গ নয়নে সাঁজে কাশ্চিৎ কাজল ॥ 
হেতার লইল যার হীবাধাঁরে জলে । 
ঢাঁকিল সকল অঙ্গ অনুপম ঢালে ॥ 

পাছু আপি সাজিল ধুমসী পরাধিক1। 
আক্রোশ আকার যেন আগুনের শিখা ॥ 
বিরাজ করেন যথ। বিশ্বের ঈশ্বরী । 
কাতরা তথায় গেল কানড়া কুমারী ॥ 
অন্ররাগে আপ্লাবিত অঙ্গ অশ্রজলে। 
সম্মুখে সম্পুট করে সবিনয় বলে ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরমের রূপে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৭০।॥ 


করুণা রাগেণ গীয়তে 
অবনী লোটায়্য। কায় .  কানড়া কালীর পায় 
করপুটে করে নানা স্তৃতি। 
নিজগুণে কর দয়া দেহ ছুটি পদছায়া 
: দূর কর দাসীর ছুর্গতি ॥ 
পুরাণে মহিম। শুনি পরব্রন্মা সনাতনী 
পরমকারণী পরাঁৎ্পরা। 
কলুষনাশিনী ত্রয়ী কালবাত্রি কপাময়ী 
কলি ঘোর ভবভয়হর! ॥ 
অবলা অবোধমতি না জানি ভজন ভক্তি 
এমনে ভরসা কেবল । 
সতিনী সমবে মল্য পতি পরায়ণে গেল 
ধনে প্রাণে মজিল সকল ॥ 
দুস্খের নাহিক ওর শ্বশুর শাশুড়ী মোর 
দৈবদদোষে গৌড়দেশে বন্দী । ও 


ঘ্বাদশ পাল। ৫৪৫ 


অপার আনন্দ হাটে বিধাতা লেগ্যাছে হটে 
এই তাপে অভাগিনী কান্দি ॥ 
কৃষ্ণ অবতারে শুনি নন্দের নন্দিনী তুমি 


কংস ধ্বংস হল তোম। হতে । 


অপার তোমার মায়! সর্বজীবে সম দয়া 


কিবা সৎ অথবা] অসতে ॥ 


শুনিয়া এতেক স্ততি কানড়াকে ভগবতী 


সদয় হইয়। কন কথা। 


বেলডিহা৷ গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরামি 


৩৫ 


বিরচিল ধর্মগুণ গাঁথ। ॥২৭১) 


অভয়া বলেন বাছ। আমি যার পক্ষ। ৷ 
শুভ দিয়া সম্কটে সদাই করি রক্ষা ॥ 
বাণ বড় ভক্ত ছিল বিশ্বের নিঃসহ । 
কৃষ্ণের সহিত তার বাড়িল কলহ ॥ 
অনিরুদ্ধ অপমান উষাঁর কারণ। 
রুষিল। রুক্সিণীনাথ রেবতীরমণ ॥ 
জয়াকাজ্ষী যছুবংশ ষাঁদব রুষিল। 
অমর অস্থর রণে অনর্থ পড়িল ॥ 

ঘোর যুদ্ধ হইল ঘেরিল কালমাঁন। 
ভুজচ্ছেদ বাণের করিল ভগবান্‌ ॥ 
দক্ষিণ] আপুনি রণে দিগণ্বরী হয়্যা। 
প্রাণরক্ষ1 কর্যাঁচি পায়ের ছায়া দিয়! ॥ 
আমি আছি সারথি সমরে চল বাছা। 
মনের মাফিক পাঁবে মনস্তাপ মিছা ॥ 
এত শুনা কানড়। আনন্দে আট বাহু। 
রবি হল্য লোচন বচন হল্য রাহ ॥ 
চৌষট্টি যোঁগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া । 
কালিনী পাখরে চেপাযা। চলিল কানড়! ॥ 


১৫. 


ধর্শমঙ্গল 


একে নব যুবতী অন্থজ তায় আখি । 
সম্বরাঁরি বলে মন্সি শোভ। কিবা! দেখি ॥ 
ধুমসী ধর ধর করে ধরনে না যায়। 
উঠে পড়ে পতঙ্গ যেমন উড়ে বায় ॥ 
প্রকোপে পবনগতি প্রবেশিল বরণে । 
মাতিল যোগিনী সব মকরন্দ পানে ॥ 
তাগুব জন্মিল হল্য তমস্ষিনী পেয়ে । 
প্রেত ভূত পিচাশ প্রমথ বুলে ধেয়ে ॥ 
সমবরে সঘনে বাজে শঙ্খ ঘণ্ট। সানি । 
মস মস করে কর মড়ার মাতুনি ॥ 
পেতীগণ প্রধনে প্রশস্ত করে মুখ । 
ঘাঁড ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদাবিয়া বুক ॥ 
দানাগুল। দীপ্ত হয়ে দিগে দিগে বুলে। 
গর্জন করিয়। হয় গজে ধরে গিলে ॥ 
যোগিনী সকল বরণে যুঝে অনিবার । 
পয় দল সহিত পড়িল মহামার ॥ 
কৌতুক দেখিতে চণ্ডী কুতুহল মনে । 
উন্সিলেন সিংহরথে আপুনি গগনে ॥ 
মুণ্ডমাঁল। গলায় মোহন করে কাতি। 
কপ কর্যা। কন কথ কানড়ার প্রতি ॥ 
চিস্ত। নাই বাছা আমি আছি পক্ষাবল। 
বিপুকুলে নষ্ট কর্য। বাঁধিব সকল ॥ 

এত শুন্য কানড়ার আধ হাত বুক । 
ধনুক ববিতে হল্য ধন্দ জয় মুখ ॥ 

এ কারণে ধুমসী আগুলে চাবি ঘাট । 
নিতন্ষিনী কাঁনড়। নিহবে যুড়ে কাট ॥ 
হান হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে । 
পায় ধর্যা পাক দিয়া পতঙ্গ আহছাাড়ে ॥ 
মার মার করিয়া মাহতে দেয় তার! । 
ঘোর শব্দে ঘেরিয়। পুমসী কাটে ঘোড়া ॥ 


দ্বাদশ পাল। ৫৪৭ 


ন্থপতির লক্কর নিয়োগ হয়যা যুঝে। 
কোঁপবতী ধুমসী কাঁনড়। তার মাঝে ॥ 
মাহুগ্যা পাতবর যুঝে মাতঙ্গ উপর । 
কপালে মানিক শিরে কনক টোপবর ॥ 
মনোহর বায় যুঝে তেজে মহী ফাটে । 
তার পাঁছে তিলোত্তম। ভাবা যেন ছুটে ॥ 
কাঁনড়াকে করে যত বাণ ববিষন। 
কালীর কৃপায় অঙ্গে না কবে ভেদন ॥ 
তাঁপিয় তরুণী তবে তরোয়ার ধরে । 
পদাতি বারণ কেট্যা পয়মাল করে ॥ 
জলে ডুবে মল মানি মান্ধাতার বেটা । 
বাউত সিফাই কত বরণে গেল কাঁটা ॥ 
ভয়েতে বিকল দেহ ভূতলে লোটায়। 
মকরে লুকায় কেহ মড়। দিয় গায় ॥ 
সভাকারে ধুমসী ধরিয়। কবে বধ । 
বিধাত1 বিরূপ দেবে অকালে বিপদ্‌ ॥ 
বূণস্থলে একাকার বুক্তে বয় নদী । 

স্‌ হল বালুক। মার্জারে ভাসে দধি ॥ 
শকুনি সঘনে উড়ে গৃধিনীর সাড়া । 
এক এক শৃগাঁল রাখে ছুই তিন মড়া ॥ 
বিষধরে নকুলে বিবাদ রয়্য। যায় । 
আনের সম্পত্তি ল্‌য়্যা আর জন খায় ॥ 
পালায় মাহুছ্যা পাত্র প্রাণ বড় ধন। 
গড় করি গোসাগ্িত গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
তা দেখিয়। ধুমসী চলিল তাড়াতাড়ি । 
পাত্র গিয়। প্রবেশ করিল ইক্ষুবাড়ি ॥ 
এতক্ষণে কানড়ার আনন্দ হৃদয় । 
ধুমসীকে কহিল আনিতে ধনগুয় ॥ 
দুষ্ট বেট! দিয়াছে দ্বিগুণ মোরে ছুখ । 
প্রতিজ্ঞা আগুন জ্ছেল্য। পুড়াইব মুখ ॥ 


৫টি 


ধর্মমঙ্গল 


একে তায় ধুমসী ঈশ্বরে বাসে পর । 
ভাল ভাল বলিস! পবনে করে ভর ॥ 
নাচে গায় আনন্দে না করে ভয় মাত্র । 
বাড়িময় দ্িলেক মেটিয়্যা বীতহোত্র ॥ 
দাবানলে মাহুছ্যার দাঁড়ি চুল পুড়ে । 
লুকাক্স তখন গিয়া শ্বগালের গাড়ে ॥ 
উপর করিয়া মুখ উগি দিয়া চায়। 

দূর হত্যে ধুমসী তা দেখিবাঁরে পায় ॥ 
ঘাড়ে ধর্য! তখন ঘসার্যে বারি করে। 
কিলায় নির্ধাত তকে কুজের উপরে ॥ 
চট চাট চাপড় চৌদিকে পরিপাটি । 
ধুমসীর ধুমুসানে ধেপে গেল মাটি ॥ 
কাতর হইয়। পাত্র করে হায় হায় । 
ধরণী লোটাক়্য। ধরে ধুমসীর পায় ॥ 
সহজে ধুমসী তায় সদা কোপে মতি । 
চিত কর্যা। ফেল্য। বুকে মারে পেলালাথি ॥ 
দাঁতে খড় করে পাত্র ছুটি হাত বুকে । 
করুণা করিয়া কিছু কয় কানড়াকে ॥ 
শ্বশুর তোমার আমি সর্ব অর্থে বড়। 
অপমান হইলে অধর্ম হয় বড় ॥ 

কানড়া তখন কয় কুলাঙ্গার দূর । 
তোর ছার অধম বেটা কিসের শ্বশুর ॥ 
লদ্বু ডেকে আনিল অচ্ছৎ নরস্ুন্দে । 
মুণ্ডন করায় কেশ মনের আনন্দে ॥ 
পরিতাপ ভাবে পাক্র পড়িয়া বিপাকে । 
চুন কালি দ্িলেক চচিত করে মুখে ॥ 
গলায় ওড়ের মাল বিছাতির পাতা । 
ছুকর্ণে দিলেক বেধ্যা গোচর্সের জুতা ॥ 
ঘাড়ে ধর্য! ধুমসী মাথায় ঢালে ঘোল । 
আগু যান মহাপাত্র পাছু বাজে ঢোল ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৪৯ 


ময়নার মনুষ্য মনের দুখে ছিল । 
পাত্রের বন্ধন শুন্তা! পিত্যাহিতে এল ॥ 
মহেন্দ্র বাজারে হল মনুস্কের বেলা । 
কেহ মারে কিল কেহ মারে ঢেল! ॥ 
কেহ কেহ বলে দূর দেশ ভাঙ্গা বেটা। 
মার মার করে কেউ মুখে মারে বেটা ॥ 
লজ্জার খাতিরে পাত্র নতশিবরে বয় । 
কানড়াকে ধুমসী তখন কিছু কয় ॥ 
কয়েদ করিয়। রাখি কর্য। অপমান । 
বিশাল। পুজিব কালি দিয়! বলিদান ॥ 
কানড়া তখন কক্স নয় হেন কাজ । 
দূর কর হর্মতি ছুরাত্ম। দাগাবাজ ॥ 
ঘাঁড়ে ধর্য। ধুমসী বসায় ঘোর কিল । 
পার করে রেখে এল্য পছুমার বিল ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বল । 
আবণে কলুষ নাঁশ চিত্ত নিরমল ॥২৭২॥ 


অপমান পাস্ক্য। পাত্র উভ্রড়ে ধায়। 
সঙ্কটসাঁগবে কৃষ্ণ আছেন সহায় ॥ 

হাতে তুলে আপুনি খেয়্যাঁচি বিষরবাশি। 
ময়না আসিব ফিরে মরিলে ধুমসী ॥ 
পার হল্য তখনি তুরিত মান্নারণ। 
অসব্যে রহিল গ্রাম দীঘি উচালন ॥ 
জাঁলম্ধা জাঁমতি পার ময় সরোবর । 

নয় দিনে পায় পাত্র রমতি নগর ॥ 
সহরের শোভা কিবা! সের কিরণ । 
তথায় পাত্রের ঘর জানে জগজন ॥ 
বিচার করিল মনে বিধি প্রতিকূল । 
নেড়। মাথা একে তাক্স নাই দাঁড়ি চুল ॥ 


€ ৫6৬ 


ধর্মমর্পল 


দিবসে ন? দিব দেখ! দেহজের মাঝ । 
০পোড়ামুখে চুনকালি পাব বড় লাজ ॥ 
ওলবনে বসিল আসন ক্যা বাস । 
টেকুঠে জানিল। ধর্ম বিশ্বের প্রকাশ ॥ 
কুতৃহলে কতি চিত্র কয়ে বিবরণ । 
হন্গমানে পাঠালেন হরষিত মন ॥ 
বাঁমষনাম জপে বীর রসোদয় চিত্তে । 
পরিিতোঁষে পয়ান পঞ্জিক। বাম হন্তে ॥ 
পরনের প্রাস্তদিকে পাত্রের ভবন । 
€দবজ্ঞের বেশে এন্যা দিল দরশন ॥ 
পাত্রের রমণী এস্তা পরিতোষ পাইল ॥ 
বসিতে আসন দিয়্যা দণ্ডব ৫কল ॥ 
বাঁলকবিহীন। নারী বার্তা পেয়্য। ধায়। 
গোচর বিলগ্রা আদি যে যায় গণাঁয় ॥ 
কেহ দেয় চাল ডাল কেহ দেয় কড়ি। 
কি করিলে ষাঁয় কপালের ডেড়ি ॥ 
পঞ্জিক। কৰেন পাঠ পবননন্দন । 
বারে হন মহীপ্ুত্র ব্যালোন করণ ॥ 
কৃষ্ণপক্ষে দশমী দিবস অতি ভাল । 
বিশাখা নক্ষত্র যোগ বরীয়ানে হল ॥ 
অমঙ্গল দেখি এক আপদ সঞ্চয় । 
বাড়ির ঈশান কোণে ভূতের আশ্রয় ॥ 
ছুদণ্ড বেতের পর দিব দবরশন । 

নেড়া মাথ। মুখে কালি জোকের বরণ ॥ 
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধানে থেক । 
পাঁটিকাল গোহাড় প্রস্তত কর্য। বেখ ॥ 
শুনে এত সভাকার সচকিত মন । 
বিক্বোগে গেলেন বীর বকু্ ভুবন ॥ 
€দবজ্ঞের বচন বুকিয়। দাকত্রন্ম | 
সজাগে রহিল সবে স্মরিয়। ধর্ম ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৫৯. 


পাঁটিকাঁল পাথর প্রস্তত করে রাখে । 
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধান থাকে ॥ 
দিবা গেল হুংখে ক্খে বারি হল ভ্রাসে। 
পাত্র বলে আর কেনে ওলবনে বসে ॥ 
প্রবেশ করিতে ঘর পাচ হাত বুক । 
দুয়ারে দুহাত দিয়! দেখাইল মুখ ॥ 
মদন বদন দেখ্য।! বলে ওট। কি। 
শিহবরে সকল অঙ্গ শচী বলেছি॥ 
মাথায় ঝাঁটার মুড়। মারে গণ্ডা দশ । 
পবিত্র হইল অঙ্গ পাত্র বলে বন ॥ 
পাঁটিকাঁল পাথর ফেল্য। মারে ছুম দাঁম। 
সভয়ে পালায় পাত্র ম্মরিয়া! বাম ॥ 
গৌণ হয়ে গৌড় নগর মুখে ধায় । 
চোরের সমান শান্তি সহ। নাহি যাঁয় ॥ 
মাগু হল্য সত্তর বেটা হল্য আন । 
কত ন। সহিব আর এত অপমান ॥ 

কে করে খণ্ডন বল কপালের লেখা । 
দিবসে বাজার সনে না করিব দেখ! ॥ 
বাত্রিযোঁগে বারামে বসিলা রাজ্যেশ্বর ৷ 
প্রবন্ধ করিয়া গেল মাহুছ্াা পাতবর ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল রাঁজা আনন্দে আমোদ । 
কহ পাত্র কেমনে করিলে গণ্ডা বধ ॥ 
লাউসেন হাকণ্ডে গেছেন কোন দিনে । 
ময়ন। নগরবাসী আছেন কেমনে ॥ 
পাত্র বলে পৃথিবীনাথ নিবেদি প্রভুত্ব । 
নগরে গণ্ডার কিছু না পেলাম তত্ব ॥ 
সেনের বাঁরত। বলি শুন তাঁর পরে । 
বনিতার বেশ ধরে বসেছিল ঘরে ॥ 
সেজ্যা এল্য অস্ত্রজাল লয়ে শেল জাটি। 
নবলক্ষ দলের সহিত কাটাকাটি ॥ 


€ পহ 


ধর্মমজল 


গোচর করি কথা নয় জান দিব । 

এসে যদি গৌড় ইহার ফল দিব ॥ 

এত অন্তা মহারাজা মনে ভাবে আন । 
অনিন্দার নিন্দা কবে নরকে পয্সান ॥ 

পষ্ট হল্য ছুষ্টবাক্য মাহুগ্যা পাতর ॥ 

মন লইয়। সবে শুন অতঃপর ॥ 

ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধবামর পে ধর্ম যাবে দিলে দেখ। ॥২ ৭৩॥ 


কান্ড়। বিষাদ ভাবে কলিঙ্গার তবে । 
কি ছঃখ যন্ত্রণ। দিদি দিয়ে গেল মোরে ॥ 
এক তিল অভাগীকে না বাসিতে আন । 
কেমনে কাঁটিলে তবে মায়া শম্লোহ বাণ ॥ 
এই বড় দগদগি অন্তরে বহিল। 
ছুঃখিনীর সনে ফির্যা দেখা না হইল ॥ 
চিন্রসেনে কোলে করে চিভ্েে মোহ যায় । 
কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায় ॥ 
দারুণ বিধাতা বাদ সাধিল তোমার । 
কি করিব অভাগিনী কি হইবে আর ॥ 
তাপের উপরে তাপ তন্তু হল ক্ষীণ । 
অল্লপকালে বাছাধন হলে মাতৃহীন ॥ 
কানড়াঁকে ভগবতী বড় মাক্া মো । 
নেতের আঁচলে চশ্তী মুছণলেন লো ॥ 
চারি বেদে আমার বচন বলে সীঁচা। 
কলিজা পাবেন প্রাণ কেদ নাই বাছা ॥ 
দেশে এলে লাউসেন ছুঃখ হবে নাশ । 
আমি আছি সদয় পুরাব অভিলাষ ॥ 
সপিষে সন্বর্যা রাখ কলিঙ্গার দেহ । 
কয়ে এত তকলাসে গেলেন পল্পস। সহ ॥ 


দ্বাদশ পাল। ৫৫৩ 


'ভারিণীর বচনে তরুণী ত্যাজে শোক । 
দেহ আনে কলিঙ্গার দূত দিয়। লোক ॥ 
সপিষে লম্বর্য। বাখে সিন্দুকে পুৰিয়। | 
বিকল হইল বড় বিষাদ ভাবিষ। ॥ 
হাকপ্ডের কথা কিছু বলি তার পরে। 
হবি হবি বন্ধু জন বল উচ্চৈঃন্ববে ॥ 
নিরশনে নিয়ম করিয়া লাউসেন । 
অনাহারে অহনিশি অনাদি পুজেন ॥ 

. অন্ত দিন অর্থ্য দ্রিলে যায় উর্ধপথে । 
সেদিন পড়িল ফির্য। সেনের সাক্ষাতে ॥ 
সাঁমুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয়-কর্যা । 
আগে মাসি আজি কেন অর্থ্য আল্য ফির্যা ॥ 
চারিদিন হল্য আজি চিত্তে নাহি সুখ । 
প্রভু পাবা পাপাজ্মাকে হলেন বিমুখ ॥ 
মরণ হইলে মিটে মনের আগুন । 

বুঝি মোরে এতদিনে বিধি নিদারুণ ॥ 
কি জানি ময়নায় কোন হয়্যাঁচে বিতথা । 
আছে কে এমন কালে এনে দেয় বার্তা ॥ 
শারী শুক কয় তবে সমাধাঁন করি। 
ময়নার তত্ব মোরা এনে দিতে পারি ॥ 
সেন কন শারীর শুক সমুচিত নয় | 
বুঝি পাবা! ছেড়্য! ধাবে বিপদ সময় ॥ 
শারী শুক কয় রাজা শুন অবিসার । 
বিষয় গোচরে জানি আছে সভাঁকার ॥ 
দারুণ ব্যাঁধের হাতে দিলে প্রাণদান । 
পালন করিলে করে পুত্রের সমান ॥ 
সময় পেয়েচি ধার কিছু শোধ করি । 
পরকালে পেতে চাই পরব্রহ্ম হি ॥ 
শাস্ত্রে কয় জ্ঞানের কারণে সদা শিব । 
ধর্মীধর্ম মনোজ্ঞান ধরে যত জীব ॥ 


৫৪ 


ধর্মমঙ্গল 


দশরথ সত্য কল €দবের ঘটন । 
কাননে গেলেন বাম তথির কারণ ॥ 
শুর্পনখ। বাক্ষসী সীতার মুর্তি ধরে । 
ভুলাইতে ভুরি কথ। ভাঁষে ভাব করে ॥& 
কোপে হল্যা কম্পমান কমললোচন । 
শূর্পনখার নাঁক কান কাঁটেন লক্ষ্মণ ॥ 
অপমানে আগুন জলিল দশ হাত। 
বাগে গেল যেখানে বাবণ বক্ষোনাথ ॥ 
ধরণী লোটায়ে কয় ধরিয়। চরণে । 
বিছ্যুৎ সমান কন্তা। দেখি নয়নে ॥ 
উপজে আনন্দসিন্ধু একথা শুনিয়া । 
বভসে বাবণ যায় ব্থারঢ হয়্যা ॥ 
মারীচ মাক্ায় হল্য সোনার হরিণ । 
বিধিবশে বিপদে প্রভুর বুদ্ধি হীন ॥ 
গণ্ডী শর লয়! পাঁছু গেলেন লক্ষণ । 
শুন্য ০পক্সে হেতা সীতা হবরিল বাঁবণ ॥ 
হ1 বাম হা রঘুনাঁথ হা দয়াল হরি। 
এত বল্য!। কান্দে সীতা অন্বাগ করি ॥ 
জটাসু শুনিতে পাঁয় জরাতুর মন । 
কাননে রামের নাম করে কোন জন ॥ 
গদগদ অত্যানন্দে গমন তুরিত । 
সীভাকে দেখিল বথে বাবণ সহিত ॥ 
পরকালে পরমপদদ পাবার কারণ । 
বাঁবণেন সহিত করিল ঘোঁর রণ ॥ 
অবিসাবর অস্ত্রজাঁলে অঙ্গ গেল ঢাঁকা। 
কাট। গেল কিশোর ঈশ্বনে ছুই পাখা ॥ 
পক্ষ হয্স্যা ক্ন্দর পেয়েছে পবিজ্ঞান । 
অস্তকালে আপুনি সারথি হল বাঁম ॥ 
ধর্ম পরায়ণ ছিল ধর্ষপাল বাজা। 
পালন করিল পুত্র সমধিক প্রজা ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫৫৫ 


ব্যাধিষুক্ত হল্য রাঁজা৷ বিধির ঘটন। 
ভিয়্াগিয় রাঁজভূমি তপন্তাঁয় মন ॥ 
কঠোবে কষ্চের সেবা কৈল রাত্রিদিন । 
ত্যাজিল অন্নজল তন্চ হল্য ক্ষীণ ॥ 

দৃঢ় ভক্তি দেখিয়া দয়াল দেব হবি। 
দরশন দিলেন বিপিনে দয়! করি ॥ 
ভূপাঁল ভূমিষ্ঠ হয়্যা ভাবে সবিনয় । 
€দবকীনন্দন কৃষ্ণ দূর কর ভয় ॥ 

হবি কন হয়্য] তুষ্ট হর বিভোলে । 
অষ্টবর্গ সিদ্ধি হবে আমাকে ভজিলে ॥ 
যেই পক্ষে পাঁলন করিলে পুত্র প্রায় । 
সেই পক্ষে ভক্ষণ করিলে ব্যাধি যায় ॥ 
অনন্য করিল জ্ঞান ঈশ্বরের বাক্য । 
প্রাণ দিয়া বাজার লবণ শুধে পক্ষ ॥ 
এত যদি শাঁরী শুক কহিল পুরাণ। 

ত শুহ্যা। রাজার হল্য অঝোর নয়ান ॥ 
লিখন লেখন তবে নিরাহিত মন । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরপগ্ুন ॥২৪৭॥ 


স্ব্তিকাঁদি শুভাশিস সাদর মনমত । 
বিজ্ঞাপন বিশেষ বারতা বিশেষত ॥ 
কলিঙ্গা! কমলমুখী কমলের লতা! ৷ 

কি কহিব তোমার চরিভ্রগুণ কথ! ॥ 
চিত্রসেন ন। দেখিয়া চিত্ত উচাটন । 
সদাই উদ্বেগ পাই তোমার কারণ ॥ 
হাঁকণ্ডে প্রভুর পৃজ। প্রতিদিন করি । 
পয় জল ওদন পর্স্ত পরিহরি ॥ 
উর্ধ্বপথে পায় অর্থ্য অন্য দিন দিলে । 
অগ্ঠাপি পড়িল ফিরে অতব্রের জলে ॥ 


৫ ৫ 


ধর্মমঙ্গল 


না জানি কপালে কিবা লিখেছে বিধাত1। 
না হয় নিশ্চয় প্রাণ ত্যাজিব সর্বথা ॥ 
সমাচার কারণ পাঠাই শাবী শুকে। 
অপবঞ্চ কিমধিক লিখিব অধিকে ॥ 
তারিখ দিলেন তবে ভ্তিপাদ পঞ্জর । 
টচত্রের চারি দিল শ্রীমুখ উপর ॥ 

পক্ষজ কুভক্ষ কিছু করায় ভক্ষণ । 
শুকের গলায় বেন্ধষে দিলেন লিখন ॥ 
সমাচার লয়ে ফিরে আসিবে সত্বর ॥ 
শারী শুক বিদায় সেনের বরাবর ॥ 
গদগদ আনন্দে গোবিন্দশুণ গায়। 
উঠিল আকাশপথে অনিল আভায় ॥ 
ছুস্থে ট্দন্য হলেন দয়াল নিধিবাম । 
জানকীর তত্ব হেতু জান হন্ুমান্‌ ॥ 
নিদর্শন অঙ্গুরী নিধান বাম কক্ষে । 
পার হল সমুভ্র পবনবল পক্ষে ॥ 
অশোকেব বনে সীত। আকুল জীবন । 
নাম বাম বলিষা। রোদন অন্ক্ষণ ॥ 
চৌদিকে ত্ুর্জন করে রাবণের চেড়ী। 
ভয্মেতে বিকল সীতা ভূমে যান গড়ি ॥ 
এই কথা শারী শুক কহিতে বলিতে । 
বাল্সীকের আশ্রয় রহিল বাম ভিতে ॥ 
অযোধ্যা এড়িয়া যায় আনন্দে আবেশ । 
বাম অবতারে যথা হল্য। হৃধীকেশ ॥ 
সেনের কারণে মনে সদাই ভাবনা ॥ 
পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ময়না ॥ 
কাঁলিনীর কৃলে দেখে কাট। নুপ টসন্য | 
মহাবীর কালুকে দেখিয়া মোহ জন্য ॥ 
নিমগ্ন হইল ছুহে লোচনের জলে । 
শোকার্ত হইক্স! গেল সেনের মহলে ॥ 


ছাদশ পাল। ৫&ণ 


কলিঙ্গার কাঁরণে কানড়। ভাবে ছুখ । 
ডালিমের ডালে বসে ডাকে শারী শুক ॥ 
কলিঙ্গ৷ জননী কোথা কোথা ম! কাঁনড়। । 
তিমির ময়ন। হল্য তপোঁধন ছাড়া ॥ 
ব্যন্ত হয়্যা কানড়। বাহির হয়্যা এল । 
কোলে করে শারীশুকে কত নিধি পাল্য ॥ 
ক্ষীর সর খায় বাছ?। ক্ষুধায় বিকল । 

সুস্থ হলে জিজ্ঞভাসিব সেনের কুশল ॥ 
শারী শুক কয় তবে স্বব্ধূপ কথন। 
নিরাহাবে আছি মোরা নিয়ম কারণ ॥ 
সাঁষাত সহিত সভে আছি উপবাসী। 
হাকণ্ডে দেখিব হরি মনে অভিলাষী ॥ 
প্রভৃত্ব পাইবে তত্ব পত্র কর পাঠ । 
উত্তর লইয়া যাব অতি দূর বাট ॥ 
কাঁনড়া তখন কয় কাল হল্য বিধি। 
দুদিন হইল আজি মর্যাচেন দিদি ॥ 
শুন্য! এত শারী শুক শোকে যোহ যাঁয়। 
কি হইল হাঁয় হাঁয় কি হইল হায় ॥ 
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান । 
কানড়া প্র বোধ করে কহিয়া পুরাণ ॥ 
ন। মরে অকালে কেহ মরে কাল পেয়া। 
অবনীতে আছে কেব! অমর হইয়া ॥ 

দূর কব দুর্ভাবন দূর কর ছুখ । 

শুনে এত গ্রবোধ মাঁনিল শারী শুক ॥ 
পদ্িনী পতির পত্র পরশিয়! মাথে । 
কুতৃহলে করে পাঠ ক্রমিক হইতে ॥ 
বন্দিয়! ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৭৫॥ 


৫৫৮ 


ধর্নমঙ্গল 


ঈষ করুণা 
পত্রপাঠে পেয় তত্ব ছুখে দঞ্ধ হল চিত্ত 
অশ্রজলে পুণিত লোচন । 
শোকেতে ব্যাকুল মতি করিয়া অসংখ্য নতি 
লেখে সতী পতিকে লিখন ॥* 
সঃ নং কা 
ছুটি পায়ে দণগুবৎ হই। 
অধিক লিখিব কিব। অভাগীর রাত্রি দিব। 
অন্তাপ উঠে ভোমা বই ॥ 
লয়ে নবলক্ষ দল সেজে মহামদা খল 
ময়না বেড়িয়া বল করে । 
সাখাই সমরে ধীর বার ডোম মহাবীর 
সভে তাঁরা পড়েছে সমরে ॥ 
বড় নিদারুণ বিধি অদোষে হইয়৷ বাদী 
শোকের উপরে দেই শোক । 
দারুণ দেবের বাজি ছুদিন হইল আজি 
দিদির হয়াচে পরলোক ॥ 
চিত্রসেন হুগ্ধপোষ্য ন। হয় বচনে তস্ত 
মা বলিয়। কান্দে সদাঁতন। 
দেখিয়। বাছার মুখ বিদরিয়া যাঁয় বুক 
দুরাশয় দিদির কারণ ॥ 
লিখনে এতেক লিখি কানড়। ম্বগাক্কমুখী 
ভ্রিয়হ তারিখ দিল। তায়। 
লইয়া] লিখন পাতি হরিষে বিভোল মতি 
শারীশুক হইল বিদায় ॥ 
উড়িয়া অনিল সাথে চলিল আকাশ পথে 
নীলাচল বাখিয়া তুরিত। 
নিশি অবসান কাঁলে হাকগু নদীর কূলে 
সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥ 


* অতঃপর দুই ছত্র বাদ পড়িয়াছে। 
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শারীশুকে দেখি সেন জীবন পাইল যেন 
বাড়িল আনন্দ মনে মন। 

করিয়া আশ্বান কতি লইয়া লিখন পাঁতি 
ক্রমে পাঁঠ করেন তখন ॥ 


আগে তায় আছে লেখা সমরে পড়েছে সাখ। 


বার ডোম আদি মহাঁকীর। 
বিপাক হয়েছে দেশে কলিঙ্গার মরণ শেষে 
তা৷ দেখিয়। বিষগ্র শরীর ॥ 
বিয়োগ হইল মোহে বসন ভিজিল লোছে 
ব্যাকুল ময়নার গুণমণি। 
করাঘাত মেরে বুকে রোদন করিয়া শোকে 
অচেতনে লোটায় অবনী ॥ 
কোথা গেলে বিধুমুখী বিশ্ব অন্ধকার দেখি 
তোমা বিনে বিয়োগ সঞ্চয় । 
অভেদ আছিল দেহ কেমনে কাটিলে মোহ 
এতদিনে হইলে নির্দয় ॥ 
দেখা না হইল ফিরে পাঁসরি কেমন করে 
দ্গদগি রহিল অস্তরে। 
আছিল মনের সাধ বিধাত। সাধিল বাদ 
সকল সয়াল গেল দুরে ॥ 
সামূলা শোকার্ত মনে কোলে করে লাউসেনে 
বামদণ্ডে প্রবোধ বুঝান । 
বেলডিহ! গ্রামে ধাম দিজ শ্রমানিকরাম 
বিরচিল ধর্মগুণ গাঁন ॥২৭৬| 


সাঁমুল1 বলেন বাছ! শুন রে যাঁদব। 
মরণ কেবল সত্য মিথা অন্ত সব ॥ 
মরি বাপু মোহ ত্যাজ মাসির বচনে । 
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝ্য। দেখ মনে ॥ 


৫৫৪৯ 
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ভাগ্যবতী কলিঙ্গ। তোমার কোলে মল্য ॥ 
সকল সয়াল বেখ্য। ম্বর্গবাস গেল ॥ 
পিগুদান কর তার প্রেতার্থ বিনাশ । 
নিরঞ্জনে মতি ন্রাখ না কর হতাশ ॥ 
মমত্ব ভ্যাজিল। সেন মাসির বচনে । 
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝিলেন মনে ॥ 
অশোৌচাস্তে উচিত করিয়া আয়োজন । 
কলিঙ্গার পিগুদান করেন তর্পণ ॥ 
নিরাহারে নিয়ম করিয়া একে একে । 
প্রভুর তারক নাম প্রতিক্ষণ মুখে ॥ 
উধ্ববাহু কখন কখন ভর্ব শির । 

নিবর্ত হইয়া! ভূমে লোটায় শবীর ॥ 

হ। হরি অনাথবন্ধু হা মধুস্দ্রন । 

প্রভু কর পরিত্রাণ পতিতপাবন ॥ 

কূষ্ণ অবতারে বড় কূপা গুণমণি । 
যমুনার ভাগ্য পুর্ণ তকৈলে ষছমণি ॥ 
এরি ভাবে কংসে দিলে অভক্স চরণ । 
আগম নিগমে বলে অধমতারণ ॥ 
বিধির বিধান তুমি বিশ্বের দয়াল । 
গহিত আছিল বড় গুহক চগ্ডাল ॥ 

বাম অবতাবে তার বাঞ্চ। পুর্ণমতি । 
আপুনি করিলে কোলে অখিলের পতি ॥ 
এতকব্দপে লাউসেন করেন অমায়। । 
দেবাদিদেবের তবু না হইল দক্ষ! ॥ 
সামুলাকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় করি। 

কি করিলে কপ। মোরে করেন শ্রীহবি ॥ 
সামুল বলেন বাছা শুন পাবধানে । 
বিষম ধর্মের মায়! বিধি নাঞ্চি জানে ॥ 
মহাবিগ্াা জপ কর যোগেজ্দরজ বূঢ় । 
যার গুণে হলিভক্তি পেযেচে গরুড় ॥ 


৩৬ 
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নয় কর নবখণ্ড নাই কর ব্যাজ । 
প্রসন্ন হবেন তবে প্রভূ ধর্মবাজ ॥ 

শুন্যা এত সেন কন সজল নয়ান। 
নবখণ্ড কার নাম ন! জানি কেমন ॥ 
কৃপা কর্যা কহ মাসি কিবা তাঁর বিধি। 
সামুল। বলেন বাছ। শুন গুণনিধি ॥ 
করমূল কপালে কবচ কর কক্ষ। 

পার্শ্ব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর বক্ষ ॥ 
দক্ষিণ ঈশীনে আমি জেলে দিব দণ্ড । 
কাটিয়া ইহার মাংস কর নব খণ্ড ॥ 

না হবে কাতর কিছু না করিহ ভয় । 
যুক্তি শুন ঘদি দিবে পশ্চিম উদয় ॥ 
স্মৃতি সেনের হল্য শুন্যা সারাখ্সার। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সথ। যাঁর ॥২৭৭॥ 


অর্ধ পুজ। উপক্রমে অর্ধে আকুলা। 

দণ্ড জ্বেলে দৃঢ়তর দিল সাঁমুল। ॥ 

হুছুবরি করে অগ্নি উঠে দশ হাত। 
মনেতে অভয় পেল ময়নার নাথ ॥ 
কোলে কর্যা সামুল! সে কয়ে দেন বিধি । 
নবথণ্ড করেন ময়নার গুণনিধি ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল উচ্চৈঃস্বরে | 
করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥ 

বিকল হইয়! সেন করেন বিনতি। 

এমন সময় কোথ। অঞ্জন সারথি ॥ 

হে হে প্রভু রাঁধানাথ হে হে দীনবন্ধু। 
কাঁতর কিন্করে ডাকে কোথ। কপালিন্ধু ॥ 
অশোচ্য বক্ষের মাংস কাঁটিলেন আগে । 
পার্শ্ব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর ভাগে ॥ 
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সকল শরীবে বয় শোণিতের ধাবা । 
অঙ্গে মাংস মাত্র নারি অস্থি হল্য সারা ॥ 
সেই মাংস সামুল] লইয়া শোকমনে । 
দিঘ। স্বৃত ধুনা দেয় দণ্ডের আগুনে ॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় হল প্রবল অনল । 

সেই মাংস পুড়ে হল্য পদ্ম শতদল ॥ 
প্রভূত হইল পদ্ম উঠিল গগনে । 

€বকুণ্ঠে পড়িল গিয়। প্রভুর চরণে ॥ 
সত্বশুণে লাউসেন ধর্ম অন্কুল। 

অবশেষ মাংস পুড়ে হল্য চাপাফুল ॥ 
রাশি বাঁশি হয়্য পুষ্প অস্তরীক্ষে যায়। 
পুর্ণভাঁবে পড়ে গিকস! প্রভুর ছটি পায় ॥ 
সন্তোষ ৫বকুগ্নাথ সম্রম আনন্দে । 

শরীর সঞ্চিত হল্য ক্ুধ। মকবন্দে ॥ 

গগন করিল ভেদ পোড়া মাস গন্ধে । 
জয় যাত্রী সকল বিকল হয্স্যা কান্দে ॥ 
সোনার সমান অঙ্গ সব হল্য কালী । 
সামুলা ত৷ দেখ্য। শোকে হলেন ব্যাকুলি ॥ 
পরব্রন্ধ সুনাতন পার কর পেনে। 

তোমা বিনে ত্রাণকাঁরী নাই ত্রিভুবনে ॥ 
বাঁইতি বাজায় ঢাঁক বলে ধর্ম জয় । 
প্ীতিকালে প্রভু দেয় পশ্চিমে উদয় ॥ 
বেট্রা বলে কোথ। গেলে বাঞ্ছাকল্পতরু । 
দয়! কর লাউসেনে দেবতার গুরু ॥ 
'এতকব্দপে সবে স্ততি করিল বিশেষ । 
লাউসেনে না হল প্রভুর কপাঁলেশ ॥ 
সামুল! বলেন বাছা শুন গুণমণি। 

এত যে হবেক বলে আমি নাঞ্ছি জানি ॥ 
যুক্তি বলি যদি কর জয্বস্ত বিঘাঁত । 
আছেন কমলে পুজ অনাছ্যের নাথ ॥ 
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পৃর্ধীপতি কন মাসি পদ্ম পাব কোথা । 
সামুলা বলেন বাছ। শুন তার বাত ॥ 
এক পদ্ম গগনে উদয় নিতি নিতি। 
আর পদ্মে সমুদ্রে আছেন অন্থুবতী ॥ 
ধরায় তৃতীয় পল্ম ধর্ধ অবিসার। 

আদি পদ্ম তুমি রে অপব্‌ নাই আব ॥ 
মাসির বচনে বাঞ্ু তেজ মনঃব্যথা | 
কাতি ধরে অকাতরে কেট্রা দেয় মাথা ॥ 
সদয় হবেন তবে স্বব্ধপের মূল । 

এত শুনে লাউসেন হলেন আকুল ॥ 
তোমার শরীরে মাসি দয়া নাই তিল । 
কি করে হুর্লভ মাথা কেউ দিতে বল ॥ 
জায়। পুত্র যায় যত হয় সভাকার । 

প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরে পাৰ নাই আর ॥ 
কঠিন তোমার মনে নাই কপা গুণ। 

না হলে এমন কেন কহ নিদারুণ ॥ 

বুঝি তবে মামার সহিত যুক্তি ছিল। 
তেঞ্ঞি মাঁসি তন্তু মোরে ভিয়াগিতে বল ॥ 
শুনে এত সামুলার শুখাইল হিয়ে । 
চিত্তের পুত্তলি ষেন বহিলেন চেয়ে ॥ 
বচন বলিতে হইল বিচলিত মন । 

কাতি ধরে কিসরে কাটিল ছুই শুন ॥ 
চিন্তাকুল লাঁউলেন ধরিল। চরণে । 
অপরাধ ক্ষমা কর অনুগত জনে ॥ 

তুমি মাসি আগে যদি ত্যাঁজিবে পরান । 
কেউ নাই অভাগার করে পরিত্রাণ ॥ 
দেহ কাতি কাটি মাথা দুস্থ যাগু সব। 
যা করবেন যছুনাঁথ জগতবান্ধব ॥ 

এ বলে বসিলেন উত্তর আসনে । 
অনিবার বহে ধারা অস্থুজনয়নে ! 
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ভকিত্যা আমিনি সভে ভূমিষ্ঠ হইল । 
সময় বুঝিয়া বেটা! সমুখে বসিল ॥ 

আনন্দ উদয় চিত্তে হয্স্যাচে অপার । 
বিনয় করিয়া সেনে বলে বার বার ॥ 
তুমি মর নবখণ্ডে আমি এই চাই । 

তবে প্রভুর পদরবিন্দ দরশন পাই ॥ 
অকাতরে দিলে অর্থ্য কমলের ফুল । 
চিন্তা নাও শ্রীধর্ম হবেন অনুকুল ॥ 

এত শুন্যা সেনের অপিত হল চিত্ত । 
সামুল বলেন বাছ। এই কথা সত্য ॥ 
বেট্টার বচন হল্য বেদের বিহিত । 

কাট মাথা ঝাট হগু প্রভুর পীরিত ॥ 
কাতি করে লাউসেন কবেন বিনয় । 
পরকালে পার কর প্রভু দয়াময় ॥ 
ইহকাঁলে তোমা ভজে এই হল্য দশ। ৷ 
না পেলাম দরশন ন। পুরিল আশা। ॥ 
মাথা কাট্টা দিতে মাসি দিলেন যুক্তি । 
গোলোক দেখিতে দেখ গোলোকের পতি 
শত্খ ঘণ্টা ঢাঁক ঢোল বাজে অনিবাবর । 
জয় জয় ধর্ম জয় জয় কবতার ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে হবি বোলে আমিনি ভকিত্য। । 
কাতি ধর্যা লাউসেন কাটিলেন মাথ। ॥ 
শীধর্ম শ্রীধর্ম বল্য। প্রবতিল তুগু । 

পশ্চিম উদয় বর মাগে কাট। মুণ্ড ॥ 
অবনী আসিতে ইচ্ছ! না করেচি আমি । 
প্রবন্ধ করিয়া প্রভু পাঠাইলে তুমি ॥ 
নরহত্যা নিদাঁন করিলে নারায়ণ । 
বুঝিচ্ু তোমার বড় নিদারুণ মন ॥ 

এত বল্যা আখি ছুটি অনিমিষ হল । 
দেখে জয়যাত্রী গণে টটক লাগিল ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫৬৫ 


সামুল। সেনের মাসি শোকাবৃত মনে । 
ত্রিকাঠ। করিয়! মুণ্ড রাখেন তখনে ॥ 
প্রদীপ দিলেন জেলে পঞ্চপক্ষ করি । 
আপুনি কাটেন মাথ। অস্ত্র করে ধরি ॥ 
ধরণী লোটায় মুণ্ড ধর্ম বল্যা ডাকে । 
বরদায় হয়্য। প্রভূ বাচায় বাছাঁকে ॥ 
সামুল। বলেন যদি পেয়্যা শোক ব্যথা । 
অনুরাগে তেজে শ্রাণ আঁম্িনি ভকিত্য। 
দিবাকর পুরোহিত দণ্ড করি কোলে । 
যোগাসনে জীবন ত্যাজিল। ষোগবলে ॥ 
স্মরি সেনের গুণ শোকে সকাতির । 
মাথায় মারিয়া ঢাঁক মল হবিহর ॥ 
জলে ঝাঁপ দিলেক কপিল যোগবতী ৷ 
মনোরথ হলেন মায়ের সঙ্গ সাথী ॥ 
কুঠার মাবিয়া বুকে মৈল কর্মকার । 
শারী শুক দুহে হল শোকে অবিসার ॥ 
নারায়ণে হত্য। দিব না! হয় নিদান। 
প্রবেশিয়া দণ্ডানলে ত্যাজিব পরান ॥ 
অবশেষে বহে বেটা আগুলিয়। জঙ্গ | 
বিশ্বেশ্বরে দেখিব বিশ্বের হব বিঙ্গ ॥ 
লাঁউসেনে কোঁলে করে বসিল তখন । 
ঘিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। নির্ঞন ॥২৭৮॥ 


জীবন ত্যাঁজিল। যদি জয়ষাত্রী গণে । 
এক। বেটা সভাকে আগুলে প্রাণপণে ॥ 
পচা ঘ্রাণ উঠিল পীরিতি ছাড়ে ডাক । 
শৃগাঁল কুকুর ধায় উড়ে চিল কাক ॥ 
শকুনি সমূহ হম্স্যা সতস্তর ডাকে । 
তর্জন করিয়া বেট্। তাঁড়ায় সভাঁকে ॥ 


৫৬১ 
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লাউসেন পেয়েচেন নবখগ্ডে হুখ | 

সেই হতে প্রভুর শরীরে নাঞ্ঞ হুখ ॥ 
গোঁলেোক হইতে যাঁন গৌরিকেব স্থল । 
এমন সময়ে হল্য উলক চঞ্চল ॥ 
প্রিযপাত্র সঙ্গে ছিল! পবননন্দন । 
জিজ্ঞাসেন জগন্নাথ যাঁবৎ কারণ ॥ 
তথাপি আমার চিত্তে উঠে সদ খেদ। 
যেন কেহ অঙ্গময় অক্স করে ভেদ ॥ 
প্রায় কোন ভক্ত মোর বিপাকে পড়্যাচে | 
ত্বরায় কহিবে তত্ব তবে প্রাণ বাছে ॥ 
প্রভুর বেগত্যা দেখি পবন্কুমার । 
খড়ি কর্য। কহেন ক্ষিতাঠদি সমাচার ॥ 
স্বর্গলোক দেখেন সানন্দে আছে সবে । 
নাঁগলোকে নিত্যানন্দ নির্ুপাম তবে ॥ 
মর্ভ্যলোক দেখেন মঙ্গলে নাই ডেড়ি। 
অবশেষে উঠিল সেনের নামে খড়ি ॥ 
পুটাঞ্লি কহেন প্রভুর পায় ধরে। 
ল্যাঁাই আদিত্য মল্য নবখণ্ড করে ॥ 
জ্ীবধ 0গোঁবধ হল্য ত্রহ্ধবধ আব । 

এই হেতু উলুক সহিতে নাবে ভাঁর ॥ 
সেনের মরণ শুনে শোকাকুল ধর্শ। 
বাম্পজলে পূণ আখি ব্যস্ত পায় শ্রহ্ম ॥ 
হন্মাঁন্‌ কন তবে হইবে সদয় । 

বিজয় হাঁকণ্ডে কর বিল না সয় ॥ 
ভক্তের বাসন। পুণ কর ভগবান্‌। 

না হয় নিশ্চয় যায় পরব্রন্ম নাম ॥ 

এত বলে অনিলআ+ত্মজ প্রণিপাত । 
জিয়াইতে লাউসেনে যান যছুনাথ ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়) । 
দর। কর্য। দিলেন দক্ষিণ পদছাক়। ॥২৭৭। 


দ্বাদশ পাল ৫৬ 


ভক্তভাবে ভগবান্‌। 
জগতি হাকণ্ডে যান ॥ 
তাপে জর জব তনু । 
সঙ্গে প্রিয়পাত্র হচ্ছ ॥ 
ভক্তাধীন ভক্তি আশে ॥ 
বুদ্ধ ত্রহ্মচারী বেশে ॥ 
দণ্ড কমগুলু করে । 

শুভ জট? শোভ। শিনে ॥ 
শ্রবণে কুণডল কিবা । 
দিনমণি পেল দিবা ॥ 
ধবল চন্দন গায় । 

ধবল পাদুকা পায় ॥ 
ধবল অন্থর ধাবি। 

গতি জিনি মর্তকবী ॥ 
উল্ল,.ক উপরে বাব । 
বালুক। হলেন পাব ॥ 
চঞ্চল হইল চিত্ত। 
হন্চমানে কন তত্ব ॥ 
সমাধি নিতান্ত শুন । 
ভক্ত মোর প্রাণধন ॥ 
আছিল প্রসাদ ভক্ত । 
আমি যাঁর অন্চরক্ত ॥ 
ক্্দাম। বিদূর যেন । 
ততোধিক লাউসেন ॥ 
অ।মি বাঁজবাজ্যেশ্খর ॥ 
আছে কে আমার পর ॥ 
কয়ে এত কমস্তবে । 
গেলেন হাকগু তীবে ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক গায় । 
সদা সখা বাকুড়াবায় ৪২৮০ 


৮ 
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হস্থমান্‌ কন তবে হয়ে কতাঁঞলি । 
বেটা আছে বিকট দশম মহাবলী ॥ 
আগে তাঁর তুর্ণ কর পূণ অভিলাষ । 
ভক্ত বটে রিক্তে আছে ভক্তির প্রকাশ ॥ 
না হলে নিকটে তার মহিমা বুঝাতে । 
ভয়ঙ্কর মুতি দেখে ভয় পাবে চিত্তে ॥ 
মারুতির বচনে প্রভুর হল মায়া । 

পূর্ণ ভাঁবে বেট্রাকে দিলেন পদছাঁয়া ॥ 
অস্তরে আছিল বেটা আগুলিয়। সেনে । 
উঠিল প্রভুকে দেখ্যা অরুণ নক়্ানে ॥ 
তর্জন গর্জন করে তাড়। দিয়া যায় । 
আকার দেখিয়। ভয়ে উল্ল,ক পালায় ॥ 
তুষ্ট হস়্য! ভ্রিলোকতাঁরণ কন তাঁকে । 
উদ্ধার করিব আমি অবশ্ট তোমাকে ॥ 
বর মাগ বাছা রে বিলম্ব বিধি নয়। 
সেবক মরণ শোক শরীরে লা সয় ॥ 
বেট্টা বলে কে তুমি বিশেষ নাগর জানি । 
যছুনাথ কন আমি জগত চিস্তামণি । 
বেষ্ট! চলে বহুদিন বাঞ্চ। ছিল মনে ॥ 
লম্কীর সেবিত পদ দেখিল নয়নে ॥ 

এই আমি অন্থক্ষণ মনে অভিলাষী । 
ত্বিলোকে তোমার বরে হইব তুলসী ॥ 
ঈশ্বর বলেন বাছা আমি সব হই । 
তুলসীর মাহাত্ম্য তোমাকে কিছু কই ॥ 
সত্যভাম। সতত সাধিতে চায় মান । 
কহিল নারদ যুক্তি কষ কর দান ॥ 
নিয়ম করিল ব্রত বিরচিত বাদে । 
দক্ষিণা সহিত দাঁন দিলেক নারদে ॥ 
নাবায়ণে লইয়। নারদ মুনি যাঁয়। 
অচেতন সত্যভামা অবনী লোটায় ॥ 


ছাদশ পালা ৫৬৯ 


চিত্রের পুভলি প্রাপ্সি সভে রয় চেয়্যা । 
খষি কন হৃধীকেশ রাখ ধন দিয়! | 
যহুকুল সভাকাঁর আকুল জীবন । 
তুল্য করে কৃষ্ণেরে তৌলে দেয় ধন ॥ 
অনস্ত ভাগারে ধন আটে নাই আর। 
যদুকুল সভে মুল যুক্তি কৈল সার ॥ 
তবে দেয় নামাক্কিত তুলসীর দল। 
স্বব্ধপ কৃষ্ণের হল সমধিক ফল ॥ 
এমন মহিম। যার অস্ত নাই হয় । 
মাগ বাছা অন্য বর যেবা মনে লয় ॥ 
বেট্টা বলে এই কর বিশ্বের ঈশ্বর । 
জাতি যুখী মল্লিক মালতী কিম্বা ওড় ॥ 
শতদল পদ্ম হতে সদা আছে বড়। 
ঈশ্বর বলেন বাছ। অপলাপ ছাড় ॥ 
আকন্দ হইক্বা থাক হাঁক ভিতরে । 
অনন্য হইলে বেটা ঈশ্বরের বরে ॥ 
লাউসেন মরেচেন কবে নবথগড | 
করুণা কারণ প্রভু কোলে করে মুণ্ড ॥ 
মরি বাঁছ। মলিন হয়াছে চান্দ মুখ । 
অকারণে তন্ুুত্যাগ এই বড় ছুঃথ ॥ 
উঠ রে ল্যায়ন্যাই উঠ আমি পরক্রহ্ম । 
অবোধের মত কর অনুচিত কর্ম ॥ 
না কহিতে সময় বুঝিয়! হন্থমান্‌। 
হাঁকগ্ডের জলে সেনে করালেন জান ॥ 
কমগ্ডলু জলে অঙ্গ করিয়া সেচন । 
২কুল্য হৃদয়ে পদ্মে সঞ্চরে জীবন । 
পদ্মহন্ত প্রভূ তার প্রতি অঙ্গে দেন। 
হরি বল বন্ধুজন প্রাণ পাল্য সেন ॥ 
কুক্থমে লুকাঁন ধর্ম কৌতুকচেতসী । 
কারে ন। দেখিয়া সেন করে লয়্যা অসি ॥ 


€৭৩ 
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মর্যাঁছিলাম যে জন বাঁচায়ে গেল মোরে । 
পুন হত্যা দিব আমি প্রভুর উপরে ॥ 
কয়ে এত গলাকস দিলেন কাঁতি বর । 
কপাঁময় তখন ধবিল! ছুটি কর ॥ 

মহৎ পেয়াঁচি পীড়া তোমার মরণে । 
আর কেন তহ্ুত্যাগ কর অকারণে ॥ 
আমি যার তোমার ভক্তিল্ অভিলাষী । 
অতৈব বৈকুষ্ঠ ছেড়্যা ইহলোক আসি ॥ 
সনকাদি সদা মোর স্বরূপ খিয়ায় । 
নিশিদিন নারদ কীণায় গুণ গায় ॥ 

সেন কন তুমি যদি স্বরূপের মূল । 
অনাথ সেবকে তবে হবে অন্রকুল ॥ 
বিপিনে যে মুন্তি ধরে বেধে দিল! দেখা । 
যে বেশে হইলে তুমি পাগুবের সখ ॥ 
ধরিয়া যেরূপ মুক্তি প্রবে কলে দয়া । 
পুর্ণভাঁবে প্রপাদে দিয়াচ পদছায়। ॥ 
অর্জনের যে বেশে ক্ষমিলে অপবাধ। 
সেই মুত্তি আমার দেখিতে আছে সাধ ॥ 
হলেন ভক্তের ভাঁবে চভুভূজ হরি । 
শঙ্খচক্রর্গদাপন্ন বনমালাধাবী ॥ 
গরুড়বাহন হল্যা গোলোক বর্ধন । 
ভগুপদ চিহ্ন বক্ষে কৌস্তভ ভূষণ ॥ 
চামর ঢুলান হন চিত্তে পরিতোষ । 
নারদ বাজান বীণা মধুর নির্ধোষ ॥ 

ইন্দ্র আর্দি অমর অস্তিকে জোড় হাত । 
মৃছিত হইল দেখ্যা ময়নার নাথ ॥ 
পতিতপাঁবন তুমি পরমকারণ । 
দীনবন্ধু দয়াময় দৈবকীনন্দন ॥ 
অনাথ বান্ধব তুমি অখিলেব সার । 
অজামিলে মুক্তি দিলে করিলে উদ্ধার 


দশ পাল। নি 


রাধিকার বল্লভ তুমি রাম হৃষীকেশ। 
নিরাঁণ না হল গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥ 
শুনিয়৷ সেনের স্ততি স্থথী হল্যা ধর্ম । 
বর মাগ বাছা রে বলেন পরব্রহ্ধ ॥ 

সেন কন প্রভু যদি হইল সদয় । 

পরের পুষন্‌ দেয় পশ্চিম উদয় ॥ 

প্রভু কন মনোবাঞ্ছ। পুরিব তোমার | 
আমার উপরে হত্যা দিও নাই আর ॥ 
বেউরাকে দিয়াছি বর বাড়িল আনন্দ । 
রহিল হাঁকগুকুলে হইয়া আকন্দ ॥ 

যে কেহ মরিছে তুমি জীয়াবে সবাকে । 
উদয় কারণে যাই স্থধের অস্ভিকে ॥ 
কয়ে এত লাঁউসেন করবেন আশ্বাস । 
মানিক রচিল গীত মুক্তি অভিলাষ ॥২৮১॥ 


প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবনতনয় । 
সর্ষের সমীপে গেলা সদানন্দময় ॥ 
দেবদেবে দেখিয়। দক্ষিণে করে বাদ। 
সন্ত্রমে উঠিয়! সূর্য করেন সম্ভাঁষ ॥ 
কৃতাঞ্জলি জিজ্ঞাসেন কিমর্থে গমন । 
পশ্চিমে উদয় হতে পরাৎপর কন ॥ 
শুনে এত সবিনয়ে সবিতা কহেন । 
পূর্বের সমূহ বার্তা প্রভু সব জান | 
উদয় হইতে নারি অধিকার ছাঁড়।। 
রাত্রিকাল হইল রথের সই ঘোড়া ॥ 
হনুমান কন তবে হইল বিপত্তা। 
নিদাঁন মাথায় করে লয়ে যাব রথ ॥ 
সমুদ্রবন্ধন কালে সাগাধ পয়সি। 
বোমে রোমে পর্বত বেঁধেচি রাশি বাশি ॥ 


৫৭২ 


ধর্মমঙ্গল 


দগ্ধ করে লঙ্কা! পুরী দশগ্রীবে বধ। 
রাক্ষসের দর্পছণ শিষ্টের সম্পদ ॥ 

শুনিয়া সুষের হল সাতাস্তিক ভয় । 
অঙ্গীকার করিলেন হইব উদয় ॥ 

অরুণ সারথি করে রথের সাজন । 

সঞ্তু অশ্ব সাজিলে হইল সম্মোহন ॥ 
আর হল ত্বরিত পাগুবের ভর্ধগতি ॥ 
উদয় পশ্চিমে হল উডভুগ্রহপতি ॥ 

তা দেখিয়! লাউসেন আনন্দে তরল । 
জীয়াইল যাত্রীগণে দিয়। পুস্পজল ॥ 
পশ্চিম উদয় দেশে পুলকিত সবে । 
হরিহরে সাক্ষী সেন বাখিলেন তবে ॥ 
পুণ্য কর্ম করে লোক পেয়ে পুণ্য দিন । 
কলুষ নিধন হতে কলির মলিন ॥ 
গোমতী গঙ্গার তীরে গোলোক হইল । 
জপ ভঙ্গ মুনিগণে যতনে করিল ॥ 
বামকথ! কষ্ণকথা রসের তরঙ্গ । 

পুরাণ ভারত পাঠে পুলকিত অক ॥ 
কেহ বা গোঁদান করে কাঞ্চন বিমান । 
কেহ সেবে রাধাকঞ্চ কেহ সেবে বাম ॥ 
জলে বস্তা কেহ দেয় জয় জয় ধ্বনি । 
শতদলে বে কেহ শঙ্কর ভবানী ॥ 
নারদ বাজায় বীণ। নৃত্যে দিলা মন। 
জয় জয় রাম কৃষ্ণ জয় জনাদন ॥ 
জুড়াইল যোগে যাঁগে জগৎ সংসার । 
উদয় দেখিয়। কত পাপীর উদ্ধার ॥ 
গৃহিণী উগ্ভিয়া সব গৃহচচা! করে । 

কৃষক চলিল ক্ষেতে কৃষ অনুসারে ॥ 
গোৌড়ে বসে দেখেন গৌড়ের অধিপতি । 
দান ধ্যান করে রাজা পুণ্য পথে মতি ॥ 


দ্বাদশ পালা রও 


এইখানে বিশ্রাম করুন ধর্মরাজ। 

যে গায় গাঁওয়ায় যেব সিদ্ধ হয় কাজ ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বরে । 

করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল একবার । 

সত্য বুঝি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৮২॥ 
জাগরণ পালা সমাপ্ত ॥ 


একমনে এই কথা শ্রবণ দি করে । 
বিমানে চাপিয়া যায় বৈকুগ নগরে ॥ 
দক্ষিণীস্ত করে দিল বিসর্জন ঘটে । 
হইল নিদান বড় হাঁকগ্ডের তটে ॥ 
ব্যালিশ বাঁজন। বাজে বীণ। সানি শঙ্খ । 
তন্বুবা তেঘাই বাজে তেওড়া তুবঙ্ক ॥ 
নায় তোলে লাউসেন নিশান পতাকা] । 
ধবল বর্ণের সিংহাসন ধর্মের পাদুকা ॥ 
মানিক যুগল তুলে মুকুতার হাড়ি । 
দেশে যাব বলিয়া হইল দড়বড়ি ॥ 
নৌকায় চাঁপিল সভে নিরঞ্ুন স্মরি। 
তুর্ণ গতি নাবিক তরঙ্গে বায় তরী ॥ 
পাঁছু করে হাকণ্ড পবনগতি যায়। 
শক্করভবানী তেখে সেতুবন্ধ পয়ি ॥ 
নীলাচলে দেখে নীল পতাকা নিশান । 
শ্ীমন্দির উপরে শ্রীযুত ধবজ। খাঁন ॥ 
হবিচক্র দেখিয়া! হরিষ মনে মন। 
প্রভুকে প্রণতি করে পায় উদ্দীপন ॥ 
ব্রজের আভায় গুপ্ত বুন্দাবন বলে। 
দেখিল দ্বিভুজ রুষ্ণ কদ্ধের তলে ॥ 
বুঝায় বড়াই বুড়ী বচন বিহিত । 
দানছলে রজরস বাধার সহিত ॥ 


৫৭498 


ধর্মমক্গল 


চৌদিকে গোপিনীগণ পসরা মাথায় । 
ভধব বাহু হয়়্যা নাঁচে উলসিত কায় ॥ 
নায় হতে লাউসেন নিরীক্ষণ করে । 
দণবতে কৃতাঞ্লি দক্ষিণ অহ্ববে ॥ 
বাহ বাহ বলিয়া সঘনে পড়ে সাড়া । 
পার হয়্যা মহেন্দ্র মোসল মুনি পাড়া ॥ 
দাঁনখণ্ড তপোবন দক্ষিণে হিল । 
তথায় কপিল মুনি তপস্যা করিল ॥ 
সাগর বাজার ঘাঁটি সহল্ কুমার । 
কপিলের কোপানলে হল ছারখার ॥ 
তুর্ণ গতি নাবিক তরঙ্গে তরী বায়। 
কমলা কাঁবেরী দিয়! কুশছ্বীপ পায় ॥ 
কুশদ্বীপে দেখিল নুসিংহ অবতার । 
হিরণ্যকশিপ্ুু ঘোর দনছজসংহার ॥ 
এড়াযস অমলা নদী অশোক স্রচাকু । 
দক্ষিণে পার বন দেখে দিব্য তরু ॥ 
পাঁচ ভাই পাঁগুব পাওর নদী কুলে। 
কন্সিলেন কষ্জসেবা কমলের ফুলে ॥ 
অনিনদয়া-উড়্য। পুর অপাঙ্গ এডায় । 
দুরে হতে গগন দেউল দেখা ধায় ॥ 
বিরাজ করেন তাক কৃষ্ণ বলবাম । 
স্বয়স্তাবে সখ। সঙ্গে কবল শ্রীদাম ॥ 
প্রণাম করিল সেন প্রণতি বিস্তর | 
পার হল শিলানদী প্প্রিয়ঙ্ক ছুক্ষর ॥ 
বাম দিকে বহিল বিমলা ভাবাবতী। 
ংকেতমাধব দিয়া পায় সবম্বতী ॥ 
সমুচিত সামুল! কহেন লাঁউসেনে । 
যোলতীর্থের ফল পিতামাতার চরণে ॥ 
বন্দী দিয়া আইলে গৌড়ে বিধির ঘটন। 
তাদের উদ্ধার আগে এই নিবেদন ॥ 


দ্বাদশ পাল। 


মাসির মহতী ভাঁষা মনে বুঝে দড়। 
নিকেতন লাগিয়া লাউসেন চলে গৌড় ॥ 
পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ঠভরকী। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পরাৎ্পর ভাবি 1২৮৩॥ 


৫৭৫ 


লয়্যাছিল বাগ্যি ভাগ তাতে দিল কাঁটি। 
কোলাহলে কেপে গেল গৌড়েব মাটি ॥ 
ধর্ম জয় ধর্ম জয় সঘনে ঘোষণ। । 
কৌতুক দেখিতে ধায় কত শত জনা ॥ 
সহর ভাঁডিয়া এল শুনে উচ্চরোল । 
সেনের দেখিয়া রূপ সবাই বিভেোল ॥ 
কেহ বলে কামদেব কষ্খচের কুমার । 
আনে বলে দ্বিতীয় অজ্ঞুন অবতার ॥ 
কারাগারে কপ্পুর মায়ের কাছে ছিল। 
ধর্ম জয় ধ্বনি শুনে ধায়াধাই এল ॥ 
দণডবৎ করিল দাদার ছুটি পায়। 

কোলে করে লাউসেন কুশল শুধাঁয় ॥ 
নিবেদয়ে কর্পুর যুগল হাত বুকে । 
তোমার কুশল আঁগে কহিবে আমাকে ॥ 
লাউসেন কয় ভাই করে নবখগ্ড। 
ত্রিকাটা উপরে কেটে দিয়াছিনু মুণ্ড ॥ 
তবে ধর্ম সদয় হলেন সাত মনে । 

পশ্চিম উদয় হল শনিবার দিনে ॥ 
আনন্দে কর্পুর নাচে ভর্ধব করে হাত। 
আজি হল আমাদের ছুনিশি প্রভাত ॥ 
বিমাত! বচনে বাম গেলা বনবাস। 
কৌশল্য। আকুল এথ! ভাবিয়া হতাশ ॥ 
তেমতি মায়ের হল ছুঃখ অবিসার । 
দেখা কব্যা তবে যাবে রাজার ধরবার ॥ 


৫৭৩৬ 


ধর্মমঙল 


কহিল এতেক কথ। কপ পাতি । 
সমুচিত বুবিল ছুরলভ সদাগর ॥ 

ধবল ধর্মের ঘট ধবল পাদুকা । 
চাদমাঁল! ধবল কুক্যম তায় ঢাকা ॥ 
মাথায় করিয়া সেন মৌন গতি যায় । 
সামুল! আমিনি শ্বেত চামবর ছুলায় ॥ 
শত্ধ ঘণ্ট] ঘন ঘোর জয় জয় করে। 
প্রণমে পরমানন্দে পাষ কারাগারে ॥ 
প্রণাম করিল সেন মায়ের চরণে । 
আশ্বাস করিল বঞ্জা আশিস বচনে ॥ 
জীবন পাঁইল বপ্তা জুড়াইল হিয়ে। 
চিত্তের সস্ভোঁষ পাইল চাদমুখ চেস্ে ॥ 
বুকে কক্যা! বৈনসে বদনে চুম্ব খায়। 
সাত মনে সুধামুখী কুশল শুধায় ॥ 
লাউসেন ক্স মাগে। কব্যা নবখণ্ড । 
ভ্রিকাট। উপরে কেট্র। দিয়াছিল মুণ্ড ॥ 
তবে বিশেষ ধর্মবাজ হলেন সদয় । 
শনিবার শুভদিনে পশ্চিম উদয় ॥ 

এই কথা৮মহামদ দরবারে শুনিল। 
পশ্চিম উদয় দ্িয়। লাঁউসেন এল ॥ 
বলে যেন বজ্বাঘাত পড়িল মাথায় । 
অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায় ॥ 
বিদায় বাজার কাছে বলে যাই বাসা । 
চলিল কেবল মনে শ্রীকৃষ্ণ ভবুসা ॥ 
ইক্দরজাল কোটালে চলিল আট জন । 
বিহিত চোরের বলে বিপাক বন্ধন ॥ 
পথে যেতে পাঁচমত প্রবন্ধণ্ছচায় | 
কারাগারে উপনীত কর্পুর তলায় ॥ 
কোটালে কহিল ডেকে ক্রোধে হছুতাশন 
ছুষ্টের দমন দিবি ছুর্জম্স বন্ধন ॥ 


৩৭ 


হবাদশ পাল! €৭৭ 


এত শুনে ইন্দ্রজাল অরুণ লোচনে। 

ধর ধর কৰিয়। ধরিল লাউসেনে ॥ 
লাথালোথ! চড় চাপড় মারে ধাকাধোকা। 
পাঁচ খান হয়্যা গেল মাথার পটুকা ॥ 
উত্তরীয় বসনে বান্ধিল পাছু মোড়া । 
বুকে মারে বিপধয় বন্দুকের হুড়া ॥ 

নত হয়্যা লাউসেন ঘুরে পরে ঠায়। 
কপুর কাতর হয়ে কান্দে উত্ুরায় ॥ 
মাঁুছ্যার চরণে পড়িল রগ্জাবতী । 

বিনয় বচনে করে বিস্তর বিনতি ॥ 

ভূবনে বান্ধব নাই ভাঁগিনার লম | 

অশেষ অপরাধ দাদ! এইবার ক্ষম ॥ 
লাউসেন নিয়ত তোমার খায় সন । 
প্রতিকূল না হবে না কর নিদারুণ ॥ 
ভালবাস ভগ্রীকে ভাগিনার মুখ চাঁও। 
ন্য় তবে ভাই রে আমার মাথ। খাও ॥ 
তবে কয় মহামদ কেবা তোর ভাই । 
হেতা হতে দূর হবি আপদ বালাই ॥ 
কার ভাগিনা কষ্ণ জানে কাঁল এথ] কালী । 
বলিদান দিয়া! আঁজি পুজিব বাঁশুলী ॥ 
এতেক কহিয়া চলে লয়্য। লাউসেনে । 
রোদন করেন বগা অঝোর নয়নে ॥ 

যেন কেহ কার প্রাণ কেড়্যা লয়্যা যাঁয়। 
এমনি আকুলপ্রাঁণ অবনী লোটায় ॥ 
দরবারে বসেছে রাজ দক্ষিণ মহলে । 
লাঁউসেনে দাখিল করিল হেন কালে ॥ 
সভায় পুরাঁণ পড়ে পাঠক ত্রাহ্ষণ। 
বিমাঁতা বিবাদ ফ্রব গেল বন ॥ 

কভু না খণ্ডন যাঁয় কপালের লেখা । 
করিল কঠোর তপ কৃষ্ণ দিল! দেখা ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


এক মন হয়্যা বাজ শুনে এই কথা । 
লয় হয়্যা লাঁউসেন লুটাযস মাঁথ। ॥ 
প্রণাম পিতার পায় শ্রণতি বিস্তর | 
সভাজনে সম্ভাষিলা সভার ভিতর ॥ 
সেনে দেখ্যা স্খোচিত সভাকার মনে । 
আদর করিয়। বাজ বসায় আসনে ॥ 
বিমুক্ত করিল আগে বন্ধন দারুণ । 

তা দেখিয়া মহামদ জলস্ত আগুন ॥ 

বুদ্ধ হলে বুদ্ধি বাঁক বিশেষে বর্র । 

না হইলে লাউসেনে এতেক আদর ॥ 
সিঁদালের সনে যার টমত্রত1 সদাই ॥ 
তার ঠাঞ্ছি সত্য নাই মিথ্যার মবাই ॥ 
বন্দী দিয়। পিতা মাত। অপ্রত্যয় মূল । 
ধর্মপুজ। হেতু গেল হাঁকত্ডের কুল ॥ 
তোথা। বা ধর্মের পুজ। কোথা বা হাকগ্ু । 
ঘরে বশ্য1 ছিল তেট। এমন পাষণ্ড ॥ 
অঞ্জন অজ্ঞীতবাঁসে বিরাটের গৃহে । 
যেন বূপে স্ত্রীবেশে স্্রীগণ সঙ্গে বহে ॥ 
তেমনি স্ত্রীয়ের বেশে গুপ্ত ভাবে ছিল । 
মা বাপ করিতে চুরি গৌড়ভূমি আল্য ॥ 
ছচোবের অশেষ মায় চাস্ক্যা লোক বশ। 
দিবসে ডাকাতি করে ছুরস্ত সাহস ॥ 
কারাগারে মায়ে পোয়ে এ সব কথা । 
স্বকর্ণে শুন্যঁচি আমি সঞ্চয় বারতা ॥ 
ভরি কর্যা যদি লয়্যা যেত দেশাস্তর ৷ 
দেোষভাঁগী হত তবে মাহুছ্যা। পাত ॥ 
হুজুর দববারেতে হুকুম তোমার । 
কারাগারে দিয়া রাখি করি তিরস্কার ॥ 
মিথ্য। বাক্য মনে বুঝ্যা মহীপাল কয় । 
ভাগিনান সহিত বিবাদ ভাল নয় ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৭৯ 


যে কহি বিহিত শুন বচন বিসার । 
এক বার মনে কর কৃষ্ণ অবতার ॥ 
তত্যারি লভিলা জন্ম দৈবকীজঠবে । 
ংলস বাঁজ। ধ্বংস হল এই অবতারে ॥ 
তখন নৃুপতি তবে লাউসেনে কয়। 
কোন্‌ দিনে দিলে বাছা পশ্চিম উদয় ॥ 
কঠোর করিলে কত কত পাইলে ছুথ। 
মরি আহা মলিন হয়্যাচে চান্দমুখ ॥ 
সেন কয় সত্য বাঁজা শুন নিবেদন । 
পশ্চিম উদয় হল্য শনিবার দিন ॥ 
কঠোর কর্যাঁচি তার পরিসীম। নাই । 
অনুকুল না হলেন অনাছ্য গোপাঞ্ডি ॥ 
দক্ষিণ ঈশানে মাসি জেলে দিল দণ্ড । 
নিয়ম করিন্ু সেবা শেষে নবখণ্ড ॥ 
মাথা কেটে দিয়াছিন তেকাঠ উপর । 
তবে প্রভু পশ্চিম উদয় দিল বর ॥ 
এত শুনা মাহুছ্যা মন্ত্রণা করে হাসে । 
এমন পাগল খুঁজে পেতে নাই বিশ্বে ॥ 
শুন শুন সভাজন সবিহিত বাণী। 
আজি হল লাঁউসেন অবতার কলি ॥ 
যে সব কহিল মিথ্যা কিছু সত্য নয়। 
আছে কে পাগল ইথে যাঁবেক প্রত্যয় ॥ 
কদাঁচিত বিল্ফোটক হয় ষদি গায়। 
মরণ অবধি তার চিহ্ন নাহি যায় ॥ 
নবখণ্ড কর্য। ঘি কাট্যাছিল মাথা । 
তবে কেন ভিন্ন শোভা চিহ্ন গেল কোথা ॥ 
এতেক মাহ্ুগ্যা ঘি কহিল সভায় । 
চমকিত লাঁউলসেন চারি পানে চায় ॥ 
ধ্যান কৰে একমনে ধর্মের চরণ । 
নবখণ্ডে ভিন্ন চিহ্ে দেখে সবজন ॥ 


৫৮০ 


ধরম্মমঙগল 


ধন্য বলে লাউসেন ধর্মের কিহ্কর । 

আনে বলে অবতার অবনী ভিতর ॥ 

বিনয় বচনে বাঁজ। বলে বাঁবেবার । 

ত্বর্প নারান সখ! আছেন তোমার ॥ 
পশ্চিম উদয় দিলে বাখিলে খিয়াতি । 
প্রকাশ করিলে পুজ। পুর্ণ বারমতি ॥ 

পুনশ্চ মহাঁমদ পাতিল নাঁবড়ি । 

কি কৰিলে বাজার মনের হয় ডেডি ॥ 
অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায়। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ! বাঁকুড়াবরায় ॥২৮৪॥ 


মন দিবে মহারাজ মধুর বচনে। 

ভাঁল ছাড়া মন্দ নাই ভাগিনার মনে ॥ 
তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয়। 
আমি বলি যত কিছু মিথ্য। সব কয় ॥ 
বাল্সীকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি । 
পরাশর পুলজ্ত্য পুরাণে নাম শুনি ॥ 
কঠোর তপশ্যা কবে কালাসন্ন দেহ । 
পশ্চিম উদয় দ্রিতে পারে নাই কেহ ॥ 
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়! এল । 
তবে সত্য মিথ্য। নয় তুমি যদি বল ॥ 
নৃপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম । 
মহামদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম ॥ 
প্রহলাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজারে । 
পুরাঁণ পড়িয়া থাকে প্রতি শনিবারে ॥ 
আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিখা । 
দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখা ॥ 
সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি । 
ভুলে গেল ভূপতি ভগ্ডের কথ শুনি ॥ 


ঘ্বাদশ পাঁল। ৫৮১ 


সেন কন সত্য ধর্ম অসত্য বিপক্ষি। 
হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী । 
দক্ষিণ দুয়ারে দিত দ্িসন্ধ্য। ধূমল। 
পশ্চিম উদয় হল হাঁকগ্ডের কুল ॥ 

তখন মাহুগ্যা। কয় তবে হল ভাল । 
এক বৎসরের দ্বন্ব এক দিনে গেল ॥ 
রাঁজ। কয় সাক্ষী যদি আছে হবিহর। 
আনায় এখন পাত্র শুনি অবান্তর ॥ 
পাত্র কয় পৃর্থীনাথ পড়ে গেল মনে । 
বাইতির বাপের শ্রাদ্ধ বুধবার দিনে ॥ 
প্রভাঁতে উঠিয়! গেছে বাইতির বাঁড়ী। 
দেখা করে দিয়া গেছে খাজনার কড়ি ॥ 
যাতায়াতে গত দিব ঘে কালে ছপর। 
প্রভাতে বুঝিব কালি ফিরে আল্যে ঘর ॥ 
লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে । 
যা হয় হবেক কালি হুছুর দরবারে ॥ 
এত কয়! উঠে গেল আনন্দে তখন । 
রাজার ভাঁগাঁরে গিয়া দিল দবরশন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচচরণে মন চিত্তের কৌতুক । 
বাইতি বেটার আগে বন্দি করি মুখ ॥ 
ধনে হতে ধর্ম হয় ধনে হতে যশ। 

বস্ত দিয়! ত্রন্ধাকে করিতে পাঁরি বশ ॥ 
কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে । 
আপদ্‌ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥ 
দুশত লইল টাক দ্বাদশ মোহর । 
করধ। হইয়া আল্য বাইতির ঘর ॥ 
হরিহর ঘরে বস্তা হরিগুণ গায় । 

পাত্র মহাম্দ আল্য দেখিবারে পায় ॥ 
সম্ত্রমে উঠিয়। কৈল সম্ভাষ বিনতি । 
কোঁথাঁকে করেচ যাত্রা কহ মহামতি ॥ 


৫৮ 


ধর্মমঙ্গল 


মহাঁমদ্ কয় ভাই আছে মনস্কাম। 
হাঁকগড হইতে কবে আল্যে নিজধাম ॥ 
ধনে হতে ধর্ম নাই ধনে হতে ঝাকা। 
দ্বাদশ মোহর নেয় ছুই শত টাকা ॥ 
জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সত্য চয়। 

এই কয় দেখি নাঁই পশ্চিম উদয় ॥ 

মহৎ আমার থাঁকে মিথ্য। সাক্ষী দিলে। 
গজমণি মুকুত। হার পরাইব গলে ॥ 
যত কাল গৌড়ে থাকিবে তোর বংশ । 
পালন করিব আমি কর্যা নিজ অংশ ॥ 
ধন পেয়্যা হরিহর ধর্পপথ ছাড়ে । 
মিথ্য। সাক্ষী দিব বলে বাজার নিয়ড়ে ॥ 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে স্নিশ্চয়। 
সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাপ হয় ॥ 

এখন হইল তুষ্ট মাহুগ্য। পাঁতর। 

ফিরে এসে বসে পুন দরবার ভিতর ॥ অত্র ভনিতা। ॥২৮৫। 


কোটালে কহিল ডেক্য। কর এই কাজ । 
হরিহবর বাঁইতিকে আনিবে সভা মাঝ ॥ 
আজ্ঞায় কোটল ধায় অনিলগমন । 
বাইতির ভবনে গিয়। দিল দরশন ॥ 
তলপ রাজার তোকে তুর্ণগতি আয়। 
বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব বায় ॥ 
হরিহর কয় ভাই হবে সাবধান । 

এক লক্ষ নিয়ম কর্যাচি হরিনাম ॥ 
শেষ নাম সাঙ্গ হগু সাক্ষীর হর্ভত। 
দুয়ারে কোটাল বসে যেন যমদূত ॥ 
বাইতির বনিতা তার আখ্যান বিল! । 
সত্যবতী যুবতী নৌতন চন্দ্রকল। ॥ 


দ্বাদশ প্রালা ৫৮৩ 


স্বর্ণ গর্গরি লয়্য। স্ুবেশ। স্থন্দর | 

জল আনিবারে গেল জয় সরোবর ॥ 
মিথ্য। সাক্ষী হরিহর দ্িবেক অচল । 
স্বর্গ তেজে সপ্তম পুরুষ বিকল ॥ 

জয় সরোবর ঘাঁটে আকুল জীবন। 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করয়ে সাত জন ॥ 
কেহ বলে হায় হায় কি হল প্রলয় । 
ব্বর্গ তেজে সম্তম পাতলি যেতে হয় ॥ 
তেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে । 
সকল সফল ইবে বিকল কৰিলে ॥ 
বিষলা তা দেখে কয় বিনয়বচন । 

কহ সবে কেন কান্দ কিসের কারণ ॥ 
বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয় হাত । 
নরক লইতে চায় তোর প্রাণনাথ ॥ 
তুমি বাছ। পুণ্যবতী ধর্মপরাঁয়ণ।। 
স্বর্গ যাঁই ষছ্যপি স্বামীকে কর মানা ॥ 
তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার । 
ভগীরথ কল যেন কুলের উদ্ধার | 
ধনলোভে মিথ্য। সাক্ষী দেয় মুটমতি । 
সপ্চম পুরুষ তরে যায় অধোগতি ॥ 
বচন বলিল যেন পন্মের পীযূষ । 

এই দেখ বর্তমান সপ্তম পুরুষ ॥ 
পরিচয় দিস? তারা পায় যথা স্থান । 
বিমলা শ্বশ্তরকুলে করিল প্রণাম ॥ 
সোনার গর্গবি তবে ভাসাঁয়ে কমলে । 
আলয় প্রবেশে রামা আউদড় চুলে | 
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে। 
কি হল কি হল বলে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥ 
ক্ুবিহিত শুন নাথ সাঁবনয় বাণী । 

কি ছাঁর ধনের লেগে ধর্মে দিবে কালী ॥ 


৫৮৪ 


ধর্মমঙগল 


ধন কড়ি মানযাত্র। বিকল সকল। 

সপ্তম পুরুষ আজি যাঁন রসাতল ॥ 
স্বর্গবাস ত্যাজে তাঁরা সবিকল সভে। 
মিথ্য। সাক্ষী দিয় নাই মনস্তাপ পাবে ॥ 
হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ । 
চৌরাঁশি নরক কুণ্ডে করিবে নিবাস। 
মিথ্যা কৈল যুধিষটির মাধবের বোলে । 
অশ্বাম! পড়িল প্রথম বণস্থলে ॥ 

যে কালে হইল স্বর্গসভায় গমন | 

কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দরশন ॥ 
মিথ্যা হতে মুক্তি নাঞ্িঃ মনে বুঝ্যা দেখ । 
ধন ধরা ধাধ নয় ধর্মপথ বেখ ॥ 

ধন হেতু ধিক্কার দেহজ ধ্বংস হল। 
শতকোটি সোন। রেখে সম্ভাপন হল ॥ 
পরিণাম পরন্রোহীর পার নাঞ্চি। 

সত্য কথা কহিলে কলুষ সর্ব ঠাঞ্। 
পরহিত করিলে পরমপদ পায়। 
অন্তকাঁলে উদ্ধার করেন কৃষ্ণরায় ॥ 
হরিহর কয়ু তবে হরিমুখী শুন । 

অর্থ বিন1 পুরুষের অসার জীবন ॥ 

হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচুড়ী। 
পরিবে পরম স্খে পট্ুময় শাড়ী ॥ 
বনিতার বচন বাইতি নাঞ্ঞ মানে । 
মিথ্যা সাক্ষী দিতে যাঁয় ধনের কারণে ॥ 
চমৎকার ভ্রিভুবন চঞ্চল বাস্থুকি। 
মলিন হইল স্ুধ মহোঁৎ্পাঁত দেখি ॥ 
বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন। 
রাজার দরবারে গিয়। দিল দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥২৮৬।॥ 


ছ্বাদশ পাল! ৫৮৫ 


ধরণী উপরে বাঁজ। ধর্ম অবতার । 
হরিহর জুহার করিল তিনবার ॥ 

বাজ কয় হরিহরে হবে সাবধান । 
একবার মনে কবর আগম পুবাণ ॥ 

জেন্তা যদি মিথ্য। সাক্ষী দেই যেই জন। 
ন। পায় নির্বাণ পদ নরকে গমন ॥ 

উভয় বিরুদ্ধ হয় ইহ পরকাল । 

সপ্তম পুরুষ যায় সপ্তম পাতাল ॥ 

সত্য সাক্ষী দেয় যদি সর্বত্র কল্যাণ । 
অন্তকাঁলে আপনি সারথি ভগবান ॥ 
এত শুনে হরিহব ভাবে মনে মন। 

ধর্মের করুণা হইতে ধন বড় ধন ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী দিব আমি ধনের কারণে । 
তবে বৈকুহে বসিয়। ধর্ম জানিল। ধিয়ানে ॥ 
সারদাকে সত্ব কহেন ডেক্য। ভাষ। 
বারদিনে বারমতি পুজার প্রকাশ ॥ 

পর্ণ হয় পশ্চিম উদয় কলিকালে। 
বাইতি হবিহর তায় মিথ্যা সাক্ষী বলে ॥ 
তুমি তাঁর জিহ্বায় হইবে অধিষ্ঠান | 
সত্য সাক্ষী দিতে থাকে আমার সম্মান ॥ 
না হলে ধর্মের নাঁমে রহিল কলঙ্ক । 
অখিল ভাঁবিলে হয় অশেষ আতঙ্ক ॥ 
শুন্যা এত সবরম্বতী সত্বর পয়ান । 
বাঁইতির জিহবাঁয় এস্ত1 হল অধিষ্ঠাঁন ॥ 
পুনরপি হরিহবে পৃর্থীনাথ কয়। 

কি দেখ্যাচ সত্যকথ। কহিবে নিশ্চয় ॥ 
মিথ্য। সাক্ষী দ্বিব বল্যা বাইতির মন । 
মিথ্যা উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ ॥ 
দক্ষিণ দুয়ারে আমি দিতাম ধুমুল । 
পশ্চিম উদয় হলা হাঁকত্ডের কুল ॥ 


৫ ৮৬ 


ধর্মমজগল 


লাউসেন নিম্নম করিল নবখণ্ড । 

ত্রিকাঠ উপরে কেউ দিয়াছিল। মুণ্ড ॥ 
বাঁরজন ভক্ত €মল দ্বাদশ আমিনি। 

এই সত্য ধম্নকথ1 এই আমি জানি ॥ 
স্মরিয়] সেনের গুণ শাবরী শুক মল। 
মনোরথ কপিল! কমলে ঝাঁপ দিল ॥ 
মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিজ আমি । 
অপরঞ্চ ইহার অধিক নাই জানি ॥ 
পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত সবে । 
লাউসেন আমায় সাক্ষী বাখিলেন তবে ॥ 
এত শ্রন্তা বুপতির অঝোর নয়ন ॥ 
কোলে ক্যা লাউসেনে নাঁচেন তখন । 
সভাজন সভে তার। সবিনয় বলে । 
ধামিক শরীর সেন ধন্য বসাঁভিলে ॥ 
অর্জনের সারথি সারথি যাব সদ।। 

কি করিতে পারে তার কোটি মহাঁমদা ॥ 
সত্য সাক্ষী দিয়া হরিহর গেল ঘর্‌ 
মাহুছ্ণার বুকে যেন পড়িল বজ্জর ॥ 
অধোঁমুডরখ একদও্ড যুক্তি অনুমান । 

বলে বাইতি বেটার আজি বধিব পরান ॥ 
সবংশে নাশিব নয় নিব ঘর গাড়ি । 
ভূপে কয় ভুবন ভাগাবরে গেছে চুরি ॥ 
সিন্দুক সহিত গেছে দুইশত টাকা । 
অপর হে কিছু তাঁর শেষে দিব লেখা ॥ 
আব গেছে এক দফ। দ্বাদশ মোহর । 
কিব। চায় কোটাল হয়েছে শ্বতন্তর ॥ 
চোর ভাকাঁতের সনে করেছে সিদারি । 
এত লোক থাকিতে তোমার ঘরে চুবি ॥ 
বাত্রিদিন রস বঙ্গ রমণীর সনে। 

ফিরে নাই সহব ফিকির এই মনে ॥ 


ভ্বাদশ পাল। ৫৮৭ 


কোপ হল বাঁজার কোটাঁলে কয় ডেকে । 
আমার ভাগারে চুরি এত লোক বেছে ॥ 
কেণটল তখন কয় করুণ! বচন । 

চাবি দিন তক্ষির চোরের অন্বেষণ ॥ 

বলি যদি চোর হয় বলে ছলে যুঝে। 
প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পেজে ॥ 
আন্তিক অগন্ত্য হণ্ড অথব। ছুরবাসা । 
ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশা ॥ 
ধাঁইল €োটাল সঙ্গে ছবিজ অনচর । 
প্রবেশ করিল আগে পঞ্চম সহর ॥ 
কাঁলচক্র কোটাল সে কেটি বুদ্ধি ধরে । 
সন্ধান করিয়া বুলে সভাকার ঘরে ॥ 
বিশাশয় গঞ্জপাঁতা বাইশ বাজার । 

একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥ 
বাইতির পাড়ায় পড়িল গিয়া ভক্কা। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শুনে হল শঙ্কা ॥ 
করতার পার কর করেছি ভরসা । 

ও বাঙ্গ। চরণ পাব এই মনে ভবসা1 ॥২৮৭॥ 


হরিহর ঘবে বসে হরিনাম কবে । 
দ্বিবাহু দণ্ডক দূত দাগায় ছুয়ারে ॥ 
কাঁলচন্র কোটাল ধনের গন্ধ পায়। 
চঞ্চল লোচন যুগ চাঁরিপাঁনে চায় ॥ 

ধন কোলে হরিহর ধর্মকে ধিয়ান । 
বলে এই বার রক্ষা কর স্বরূপনারায়ণ ॥ 
অন্ুমাঁনে কোটণল ধরিল তাঁব চুলে । 
দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায়ে গলে ॥ 
আঘথালি পাথালি মারে বন্দুকের হুড়া। 
পরিধাঁন বসন ভূষণ হল গু ড়া ॥ 


৫৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


ছুম দাম বরিষে মৃষলধারে কিল। 

নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল ॥ 
দিস্ছত কাঁকাঁলে দড়ি দড় করি ধরে। 
দাখিল করিয়া দিল রাজার দরবারে ॥ 
দ্বাদশ মোহর টাকা দ্িলেক সকল । 
কোটাল বস্কিস পাইল কর্ণের কুগুল ॥ 
মনে স্থখী মহামদ মহীনাথে কয়। 
বাইতি বেট। চঞ্চল চোরের গুরু হয় ॥ 
ধর্ম গেল কর্ম হতে ধন্য হল কলি। 
দারুণ চোরের শান্তি দিতে হয় শুনি ॥ 
হুকুম দিলেন রাজা না করে বিচার । 
গাছ কেট্রা গঠে শূল গোবিন্দ কামার ॥ 
আট হাত উচ্চ বাঁখে স্ুক্স করে অগ্র। 
হরিহর বাইতি হইল দেখে ব্যগ্র ॥ 
অনিবার অশ্রু ধারা পড়ে বুক বায়্যা । 
বলে কেন কৃষ্ণ হেন ঠকলে দীনবন্ধু হয়্যা ॥ 
ইৈরবীর তীরে প্রস্তত করে শুলী। 
চোঁর লয়ে চলিল কোটাল মহাবলী ॥ 
রাজ পান্র চলিল যতেক সভাজন । 
তভৈরবীর কুলে এস্যা দিল দরশন ॥ 
কণলচক্র কোটালে কহিল মহাঁমদ । 
এক তিল রাখ নয় তক্কর আপদ্‌ ॥ 
কোটাল এতেক শুন্ত। কমস্তরে চলে । 
সকাতর হবিহর সবিনয় বলে ॥ 
বিফলে জনম গেল বিষয়ে বিকল । 
উদর পুরিয়। আজি খাই গঙ্গাঁজল ॥ 
কোটাাল এতেক শুন্তা করুণাঁবচন । 
দ্রয়। ভেবে ছুই দণ্ড ঠকৈল বিলম্বন ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জলে নান্বে হবিহর । 
আগুল্যা রহিল দূত দণ্ডক দস্কর ॥ 


ছাদশ পালা ৫৮৯ 


চিন্তামণি চিস্তিয়া চপলে কল আান। 
সিদ্ধবিচ্যা? জপ করে হয়ে সাবধান ॥ 
সজল নয়নে কবে সবিনয় নতি। 

এমন সময় কোথ। অজ্্নসারথি ॥ 
শুন্যাচি মহিম। গুণ গজেন্দ্র মথনে । 
ব্যাধকে করিলে দয়া বিক্োগ বিপিনে ॥ 
ভক্ত জনার ভক্তিভাঁবে ভক্ত অনুসারে । 
গোবর্ধন ধারণ করিলেন বাম করে ॥ 
বৈকুগ্ঠ হইতে বসে দেখে নাবাক্সণ । 
অগ্যাপি আমার হয় অকাল মরণ ॥ 
তোম। ভজে এত দিনে এই হল গতি । 
যা কর এখন কঞ্ণ কমলার পতি ॥ 
এতেক করিল স্তব অঝোর নয়ন । 
বৈকুণে ধর্ষের তথা টলিল আসন ॥ 
উল্ল,ক না সহে ভার অখিল চঞ্চল । 
পিয়ানে জাঁনিল ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 
হন্তমাঁনে কন ডেক্যা হের শুন বাপু 
বাম অবতাবে তুমি বাঁবণের বিপু ॥ 
সমুদ্র বান্ধিয়া ঘকলে সীতার উদ্ধার। 
অবনী গৌড় ভূমি চল একবার ॥ 
কলিযুগে বাঁরমতি প্রকাঁশ হইল । 
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়া আল্য ॥ 
সরস্বতী অন্তকুলা সভার ভিতর । 

সত্য সাক্ষী দিয়াচে বাউতি হরিহর ॥ 
মাহুছ্যা প্রবন্ধ কর্য। দিতে চাঁয় শুলী । 
তা হলে ধর্মের নাঁমে ত্রিভুবনে কালী ॥ 
রথ লয়্যা যাহ বাছা অভয় পুফর । 
আন গিয়া হবিহবে আমার নিয়ড় ॥ 
প্রভৃবাক্যে পুলকিত পবননন্দন । 

রখ লয়্য! অবিলম্বে অবনী গমন ॥ 


৫৯০৩ 


ধর্মমজল 


কিনূপ ধর্ষের মায়া কহনে না যাক । 
এবাবত চাপিয়। চলিল দেব বায় ॥ 
অক্ণ বক্ুণ বায়ু আদি চতুমুখ । 
দেবতা সকল যান দেখিতে তৌতুক ॥ 
হক্গমান্‌ আগুয়ান হব অস্তব | 
লুকাঁলেন বথখাঁন মেঘের নিক্ড় ॥ 
হরিহর এখানে তৈববী গঙ্গা ঘাটে । 
একাঞজলি উদ্দক উসন কর্যা উঠে ॥ 
চঞ্চল কোটাল চর চারিদিকে ধায়। 
কেহ ধরে হাতে পায় কেহ বা পলায় ॥ 
উচ্চৈঃম্বরে আঁকণ অভেদ শূলী দিতে । 
শন্যে তুল্য হন্চমান্‌ বসালেন বথে ॥ 
ইন্দ্র করে পুস্পবুষ্টি আনন্দে বিভোল । 
জগৎ সংসার জুড়ে জয় জয় বোল ॥ 
স্বর্গ গেল হরিহর সবে এই কথা । 
মনস্তাপে মহামদ হেট কল মাথা ॥ 
অধোমুখে একদণও্ড যুক্তি অন্থমান । 
দছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮৮॥ 


এক চিস্তা করিতে অশেষ চিন্তা উঠে । 
ষাদৃশী ভাবনা কবি ষথা কালে জুটে ॥ 
ক্বিহিত শুন বাজ! সংযোগ বিচার । 
এই শূলী আপুনি ঈশ্বর অবতার ॥ 

না হল্যে বাইতি বেটা মরে যাত্য ঠায় । 
মিথ্য। সাক্ষী দিয়া সে সকাক্স স্বর্গ যায় ॥ 
যে কালে শুলীর গাছ কেট্রাচে কামার । 
মাহেন্দ্র ষোগের কিছু ছিল অধিকার ॥ 
সত্য মিথ্য। সাক্ষাৎ বুঝিব সমুদয় '। 

ন। দিয়াচে লাউসেন পশ্চিম উদয় ॥ 


ঘাদশ পাল ৫৯১ 


বড় বেটা আমার বিনোদকান্ত বায়। 
এই শূলে চাঁপালে সকায় ব্বর্গ যায় ॥ 
বাজ কয় ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ । 
বিচার কক্যাঁচ ভাল বিলম্বে কি কাজ ॥ 
মাহুগ্যা কোটাঁলে কয় মনে নাই আন । 
বেটা! মোর স্বর্গে গেল তোমার কল্যাণ ॥ 
বিলম্বন করিলে বিরূপ হব ঠাঁয়। 
ছুটাছুটি কোটাল রমতি গিয়া পায় ॥ 
বস্যাঁচে বিনোদকাস্ত বিচিত্র আসনে । 
কালচক্র কোটাল কহিল সাবধানে ॥ 
শুনিয়৷ শূলীর তত্ব সজল নয়ন । 
উর্ধ্বমুখে উঠিয্বা অমনি পলায়ন ॥ 
তাড়াতাড়ি কোটাল ধরিল তার চুলে। 
ঘাড়ে হাত ঘুরায় ঘপাড়ে মহীতলে ॥ 
নির্ধাত মারিল বুকে নয় গোটা কিল। 
লঘু করে বৃপতির নিকটে দাখিল ॥ 
পাত্র বলে বাছাঁর বালাই লয়্যা মরি । 
এই শুন্যা চেপ্যা আঁজি চল স্বর্গপুবী ॥ 
শক্র হল্যে সবত শরীবে কিবা সাধ । 
বাইতি বেটার সঙ্গে করিবে বিবাদ ॥ 
বিনোদ বিনোদ বলে চক্ষে ঝুরে বারি । 
হবিহর্‌ দেখ্যাঁছিল চতুক্ জ হরি ॥ 
তার সম ভাগ্যবান আমি কি হইব। 
পরশে দারুণ শুলী পরান ত্যাঁজিব ॥ 
ক্রোধ কর্য। মাহুছ্যা। কহিল নিদারুণ । 
স্বর্গ যাবি সকায় শুলের আছে গুপ ॥ 
কোঁটালে কহিল তবে কঠিন অন্তর । 
ধরে বেধে তুলে দেয় শূলীর উপর ॥ 
মনে আুখী মহামদ মাতিয়। বেড়ায় । 
বলে এইবার বিনোদ আমার স্বর্গ যায় ॥ 


৫৯২ 


ধর্মমঙ্গল 


ক্ষিতি জোরে পায় ধরে টানে খলমতি । 
হন্ুমানে মাবেন মাথায় তার লাথি ॥ 
বিপাকে পড়িয়। প্রাণ ত্যাঁজিল বিনোদ । 
হেটমুখে হায় হায় করে মহামদ ॥ 

বেট? মরে অভাগার বিফল জীবন। 
রাম রাম রাধা কষ গঙ্গ। নারায়ণ ॥ 
জন্মিলে মরণ আছে মৃত্যু কার বশ। 
এবার ঘুচাঁয়্যা দিব ভাগিনার যশ ॥ 
মন্ত্রণ। কবিয়। পুন মহীনাথে কয় । 
বিনোদ বেলিক ছিল বলে সৎ নয় ॥ 
পাপ কর্য। পুণ্যপথে দিয়াছিল কাঁটা! । 
স্বর্গ যেত্যে শক্তি খাট সছ্য হল খট। ॥ 
দ্বিতীয় আত্মজ আছে দামুদর বায়। 
কৃঞ্ণমেবা করে সদা কৃষ্তগুণ গায় ॥ 
সকায় যাঁবেক স্বর্গ শূলী দিলে তাকে । 
বজ্জর পরিবে আজি লাউসেনের বুকে ॥ 
ক্রুত দূত পাঠাঁয়ে আনিল দামুদরে । 
ধরে বেন্ধে তুলে দেয় শুলের উপরে ॥ 
হনুমান মাথায় মারেশ পদাঘাত। , 
আকাশ ভেদিল শৃলী বারি হল আঁত॥ 
দারুণ দৈবের দোষে দামোদর মল্য । 
মাহুগ্ঠার মনস্তাপ লজ্জা হল্য ॥ 

মনোহর মদন মুকুন্দ বনমালী। 

এ চারি তনয়ে আন তবে দেয় শূলী ॥ 
হন্ুমানে মারে লাথি ন। করেন হেলা। 
চারি ভাই মল্য তার! যেন চন্দ্র কলা ॥ 
মাহুছ্যা মন্ত্রণা ভাবে মনে নাই আন। 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮নী) 


৩৮ 


ছবাদশ পাল! £৪৩ 


পাপ পুণ্য জানে নাঞ্ডিঃ কোলের ছাঁওয়াল। 
কোটালে কহিল ভাক্যা আনিবি তৎকাল ॥ 
বিলম্ব করিলে বলে বিস্তর বিগতি। 
নিমিষে কোটাল পায় নগর বমতি ॥ 

ছুপ্ধ পান করে শিশু জননীর কোলে । 
হঠাৎকারে কোটাল ধরিল তাঁর চুলে ॥ 
পাত্র ধব্য। পাকনাড়া এমনি গমন । 

শচী বলে সবিনয় কিসের কারণ ॥ 
কোটাল কহিল তাকে নিদারুণ বাঁণী। 

এ তিন ভূবন মাঝে তুমি অভাগিনী ॥ 
বলিতে বিদরে বুক বিকল শরীর । 
স্বচক্ষে দেখিবে আস্ ভৈরবীর তীর ॥ 
এতেক কোঁটাঁল কর্যা উভুবড়ে ধায় । 
কেন্দে কেন্দে শচী তান পশ্চাতে গড়ায় ॥ 
সোনার বরণ শিশু হ্র্যতুল্য লাগে । 
কোটাল দিলেক ধর্যা পাতরের আগে ॥ 
শৃলে চেপে স্বর্গ যাঁয় সত্যবাদী বাছা । 
বাপের ভরম বাঁখ ভাই বন্ধু মিছ। ॥ 

এত বল্য। তুল্য! দেয় শুলীর উপর 
হন্মান্‌ মারে তাকে লোহার বজ্জর ॥ 
মাথা কেট্রা! উধ্বগতি-বজ্র ঘায় শৃলী । 
হায় হায় শচী বলে হাঁকুলি ব্যাকুল ॥ 
ধরিয়। সেনের পায় ধরণী লোটায় । 

কি হল্য কি হল্য বল্য। কান্দে উত্ভুরায় ॥ 
শুন্যাচি তোমার সখা স্বরূপনারান । 
বাছাকে বাচায়্যে রাখ মামীর পরান ॥ 
নয় তবে বাপু রে মরিব বিষ খেয়ে । 
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে ॥ 
বিনয় বিস্তর করে বন্থন্ধরাপাল। 
বাচাইয়। দেহ বাছ! ছুগ্ধের ছাওয়াল ॥ 


৫৯৪ 


ধর্মমঙগল 


নুপবাক্য লাঁউসেন না করে লঙ্ঘন । 
আসান করে চিস্ত! করে শ্রীধর্মচরণ ॥ 
পুষ্পজল দিলেন শিশুর সর্ব গায় । 

ধরণী পরান পেল্য ধর্মের কপায় ॥ 
সবিনয় বলে যত গৌড়নিবাসী । 

ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপসী ॥ 
জাঁনিল যতেক লোক মাহুগ্যার কীত্তি। 
কোলে কর্যা! লাউসেন নাচেন নৃপতি ॥ 
মাহুগ্যা তখন বলে সবনাশ হল । 
আমার মন্ত্রণা সব দরিয়ায় পড়িল ॥ 
কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংসবাজা । 
শরীর ত্যাঁজিব তবু নাই হব সোজা ॥ 
চুরি কর্যা চোর নয় সাধু হল্য চোর । 
কি ছাব কল্পনা কাঁল কলি হল্য ঘোর ॥ 
সঞ্চয় সেনের যদি সভ্য ধর্ম বল। 
জীয়াইয়া দেগ্ড তবে নবলক্ষ দল ॥ 

না হলে নিস্তার নাই নিগুঢ় বন্ধন । 
করাঙ্গ সেনের কাপে ক্রোধে হুতাশন ॥ 
অভিশাপ দিলেন স্বহস্তে কর্যা জল। 
মাহুদ্যার হল তাই সর্বাঙ্গে ধবল ॥ 

ঝিম ঝিম করে হাত রক্ত পড়ে ফেটে । 
অবশ হইল অঙ্গ যাইতে নাঁরে উঠে ॥ 
সচকিত নৃপতি প্রভৃতি সভাজন । 
সবাই ধরিল কেন্দে মেনের চরণ ॥ 
আজ্ঞা! দিয়া অবিলম্বে আরম্ভিল। রাজা । 
ঘরে ঘরে গৌড় নগরে ধর্মপূজা ॥ 
সভাজন সকলে সম্মুখে জোড় হাত। 
বিনফবচনে বলে বস্ধাব নাথ ॥ 
প্রিয়পাত্র আমার তোমার হয় মামা। 
অপরাধ বাছারে এবার কর ক্ষমা ॥ 


ঘাদশ পালা ৫৯৫ 


ধর্মরোষে ধবল হইল যদি গায়। 

সভায় বসিলে বামে শোভা নাই পায় ॥ 
নুপতি এতেক যদি কহিল বচন । 
নিবেদন করেন ময়নার তপোধন ॥ 
অযষোগ আমার আছে বাত্রিবাস ধুতি । 
পরশ করিলে গায় ব্যাধি যায় কতি ॥ 
মীহুছ্য1 তখন কয় মনে হল্য স্বণা। 

ধবল বরঞ্ ভাল ধর্মের করুণ। ॥ 
বিষোগ বচনে বাজ বিহিত বুঝান । 
উষধ ঈশ্বর তুল্য ইথে নাই আন ॥ 
বুলাঁয় সকল গায় বিযষোগ সরস। 

ঘ্বণার কারণে মুখে না করে পরশ ॥ 
আকীর্ণ হইল ওষ অধর যুগল । 

বূহিল ধবল চিহ্ন ধর্মনিন্দাফল ॥ 

দেখিয়া সমস্ত লোকের লাগে চমত্কার । 
ধর্মনিন্দ। করিলে সবংশে ছারখার ॥ 
লাউসেনে লইয়া নিকাধে গেল বায় । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের কৃপায় ॥২৯০| 


সেনে দেখে ভানুমতী সজল নয়ন । 
অমনি আনন্দে বলে এস বাছাধন ॥ 
মায়ের জীবন তুমি মাসির পরান । 
দেখিলে জুড়ায় আখি ও চান্দবয়ান ॥ 
আদর করিল বানী অশেষ বিশেষে । 
প্রভাতে বিদায় হয়ে যাঁন নিজদেশে ॥ 
নিবেদন নুপতি নিকটে নত্্রকায়। 

মা বাপের ছাড়ান করিয়া দিবে রায় ॥ 
আনন্দে অবনীনাথ আনে কর্ণসেনে | 
পুরক্কারে বিদায়ি দিলেন বাছা ধনে ॥ 


৫৬ 


ধর্মমঙ্ল 


রাজাকে আনিয়। শেষে দিলা বত্বহাঁর 
পরস্পর সবিনয় মুখে অবিসাঁর ॥ 
পুরঃসর কর্ণসেন পাঁলকির উপরে | 
পাছু ষান বঞ্রাবতী রতন পুক্ষরে ॥ 
কর্পুর কৌতুকে যান করতার ভাবি । 
আলো কনে অরুণ বরণে .অঙ্গছবি ॥ 
বারজন ভক্ত সঙ্গে দ্বাদশ আনমিনি । 
পাছছ যান লাউসেন্ব যেন পদ্মসুনি ॥ 
গৌড় রমতি রাজ্য পশ্চান্ৎ বাঁখিকা? | 
€ভরবী ভুবন পার ভেলাক্স চাপিয়া ॥ 
জড়সব্ু এড়িযা পি জামতি নগবু । 
পার হল্য পরাক্মণ পশ্চিম সহর | 

বাম দিকে বর্ধমান বাবুরকপ্পুর ॥ 
উচাঁলন পছুম! বহ্িল.কত দূর ॥ 
নিত্ষহ গমন পথে নাঞ্িও বিলম্বন | 
চগোঁলপ্ুর হিল বামে গড় মান্দারণ ॥ 
উসতগ্পুর ধুলাভাঙ্গি এড়িয় ত্বরিত । 
নিজ কাজ নগ্লর ময়নাকস উপস্ফিত ॥ 
কাঁলিনীক্ কুলে পড়ে নবলক্ষ দল । 
উষ্গজে একাকার তিল নাই স্থল ॥ 
লাউসেন তা দেখ্য। হলেন সাবধান । 
সান কর্যা €স্রিলেষ স্বক্ষপলাবান ॥ 
অপার তোম্্জ মাজা. অনস্তক কারণ । 
পুরাণে শুক্যাচি নাঁম পর্ডুতিভপাবন ॥ 
পূর্ণভাবে প্রক্লন্ গুজিলেল বাসনা । 
সথা হক্সযিতুদামদল 'ুজালে বযক্্রণর ॥ 
বিছরে. বিস্ভি দিলে ্লাড়াল্যে.সম্্ন,' 1. . 
বিশেষ. জিপ্রিযচ ক, বিশে লিদন ১%..: 
সদয় হইসে ফাকি ০সরর্ ক্মবুতপ. 1, .১ 
পুরিবে মনের) বলিস বুর্নে। 0... 


বৈকুণ্ে জানিল ধর্ম ভকতবৎসল। 
পুরন্নরে পাঠালেন পৃথিবী ভিতর ॥ 

ইন্দ্র কৈল আনন্দে অত বরিধম । 
সম্পূর্ণ অকাল শস্তে ময়না ভুবন ॥ 
পরান পাইল সেন পীযূষ পরশে । 
কোলাহল করিয়া চলিল গৌড় দেশে ॥ 
কালু বীব সাখাস্থুরা তের ডোম আব । 
পরান পাই উঠে করে মার মার ॥ 
বাবণ বধিয়। যেন বাম আইল দেশে । 
ঘুচিল সংশয় শোক আনন্দ প্রকাশে । 
ঘরে ঘরে নৃত্যগীত মহোৎসব ময় । 
অধোধ্যায় হইল যেন আনন্দ উদয় ॥ 
শুভক্ষণে নিকেতনে উপনীত সবে । 

ন1 দেখিয়। কলিঙ্গাকে লাউসেন ভাবে ॥ 
শুন্যা হল সব যেন শোকাকুল মন । 
কানড়া কমলমুখী করে নিবেদন ॥ 
নবলক্ষ দল লয়্য। মাহুছ্যা নাবড় । 
বিভাবরী বস্থ দণ্ডে বেড়্যাছিল গড় ॥ 
কালু বীর প্রতি পড়িল রণস্থলে। 
এঁকেল। কেট্রাছিলাম নবলক্ষ দলে ॥ 
দিদি বিনা দিবস রজনী অন্ধকার । 
শব্ষীর হইল ক্ষীণ লোকে অবিসার ॥ 
সেন কন সখা! ধন সচ্য জয় রিপু । 
বিষোগ বাচাতে পাবি পাল্যে সেই বপু॥ 
সিন্দুক সহিত এনে দিলেক কানড়া। 
ছ্িজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বাকুড়। ॥২৯১। 


দারার ছুর্গতি দেখি। 
সেনের সজল আখি ॥ 


৫৯৮ 


ধর্মমল 


চপলে করিয়া লান। 
ধর্মকে করিলা ধ্যান ॥ 
পুষ্পজল দিল! গায়। 
কলিঙ্গা পরান পায় ॥ 
কাস্তে দেখে কুতুহলী ॥ 
প্রণমিল পুটাগুলি ॥ 

মায়ে দেখ্য। চিত্রসেন । 
জীবন পাইল যেন ॥ 

ধায় আন্যা বসে কোলে। 
কান্দিয়া করুণ। বলে ॥ 
ছাঁড়িয়া জননী মোরে । 
গিয়াছিল। রে কোথাকে ॥ 
কলিঙ্গ। কহিছে বাঁছ!। 
সংসার সকলি মিছা ॥ 
তবে চিত্রসেন তায়। 
প্রবোধ বুঝান মায় ॥ 
নগরে যত লোক । 
পাস্থরিল পূর্ব শোক ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গাঁয়। 

সদ। সখ। বাকুড়ারায় ॥২৯২।॥ 


আনন্দের সীমা নাই অন্দিন যাঁয়। 
স্থখে সেন রাজত্ব করেন ময়নায় ॥ 
দিবানিশি ব্রাঙ্ষণভোজন দান ধ্যান । 
শ্রবণ করেন সদ ভারত পুরাণ ॥ 
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হল্য দেবমানে। 
বৈকুষ্ঠে বসিয়। ধর্ম জাঁনিল। ধিয়ানে ॥ 
হম্থমানে ডেকে কন তুমি যাও বাছ1। 
তুমি সত্য সেবক অপর সব মিছ! ॥ 


ছাদশ পালা ৫৯৯ 


প্রকাশ পশ্চিমোদয় পঞ্চদশ তিথি । 
ত্বর্গ আন্য লাউসেনে সঙ্গে বারমতি ॥ 
বিয়োগ বিজয় কার লইয়া বিমান । 
লাউসেনে আনিবে আমার সন্নিধান ॥ 
এত শুন্যা সুখাসীন সমীরণস্থৃত । 

রথ লক্ষ্যা রতন পুক্ষরে যান ভ্রুত ॥ 
সনকাদি অষ্ট ঘোঁড়৷ পথের সাজন। 
পতাঁক। পুরটমণি পরশে গগন ॥ 
রাম বাম সীতারাম সদাই বদনে | 
উপনীত সত্বরে সেনের সন্ধানে ॥ 
কহিলেন অমিয়াবচন অবিরাম । 
পরিসরে পাঠালেন প্রভু করতার ॥ 
রামের সেবক আমি রাবণের এরি । 
ক্করাস্থর সঞ্চয়ে সংকোচ নাই করি ॥ 
তোমা হতে হল্য বাছ। পশ্চিম উদয় । 
বারদিনে বারমতি পূজার পরিচয় ॥ 
স্বর্গ চল সকায় সমাপ্ত হল পূজা । 
এই কথ। কষেচেন অমরের রাজা ॥ 
এত শুন্যা লাউসেন অশ্রমুখে কয় । 
সকায় যাইব স্বর্গ অল্প ভাগ্য নয় ॥ 
আপনি আমার এই অপরাধ হর। 
দ্রিবস কতেক থাকি আজ্ঞ। যদি কর। 
দারুণ টদবের গতি ছুঃখে গেল দিন। 
সয়াল ভুবনে জন্ম সুখে উদাসীন ॥ 
তা শুন্তা তখন তবে কন হন্গমান্‌। 
কহিব কলির কথ! কর অবধান ॥ 
বেদ ছেড়্যা ব্রাহ্মণ বিষয়ে হবে মত্ত । 
প্রতিগৃহে গ্রীত সদ। পরান্রে প্রবর্ত ॥ 
কলির মনুষা হবে কেবল কঠিন । 
কৃষ্ণপুজ। ইষ্টভক্তি ক্রিয়ায় বিহীন ॥ 


হত ৬ 


ধর্খমঙ্গল 


বন্ধুসেব। বিষয়ে বিধোগ হবে মন । 
অল্প আমু অন্তগতি অকাল মরণ ॥ 
দুর কর্যা সত্যকে মিথ্যাক়স দৃঢ় মতি । 
চতুবাক্ষে হবেক ক্ত্রীয়ের বশ পতি ॥ 
কামিনীর কন্দলে কর্ণের হব বাদ। 
চাঁপিতে ত্বামীর কাদ্ষে সদ! মনে সাধ ॥ 
পরপুরুষের সনে পরিপাটি কথা । 
মংপতি সঙ্গতি আলাপে হেট মাথ। ॥ 
বিধবা ফেলিবে পেট বৎসরে দুবার । 
এই স্ব কলির অনিত্য ব্যবহার ॥ 
সাত বৎসরের নাবী হবে রজন্বলা । 
পূর্ণ নয় বৎসরে প্রবৃত্ত কোলে বাল! ॥ 
অল্পশশ্ত। পৃথিবী হবেন অস:যোগে । 
অল্প দুপ্ধবভী গাভী অল্পোদক মেঘে ॥ 
সজ্জনে সদত নিন্দ। ছুর্জনের যশ । 
বাপ মায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি বনিতার বশ ॥ 
একজাতি হইবেক অজাতি সন্কর | 
পরদারে পন্নধনে প্রবৃত্ত বিস্তর ॥ 
অধমের আদর উত্তমের উপহাস । 
€দেববন্দ্য তুলসী দুয়ারে হবে ঘাস ॥ 
বাপ হয়্য বেটাকে বিনয় নিরস্তর । 
জাতিভেদ যবন ব্রাহ্ধণে হবে দূর ॥ 
সাধুসঙ্গ ত্যাজিয়। নীচের সঙ্গে গতি । 
পুণ্যপথ রুদ্ধ কর্যা পাঁপপথে মতি ॥ 
গুকুপত্বী প্রভৃতি হরিবে দুষ্ট নর । 
উশ্ববে অনন্গগতি দ্বিজে অনাদর ॥ 
কলিযুগে কালী সত্য আর কাম নাহি । 
অপরে দেবতা সব ত্যাজিবেন যহী ॥ 
না মানিবে রেদ শাস্স ভারত পুরাণ 
ভাগবত টৈষ্ুব নিন্দা আর হবিনাম ॥ 


হাদশ পাল! ৬৬ 


এইসব কলিধুগে হবেক অমিত । 

স্বর্গ চল বাছারে বিলম্ব অবিহিত ॥ 
সবিনয়ে সেন বলে সজল নয়নে । 
বারমতি শুনিতে বাসন! হয় মনে ॥ 
হনুমান কন তবে হবে একমন । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিব্ঞন 1২৯৩ 


ক্ষীরোদ সমুব্রকৃলে স্বভাব মোক্ষণ। 
দিলেন প্রথম পুজা দেব নারায়ণ ॥ 
নীরবে ক্ষীরে পুরণ করিলে লয় বাপী। 
মুক্ত হয় স্মরণে তরণে মহাঁপাপী ॥ 
দিয়াচে দ্বিতীয় পূজা দেবতার বাজ । 
মধু মিষ্ট সংযোগে মলুই মধুভাজা ॥ 
তিন পূজ। দিয়াছিল রাজা মহীশ্বর | 
সছ্য যার সিদ্ধ ধান্তে সঞ্চারে অঙ্কুর ॥ 
চাবি পূজ! দিয়াঁচে চাপায়ে ফুকদত্ত। 
প্রভূ দ্বিল পুত্র বর পূর্ণ তবে চিত্ত ॥ 
পুত্র কেট্রা হরিশ্ন্দ্র দেই পাঁচ পুজা। 
বিষম ধর্শের মায়া যাঁয় নাই বুঝা ॥ 
ছয় পূজা দিয়াছিল রাজবংশে কাশী। 
ধরণী উদ্ধার যাতে ধর্ম একাদশী ॥ 
জননী তোমান রঞ্জা যতনে বিস্তর । 
দিয়াচে সপ্তম পূজা সপ্তশালে ভর ॥ 
তুমি দিলে অষ্ট পূজা তুষ্ট নিরঞ্জন । 
বাঘ সঙ্গে জালম্ধায় বিপর্যয় রণ ॥ 
তবে দ্বিলে নতম পুজা তাবাদীঘি তীরে । 
বলে ধন্প্যা বধ কলে বিষম কুভীবে ॥ 
জামতিয়ে জন্মনিংহ রাজার হুজুর | 
বাকুয়ের মেয়ের করিলে দর্প চুর ॥ 


ধর্মমঙল 


মরাকে জীবন দিলে মনুষ্য বিস্ময় । 
গমন গৌড় মুখে গোলাহাট যায় ॥ 
দশ পূজ কাঙুরে ঢেকুরে একাদশ । 
ইছাঘোষ বধ হল অমরে হবষ ॥ 

পূর্ণ হল বারমতি পশ্চিম উদয় । 
স্বর্গ চল বাছ। বে বিলম্ব বিধি নয় ॥ 
শুন্যা এত সেনের স্থখের নাই পার । 
চিত্রসেনে রাজত্ব দিলেন ময়নার ॥ 
ধন্য ব্যয় কবিলেন ধর্মের পীরিত ॥ 
এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন একচিত্ ॥ 
ত্বর্গ যাঁব বলিয়। সাঁনন্দ মনে মন । 
মায়ের নিকটে কন মধুর বচন ॥ 

শুভ দিন হইল সকল সমাধান । 
বৈকুঠ হইতে প্রভু পাঠান বিমান ॥ 
স্বর্গ চল জননী সকায় চেপে রথে । 
অনিত্য হবেক এই অনর্থ ভারতে ॥ 
বঞ্তা কয় বাছ। রে বচনে দিবে মন । 
গোলোক বৈকু্ মোর স্বামীর চরণ ॥ 
লাঁউস্ে কন তবে নয় ইহ। দড়। 
স্বামী হত্যে স্বর্গ হয় শত গুণে বড় ॥ 
অধিক হবেক লভ্য এই আঁশ মনে । 
নিরবধি শ্রীচরণ দেখিব নয়নে ॥ 

শুন্য! এত রঞ্ার সাত্বিক মনে হয়। 
স্বর্গ যাব সকায় সংসার কিছু নয় ॥ 
এত শুন্য1 লাউসেন সুখে অপবর্গ । 
জনকে কহেন তবে চল যাই স্বর্গ ॥ 
কর্ণসেন বলে মোর কাজ নাই তায় 
এ সব সম্পর্তি আমি দিক্সা যাব কায় ॥ 
বর দিল লাঁউসেন বচন বিভাগে । 
ময়না নগরে বাজ হবে যুগে যুগে ॥ 


ছাদশ পালা শষ 


কর্পুরে কহেন ডেক্য। স্বর্গ চল ভাই । 
কন তবে কর্পুর বিলহ্গে কাজ নাই ॥ 
সামুলাকে কন তবে ব্বর্গ চল মাসি । 
যুগে যুগে আপুনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥ 
সামুলা কহেন বাছা সাধ আছে মনে । 
নিরবধি শ্রীচরণ দেখিব নয়নে ॥ 
কালুকে কহেন ডেকে কলিযুগে বাধা । 
সকায় বিমানে চেপ্য? স্বর্গ চল দাদা ॥ 
কালু কয় মহারাজ! মনে অবিসার। 
জিউ গেলে ন৷ ছাড়িব জেত্যের ব্যবহার ॥ 
স্বর্গ গেলে সন্য ষদি মগ্য মাংস পাই। 
ংসাঁর অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥ 
সেন কন সুরা মাংস ত্বর্শে নাঞ্ছি পাবে । 
দরশন করিবে দেবাঁদিদেব দেবে ॥ 
কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাঁজ। 
মগ্য মাস না পাইলে মাথায় পড়ে বাজ ॥ 
হাঁসিলেন লাউসেন শুনিয়া তখনে ৷ 
তখন বর দিলা তাঁকে বিয়োগ মনে মনে ॥ 
মিহির পাঁথর হয়্যা থাক মহীতলে । 
মগ মাংস দিবেক তোমার বংশকুলে ॥ 
বর পেয়্যা কালু বীর হইল পাথর । 
অস্তঃপুরে গেলেন ছুলভ সদাগর ॥ 
কলিঙ্গ। কানড়া আর সুয়াঁগ। বিমল। | 
সেনে দেখ্য। সম্রমে সবাই কুতৃহল। ॥ 
স্বর্গ চল বলিয়। বলিলা মহীপাল। 
আনন্দের সীম! নাই আজি শুভকাল ॥ 
এত শ্ুন্তা। চাবি বানী ভর্ধববাহ নাঁচে । 
আমা সভাকাঁর মনে এই বাঞ্চা আছে ॥ 
প্রভুর পদারবিন্দ পাব দরশন । 
সফল হবেক আজি বিফল জীবন ॥ 


১০৪ 


ধর্মমঞল 


জয় ধর্ম জগমাথ জয় করতাব। 

প্রদক্ষিণ প্রণিপাত বথে পাচ বার ॥ 
কপূর চাপিল। আগে কৌতুক ভেতসী । 
বিষোগে হইব আমি টৈকুগ্ঠনিবাসই ॥ 
অন্ির পাঁখর ঘোড়া শারী শুক আর |: 
মনোরথ কপিল হইল আগুসার ॥ 


, সামুল1 চাপেন তবে সত্যের আমিনি । 


জগত্সংসার জুড়ে জয় জয় ধ্বনি ॥ 

চারি কন্যা সহিত চাপিল। বঞ্জাবতী | 
হায় হায় করে যত ময়নার সতী ॥ 
প্রজালোক সভে ভাব! শ্রাণ নারি বান্ধে । 
কি হল্য কি হল্য বলে চিত্রমেন কান্দে ॥ 
সাখান্তরা তের ডোম করে হায় হাক । 
এমনি আকুল লখ্যা অবনী লোটায় ॥ 
প্রবোধিবা সভাকানে প্রিয় ভাব কবি । 
চাঁপিলেন লাঁউসেন শ্রীধর্ধ সঙরি ॥ 
হন্চমান্‌ সারথি আপুনি লেই রথে । 
বায়ুবেগে যায় রথ বৈকুগ্ের পথে ॥ 

দিবসে আধার হল্য ময়না! নগর । 

কর্ণসেন কান্দে বসে কাতর অন্তর ॥ 
আকাশে উঠিল রথ অনিল মিশালে । 
উপনীত হল্য আন্ত মন্দাকিনীকুলে ॥ 
ত্যাঞ্জিল ভৌতিক দেহ তথি কর্য! '্ান। 
সবে মেল্যা সেবিলেন স্বরূপনারান ॥ 
যথাবিধ জপধষজ্ঞ যথোঁচিত করি । 

প্রভুর নিকটে গেলা পূবদেহ ধরি ॥ 
বশ্তাচেন ধ্যান যোগে ৫বকুষ্ঠের নাথ । 
ইন্দ্র আর্দি অমর অন্তিকে জোড় হাত ॥ 
কোন বিগ্যাধরী নাচে 'বিবুধে মোহিত । 
ল্যায্যাই আদিত্য দেখ্য। সনে আপ্যাক্সিত ॥ 


দ্বাদশ পাল! স্ব 





এত: দমে জুড়াইল আমার. জীবন ॥ 
করদ্খুটে ল্যায়্যাই আদিত্য করে স্তব। 
অপার তোমার মায় অনস্ত &বভব ॥ 
প্রপীদ হলেন শুন্য! প্রত ধর্মবাজ । 
প্রনিয়ম কর্য। দেন পূর্বের যে কাজ ॥ 
ল্যায়াই আদিত্য তবে চামর ঢুলান। 
মনোরথ কপিল গেলেন যথাস্থান ॥ 
নৃত্য করে চারি কন্ত। নিশিদিন শোভা । 
সামুল। করেন তবে শ্রীচরণ দেবা ॥ 
শারী শুক রহিলেন প্রভুর নিকটে। 
জিসব্ধ্য। তর্পণ তপ মন্বাকিনীতটে ॥ 
কপুবি প্রভুর সঙ্গে হইলেন লীন । 
বিজুরি মিশাল হয় বলাহকে যেন ॥ 
ইন্দ্রকন্ত1 রস্তাঁবতী গেলা নিজালয় । 
অস্থির পাখর €গল উত্তর বিজয় ॥ 
এইখানে সমাপ্ত হইল বারমতি । 

যে গায় গাঁওয়ায় তার গোলোঁকে বসতি ॥ 
ধবল মিংহাসনে ধর্ম ঢালিলেন গ! । 
উল্ল,ক জোগান শ্বেত চাঁমরের ব1॥ 
শাকে খতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধ স[হ যুগ পুক্ষে যোগ তার সনে ॥ 
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। 
শর্বরী সরাপ্সি ?) দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥ 
ক্ধীকুলে আমার সদত সবিনয় । 
শুধিয়ে য্যপি থাকে শব্দের বিত্যয় ॥ 
বাঙ্গাল গাঙ্ুলি গাই পিতা গদদাধর । 
স্বপাহীন লাম্প্রতিক ছয় সহোদর ॥ 


৬০৬ ৃ ধর্মমঙ্গল 


ছুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত"গুণধাম । 

মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম ॥ 

রামতচ্চ পঞ্চম রসিক রসে পুরণ । 

সর্বাছজ নয়ান সকলে ধন্য ধন্য ॥ 

এক [কন্তা] অভয়া আখ্যাত অতিভব্য। ()। 
শাস্তমতি সুলক্ষণ। সীমস্তিনী সখ্য। ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কাত্যায়নীক্কত । 
সত্বগুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল একবার । 

সত্য বুঝি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৯৪। 


| দ্বাদশ পাল সমাঞ্ত ] 
গু নমো ধর্মীয় ॥ বিতারিখ ১০ই ফান্তন ॥ শকাব্দ ১৭৩১ 


কুস্তে'মাসে কৃষ্ণে পক্ষে প্রতিপদ তিথোৌ য়া । 
ভূম্যাক্সাজ] দিনবারে লিখিত পুক্তিক৭ ময়] ॥ * ॥ 


শব্দনুচী 


অকুপার ১৬৯--অপার (সমুদ্রবং) 

অখ্যাত ৯৮--অখ্যাতি [ছন্দের জন্য 
“অখ্যাত? । মিল; 'জোড়হাত”] 

অগ্নিয়ে ১৪৩-_অগ্রিতে 

অগ্রবাক ৬৭-_উগ্রবাঁক্য, অধৈর্য 

অঘোর ৫১৩- বিভোর 

অঙ্গ-অবধিয়। ৩৮২-__-অঙ্গ-অবধ্য- 
কারক 

অচাক নির্মাণ ২৬৪_যাহা কুত্তকারের 
চক্রে নিমিত নহে 

অচ্ছুৎ ৫৪৮-_-অস্পৃশ্ঠ 

অজিত ৪৬৩-যাহাকে জয় করা হয় 
নাই 

অর্জ্যা ৫৪০---আর্যা, মাননীয় 

অতক্রের ৫৫৫--যাহ! তত্র অর্থাৎ 
ঘোলের নহে (1), অতর্কের (?) 

অতেব ৯৯-_অতএব 

অত্যাকুল ৩৯৬-_-অতি আকুল 

অত্যানন্দে ১১০-__-অতি আনন্দে 

অথর্ববান ৩৭২-_অথর্ব, অত্যন্ত বৃদ্ধ 

অনৃষ্টি ৪২১-_অদুৃষ্ট [মিল £ “স্ষ্টি” 

অদোঁষে ৪৬৩-_বিনা দোষে 

অদ্রিজা ১২৪-_হৈমবতী, পার্বতী 

অধ্য। ৩২০-_অধ্যাঁয় 

অধিকা ৩০__-অধিক [মিল £ 'মেনকা?] 

অনস্তিকে ৮৬--ন অস্তিকে, অনতিদূরে 

অনিদয়৷ ৫৭৩--স্থাননাম 

অনিবার! ১৬২--অনিবার 

অনীক ১০৭__মুখ, ললাট 

অনীত ৫২৪-_অনৃত, মন্দ 

অনীশাত্মা ৮__যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর 

অন্ুকূলা ২__অন্কুল 

অন্নজ্ঞান ৫২০-_সন্থিৎ 

অন্নুপায় ৩২৬--উপায়হীন 


অন্গবন্দ ১৮১- নির্বন্ধ 

অন্নহ্থয়ে ৮৪- শীদ্র; ভাড়াতাড়ি 

অন্তর্ধামিনী ২৩৬_অস্তর্ধামী 

অস্তশ্চরে ১৫৫-_অস্তরীক্ষে ; অন্তরালে 

অন্ধক জনের নড়ি ১০৭__ অন্ধ জনের 
আশ্রয় 

অস্তিকে ৭১--মিকটে 

অন্নগুনা ২৩১--_অন্নগুল। 

অপরঞ্চ ১৩৩-__অপরও 

অপসরে ১২১-_অবসরে, উপযুক্ত 
সময়ে 

অপিধাঁন ৭৬-_আড়াল 

অপিয়া ৫৮--অর্পণ করিয়' 

অপ্রমতা৷ ৭৩--অপ্রমত্ত 

অবন্ধ ৩৮১-_অবন্ধয, সার্থক 

অবধিয়া ৩৮২-_দ্র" অঙ্গ-অবধিয়! 

অবধিয়ে ১৯০-_বোধ দিয়া, প্রবোধ 
দিয়] 

অবংসে ৪১অবাংসে, কাধ নীচু 
করিয়। (1), অবংশে €) 

অবাস্তর ৬০-_-সংবাঁদ, বিবরণ 

অবারোহ ১৪৭-_গাছের ঝুরি, ডাল- 
পাল। 

অবিদার ২৭১--অভিসার, কার্যোদ- 
যোগ 

অবৃহৎ ৩- ক্ষুদ্র 

অবোধিয়ে ভুলি ২০৩-__অবোধের মত 
( অথবা বুদ্ধিহীনতায় ) ভুল করিয়া 

অভক্তিয়ে ৪৭৪__অতক্তিতে 

অভিকর্তা ১০৩--অভিভাবক+ কর্তা 

অভিভূক ৩৪০ _অভিভব)__- 
অভিভাবক । 

অমরাঁবতীয়ে ৩০৫__অমরাবতীতে (?), 
'ম্ব্গের দেবতাবৃন্দে 


৬০৮ 


অমায়া ৫৬ মায়।, কাতর্তাপ্রকাশ 

অমিথিয়ে ২২৭__-অনিমিখে (?), 
অনিখিখ+ (দেখিয়ে (?) 

অমুখে ৫১৩--অপ্রপন্জ মুখে 

অন্বর ২--বন্ত 

অন্বজনয়নে ৫৬৩--পগ্সনেন্জে 

অন্থবতী ৫৬৩-_বাকুণী 

অন্ভুভূৎ ৮৪-_মেঘ 

অভ্ভোরুহঅজ্বি, ১০৩-_পন্মপাদ 

অরাতি ৫২১-_- শক্ত 

অরিষ্টআঁলয় ৫৭-_স্ৃতিকা গৃহ 

অরিষ্টবাঁস ৩২-_স্থতিকাগৃহ 

অরিসে ৫৩ ৭ ্রুদ্ধ হইয়া! 

অরুষ ৬৯-_ক্রদ্ধ 

অরুষে ৩২৫- ক্রোধে 

অরুসে ২১০-- দ্র অরুষে 

অর্গোর ১২৭-_অগৌর, অগরু 

অধম! ৮৯-_স্ূর্য 

অলঙ্গে ২৭৫-__অনঙ্গে, কামে 

অলসিতে ৪১১-_-অনলসভাবে, দ্রুত 

অশাঁত ৬৯--অসত্য, নিদারুণ 

অষ্টাশী ৩২৮-_অষ্ট আশী 

অসখ্য ৪২৪--শক্রু 

অসব্য ৫৪৯-_ডাহিন দিকে 

অপমজ্ঞা ১৬৫-__অ-সমজ্ঞা, অবজ্ঞা 

অসংখ্য] ৪৭৭-_যাহাঁর সংখ্যা নাই, 
অসংখ্য [মিল £ শঙ্কা] 

অমীমা ১_-অসীম 

অনুক্ষণ ৭৩--অমৌখ্য +অস্থখন, দুঃখ 

অন্ত্রমণি ৫১৬- শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তলোয়ার 

অয়নে উতারি ৩০৮ রাস্তায় নামিয়! 

অহাঁস ৭২-_-বিরক্ত, রুদ্ধ 

অহিঘট ৪৯৮-_দুরধর্ষ (?) 


আড় ১৫৪-_-আহড়, আড়, আড়াল 
আই ৫ ২২--আঁধ্যা, মাতা 


ধর্মমঙ্গল 


আইও ৪০৫-_-অবিধবা, এয়ো 

আউটিয়া জাউ ৪৫১--জাউকে ঘন 
করিয়া রম্ধন। যবাগৃ৯জাউ 

আউদড় ৫৮৩-_আলুথালু 

আকন্দ ৪৬৯-_-আকন্দ ফুল 

আক্রোশিত ৪৫১-্রুদধ 

আখথণ্ড ৫১৩-_অচ্ছিন্ন 

আখগুল ৩১২--_ইন্দ্র 

আখেরে ৫২১--শেষে 

আখে ১২৬-_-আখিতে 

আখ্যান ৩৩, ৫৫-_নাম 

আগল! ৪৪৩--উতৎকৃষ্ট, অগ্রগণ্য 

আগম ৬৭-_-অপরাঁধ, পাপ 

আগ ৩৮১--আগে 

আগুলে ৫৩৩-_বেষ্টন করে, ঘিরিয়। 
ধবে 

আগুসার ৮৫--অগ্রসর 

আগুয়ে পাছুয়ে ৮৩- আগ ইয়া 
পিছাহয়া | 

আগো ১৩১--ওগো 

আ্ায়্যা ৪৮৫-_আগাইয়া 

আগ্র কর্যা ৩৫১-_আগ্রহ করিয়। 

আউ হাড়ি ২৬৪--আপোঁড়। হাঁড়ি 

আগচান্ত হইয়া ২৬৫-_ আচমন করিয়া 

আচ্ছার্দিল ২০১--ঢাঁকিল 

আচুড়ে ৯৩_আচড়াইয়া 

আছয়ে ৩১১--আঁছে 

আছাড় ৩*২- আছাড় 

আজ! ৩২৬-_আর্ধ, মাতামহ, পিতামহ 

আজিগিস ৪১৮ আজিগীষ, জয়ান্ু- 
বন্ধী, জয়শীল 

আঁজাগ্য ৩৬_আজ্যারধ্য (? ), সাদর 
উপহার বা পুরস্কার 

আট করে ৯৪- শক্ত করিয়। 

আটকুড় ৫১-_অপুত্রক 

আটু ১৭--হাঁটু 


শবক্চী 


আড়ম্বরি ১৯০-_আড়ম্বর 

আড়া। ফাদ--ফাদ পাতিয়। 

আতাই ১০৯--শঙ্খচিল 

আত্মভূ-আত্মজ ১৩৮ ব্রহ্গার পুত্র, 
নারদ 

আতিকা ৩৯৮-_আর্তা, কাঁতর। 
(স্ত্রী) 

আথালি পাথালি ৫৮৭-_-এলোমেলে! 

আখি ১৩১--আক্তি 

আঁদরী ৪০৫--আঁদর করিয়া, আগ্রহ 
করিয়া 

আধান ১৮৮-_ আরোপ 

আধি ৫১--ছুঃখ 

আধিভব ৩৩-_-আধি+ অভিভব, 
অত্যাচার কষ্ট 

আন ৮২- অন্য 

আনকদুন্দুভি ১১২-_বস্থদেব 

আনন্দ অবিসাঁরে 
উদ্যোগে 

আনি পড়ে ১০০-_কাঁলি পড়ে 

আহ ৬০--আসিন, আসিলাম 

আন্তিকে ৩৫-__অস্তিকে, সমীপে 

আন্যা ৫১২-_ আনিয়। 

আপুনি ১২৫__নিজে 

আপে হতে ১১--আপন। হইতে 

আপ্লাবিত ৬৪, ৩৫০--প্রাঁবিত 

আবশ্যক ১০৪-_-অবশ্য 

আবস্থা ২৯১- হেনস্থা, দুর্গতি 

আবিশ্তক ৩৪৫-_অবশ্ঠ 

আভিঘাঁত ৫-_বিন্ব 

আমন্ুষ্য ৭৬-_-অমানুষ 

আভিল ২৪২-_ভীতি, আশঙ্কা (?) 

আমাক ৬০--আমাকে 


আমান্ন ৩৪৮-_অপক অন্ন, আতপ চাঁউল 


আমিনী ৪৯-__ধর্মের সেবিকা 
আমিহ ১৩-_আঁমিও 


৩৪৯ 


৪৩৫-__-আঁনন্দে 


৬৪৯ 


আমূলক ৬২-_-অমৃলক 

আমুলক ১ ১৫-_আমূল, আছ্োঁপাস্ত 

আম্বশে ১১৩-স্পর্শ করে, আলিঙ্গন 
করে 

আযোগ ৩৮০--আযুক্ত, নিযুক্ত 

আরজ ১১৬-_আঁজি 

আরতি ১১৭-_-আত্তি, আগ্রহ 

আরব ৮০--আবাব, রব 

আরুষ ৩২৫-_রোষ 

আরম্তিল। ৫২-_-আরম্ত করিলেন 

আরাব ১৩৯-_-বরব, শক 

আলাছুলা ১১০--হোলয়৷ ছুলিয়া 
( আদরার্থে) 

আলাম ১২৮-চাদোয়া, পতাঁক। 

আলায়্যা ১০৬-_এলাইয়া 

আলি ৯৫-_সখী 

আলুম ৭১-_আসিলাম 

আল্য ৫৬-_আঁসিল 

আশয় ৬৩--আশা 

আঁশয়ে ৬৯ চিত্তে 

আশিমি ৪০৬-_-আশীর্বাদ করিয়া 

আশ্তগ-জ ১১৭-_বাধুপুত্র, হস্থমান্‌ 

আপস-ইষু ৩২০-_অস্ত্র ও শর 

আসতাড়া ৫০১--অশ্ব-তাঁড়ন। 

আসমুসি ২৩৩-_অস্থির চিত্ত 

আপাবাড়ি ২*__-ফকীরের লাঠি, 
“আসা”-দও্ড 

আসিএ ২__ আসিয়৷ 

আস্তা ৩৩৯-_ আস্থা, বিশ্বাস 

আস্ত আশ্য ৪৩-_-আইস আইস 

আয়ড় ৪৮৮--দ্র' আজড়, 

আয়ড়ে ৫৩০--আড়ালে, 
অন্তরালে 

আয়োধন ৪১-যুদ্ধ 

আয় ৩৪৭-_দ্র” আইও 

আহবে ৫১৬যুদ্ধে 


১১৬ 


আয হতে ১১৮--এ ব্যক্তি হইতে, 
ইহার দার! . 

আট ৩৮৪-_দস্, দর্প 

আধলার ১৫৭-_-অদ্গের 


ইচ্ছাবতী ৩৬৯- ইচ্ছুক 

ইচ্ছি ৯--ইচ্ছ। করি 

ইতর পথে ১৯৬--কীাঁচা পথ, যে পথ 
পরিত্যক্ত 

ইতরে ৫১৬__-অপর, অন্য 

ইথে ২৫--ইহাঁতে 

ইনাম ৫১৮- বখশিশ 

ইব ৩৩--মত 

ইবে ৩০_-এবে, এইমত 

ইভ ১৬১-_হন্তী 

ইরম্মদে ৩২৪-_বজাগ্নি 

ইরলাল ১২৩--খাঁজনা, কর 

ইঘাঁস ৪১--দ্” আস ইনু 

ইসমুঠ। ৫২৬ তুগ (6) 

ইসাদ ৪৪২-_-ইসাদী, সাক্ষী 


ঈষদাস্ত ১২৯ ঈষৎ হাস্য 


উগি ৫৪৮-_উকি 

উগি দিয়ে +৪__উকি দিয়া, উঁকি 
মারিয়। | 

উচাটন ১০৮-_-উদ্ধিগ্ন 

উচ্চাটন ১৪৯-_উচাঁটন, চঞ্চল 

উছর ৬৪-_-উৎসর, বেশি বেলা 

উট ১৪৬__উঠ 

উঠ ডুব ৪৩৯--হীবুডুবু 

উড়। পাক--উড়স্ত পক্ষী 

উড়া পাঁক ৫২৮-উড়স্ত ভাবে পাঁক 
খাওয়া 

উড়ির তওুল ৭৭-_উড়ি অর্থাৎ নিরুষ্ট 
ধান্তের চাউল 


ধর্মযঙ্গল 


উদ্ভুকুল ১২৯-_নক্ষত্রমগ্ডলী 

উদ্ভুগ্রহপতি ৫৭২-_নক্ষত্র ও গ্রহগণের 
অধিপতি, স্্য 

উড্্যা ৩৪১-_উড়িয়া 

উতারিয়। ৩২৪-_নাঁমিয়া 

উত্রি ৯১-_উত্তরীয় 

উত্থানিল ৩৪৮-_উঠাইল 

উথে ৩৫৬_-উঠে 

উদক ৫৯*-_জল 

উদধি ২৯৬_জল, সমুদ্র 

উদরস্ত ৩৩৯-_উদরস্থ 

উধাঙ ৩২৪-_উধাও 

উপকাজ্যের ১১৯-_-উপকাঁরিকাঁর, 
কাছারি বাড়ীর 

উপনীতি ২০-_উপস্থিত 

উপাস্ত ৫২-_-উপসর্পণীয় 

উপাধি ১২৫--উপধি, উপসর্গ 

উভবায় ৫০__উর্ধবস্বরে 

উভারিল ১৬১-_চড়াঁও হইয়! 
মারিল 

উত্তদলে ৩২১-_দ্রুতগামী সৈশ্যদলে 

উত্ভুরড়ে ৫৪৯-_ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া 
ছোটা 

উরণ ৪৪৩-_মেষ 

উরণে ১৬৪-_মেষকে 

উরহু ১-_অবতীর্ণ হও 

উলসিত ৫৭৪-_-উল্লসিত 

উলাইল ৯১- খুলিয়া ফেলিল 

উসন ৫৯*-_-আঁচমন, গণ্ডষ 

উপব ২০৫--ও সব 

উস্থল ২৫৬-__আদায় 

উয়াসিল ২৩৫-_-আদায় 

উহ ৪৩৫-_-পরিফার (?) 

উত্পল রাতা ৫৩৪-_লাল পদ্মফুলের 


মত 
উৎসাঁৎ ৪৭৬-_-উৎপাঁদ, উচ্ছন্ন, বিনষ্ট 


শবস্থচী 


উত্রী ৮০-_ উত্তরীয় 
উরণার্দি ৩৪--মেষ প্রভৃতি 
উত ২০৭-_নির্ণয়, নিশ্চিত (?) 


খক্ষে_ নক্ষত্রগণকে 


একাঞ্জলি ৫৯*--জোড়হাঁত 
একুই ৩৭৭--একই 

একুশী ৩৬৬-_একুইশ, একুশ 
এটে ৪৭-_আটিয়া, বিশেষভাবে 
এঠ্য। ২৫১--এঠে! 

এতা। ১৪৯---এখা, হেথ! 
এতানি ৩৪৮--এগুলি 

এন্যা ২৫১--আনিয়া 

এস্য ২৬৭-_আঁইস 

এস্তাঁচ ৩৫৭-_আসিয়াছ 
এস্যাচি ৩৫-_আসিয়াছি 

এহি ৩৯৩-_এই 

এটে ৪২-_-আটিয়া, শক্ত করিয়া 


এছনে ১৪৫--এ রকমে 
এমনি ৩৫৩-_অমনি 
এরি ৭--শক্র (অরি+ বৈরী এবি) 


ওড়ের মালা ২৯২-_জব1 ফুলের মালা 
ওথাঁওত ১১১-_ওখাঁনেও 

ওদন ৫৮--অন্ন 

ওর ৫১৩-_-সীম। 

ওলাইবে ১০১-নামাইবে 

ওলায়্য। ২১১. _নাঁমাইয়া 


গদধি ১১--উদধি, সমুদ্র 

কণ্ড ১০৩__কমুক, বলুক 

কচালে ৩৯৫--মর্দন করে 

কটস্ক ৫১৬, ৫২৬--? 

কটিল্নক ৬৮-_রন্ধনের আনাঁজ বিশেষ 


৬১১ 


কটু ৬৮--কট্রসযুক্ত, ঝাল 

কড়ি পাতি ২৫৬-টাকা কড়ি 

কতি ৩২--কথি, কোথায় 

কতি ৫৩---কত 

কতিচিৎ ৩৫৭-_.কথঞ্চিৎ 

কথ ১০৬__কত 

কথক ৩৬৭--কতক, কিছু 

কদর্থন ৩৯৮-_অত্যাচার, নিষ্টর 
প্রহার 

কদলকমনে ৩৪১--কদলী মনে 
করিয়! 

কনকমপ্তীর ৪-__-সোনার নৃপুর 

কন্দুলে ১৩৮- ঝগড়ায় 

কপদ্রীকে ১২৪-_শিবকে 

কবচ ৫১৬-বর্ম. 

করধা ৫৮১- দেনা দায়ে বন্দী 

কবাই ৩৬৭-_-উপরের জাম! 

ক-মন্তরে ৩৭--কি উপায়ে, কোন 
উপায়ে 

করঙ্গ ৬_জলপাত্র, কমগুনু 

করনাল ৩৭৬--একপ্রকার বাশি 

করমে ৬৮--করিবে আইন 

করয়ে ৫--করে 

করহ ২৮--কর 

করার্ধপর ৯৭--? 

করাল্যা ১১৮-__করাইল 

করিএ ২১-_করিয়। 

করিবর ৩৭১-_উত্তম হস্তী 

করিল মোকাম ৩২৮-_বাসা করিল, 
বাদ করিল 

করিমি ১৬৪-_করিয়াছিস 

করে নাই ১৬৮--করিও ন! 

কর্যা ৪১-__করিয়া 

কলধোৌত ৫৩৫-_বিশুদ্ধ স্বর্ণ 

কলম্ব ৪১-_অস্ত্রবিশেষ 

কলুষ বিহরে ১৯৮-_কলুষ নাশ করে 


৬১২ 


কলুষভঙ্গ। ১৪*-_কলুষতঙ, কলুষনাশ 

কষ্টে শ্রষ্টে ২৯১-_কষ্টে হ্ষ্টে, কোনও 
প্রকারে 

কসি ২৪১-_কহিস 

কয়গুলা ১৭৭_-কতগুলি 

কয়াচি ৩১২-_-কহিয়াছি 

কয়ো নাই ১৬৮-__কহিও না 

কহিএ ১৯-__কহিয়। 

কক্ষ ৫৬১-_বাহুমূল, কাখ 

কক্ষা ৩৮৪-_-পণ, বাজি, তর্ক 

কাঁকতলি ২৭২--কক্ষতল, বগল 

কাকুবাদ ৩৫-_ প্রশংসা বাক্য 

কাছাড়া ১১৭-_কাছাঁড়, আছাড় 

কাড়া ৮৩-_বড় ঢাক 

কাতি ৬৬-_খড়গ 

কানি ৩১০-ছিন্ন বধ 

কান্দিএ ১৯-কাদিয়] 

কাঁপা ২৯_কাঁপ, কাপিয়' 

কাপাসের মালু ৩৭১-_কার্পাস তুলা 
রাখিবার পাত্র 

কাবাই ৫৪৩-_কবাই 

কাম্পাইয়া ৩৮--কাপাইয়া 

কামূক ৯৮-ধন্ু 

কালপৃষ্ঠ ৪১- শন্্র বিশেষ 

কালাসন্ন ৫৮০--আ'সন্ন কাল 

কালিনী ৭৯__নদী নাম 

কাণঠীবল ৬৮-__-ফলবিশেষ 

কায়াই ৪১৭-দ্র" কবাই 

কাহাল, কাঁহলি ৮৮-_বাছ্যন্ত্রবিশেষ, 
ঢাক ব ঢোল 

কাটাকড়ি ২৩২-_কর্ণীভরণ বিশেষ 

কিমর্থে ৫৭১-_কি জন্ত 

কিরিকুল ৩০৯-_শৃকরের পাল 

কির্যা ৪২১--_শপথ 

কিসরে ৫৬৩-_-অকাঁতরে (?) 

কিশর ইসারা ২৭২--? 


রা 


ধর্মমঙগল 


কিশোর ঈশ্বরে ৫৫5_-? 

কীটভকুমারী ১৩২-_ পার্বতী, দুর্গা 

কুখে ৪২১-_কুক্ষিতে, গর্ভে 

কুঙ্ঞানীর ১৮-_মন্দ জ্ঞানীর, অল্পজ্ঞানীর 

কুড়্যার ৩১১-_কুঁড়ে ঘরের 

কুনাথকিস্করী ৬৮-_পৃথিবীপতির দাসী 

কুলুপা ২৫৭-_কুলুপযুক্ত, কব্জ। দেওয়। 

কুপিয়া ৩৭৩-__কোঁপ করিয়। 

কুবা ১৪৮- চাঁকতি 

কুমতিকলাপ ৩১-__-.অসং বাক্য 

কুলাচল ৫২৮-_অষ্ই কুলাচিল (মূল 
পর্বতমাল। ) 

কুলাল ৭৭-_কুসম্তকার 

কুহু ৩৭৩-_অমাবস্থা 

কেট্যা ৪২-_কাটিয়া 

কেড়্যা ৩৭৩-_কাড়িয়া 

কেমত ৯০-_কেমন 

কেনে ১৭২-__কেমনে 

কেঁছ্য নাই ১১৩-কাদিয়ে! না 

কৈটজে ১৭৩-_ ? 

কৈলাসকে ১৮৮-_কৈলাসে 

কৈলি ২৯--করিলি 

কৈশোদরী ১৪১-_কশোদরী 

কোতুক বেহার ১৩৪--কৌতুকবিহার 

কৌতুকচেতদী ৫৬৯-__কৌতুক চিত্তে, 
কৃতৃহল মনে 

ক্রুপায় ২৭৩__কৃপায় (উড়িয়া প্রভাব) 

ক্রোধে অবিসার ৩৪০-_ক্রোধে উন্মত্ত 

ক্রিপ্ত ৩১- করিত, খণ্ডিত 

ক্ষেণ ২১১-_ক্ষণ, মুহুত, সময় 

ক্ষেণেক ৩৮১-ক্ষণেক 

ক্ষেমহ ৯৯-_ ক্ষমা কর 

ক্ষেমা ২৮৪-_-ক্ষম! 


থগ্ডরি ৩৫৯-_বাছ্যযন্তর- 
বিশেষ, খগ্তনি (?) 


শবদস্চী 


খটা ৫৯২--খোঁটা) বাধা 

খগ্ডনা ৩৩-_খগুন ( মিল : “ভাবনা, ) 
খণ্ডি ৪২৪--খগুন করিয়া 

খরশান ৫৩-_তীক্ষধার 


খাউই ৪৯৭-_কাপাস, মাছ ইত্যাদি 


রাখিবার চুপড়ি 
খাণডাবে ১৬৮-খাঁওয়াইবে 
খাণ্ডা ৩৮০--খাড়। 
খাতা খাতা ৩৭৭-_দলে দলে 
খাতিন ৪৫০-_খাইতিস 
খানি খানি ৪৫৯-_টুকরা টুকরা 


খাবার নাই দায় ১০২_-খাইবার 


প্রয়োজন নাই 
খাস ৩৬৫-_খাইস, খাস 
খায় ১৭৫-_খাও 
খায়াৰ ১১৪-_খাঁওয়াইব 
খায়ায় ১৮০--খাঁওয়ায় 
খিন ১৩০- ক্ষীণ 
খিয়াতি ৫৮--খ্যাঁতি 
খিয়ালে ১৩৪-_ খেয়ালে 
খুধা ১৬৮ক্ষুধা। 


খুগি২০--খুঙ্গি,দোয়াতকলম রাঁখিবাঁর 


পাত্র 
খেদাড়ে ২৯০--তাঁড়। করে 
খেমিয়ে ২৪১-_ক্ষম। করিয়। 
খেয়্যাছিল ৩২৮-_খাইয়াছিল 
থোশাল ৩৯৬__খুশহাল, আনন্দিত- 
চিত্ত 
খোঁটা-_বীঁক। কথা 


গউন ৩৮৮-_গৌণ, বিলম্ব 

গজারিবাহিনী ৪০-__সিংহবাঁহিনী, ছুর্গ। 

গজেন্ত্রমথনে ৪২৫-_গজেন্রের মত 
বীরের সঙ্গে যুদ্ধে 

গঞ্চপাত। ৫৮৭ ; শুদ্ধ পাঁঠ “গঞ্জ পাড়া” 
বাণিজ্য স্থান ও বসতি 


৬১৩ 


গণ্ডী ৫৫৪-_ধন্গুক 


গনমার্গে ১৬৯__চলাপথে 


গবন্ঠিত ৯-_ শুদ্ধপাঁঠ “গ্রীবাস্থিত” ? 

গব্যুতি ৩৫১--ছুই ক্রোশ 

গরাসিল ৯৫ ৪৯৬--গ্রাস করিল 

গবি ৫৪২--গ্রহ, পাঁপ 

গর্গরি ৫৮৩--গাঁগরি 

গলা ২২৭১ ১৩৮-_ক্রোধ, মান 

গাঅ ৪৪-_গাহে, গায় 

গাই ৯৫-_গাভী 

গাএ ৩৮ গাছে, গায়ে 

গাএন ২৩ গায়েন, গায়ক 

গাজ্যা ৩৪০--গাঁজিয়! 

গাড়র ১৮২--গাড়ল, ভেড়া 

গাথ ৩১- গাথা (মিল : নাথ?) 

গাদালি ৩৪২-_গাদ। বন্দী 

গাঁবিঘর ২৮৫-_গৃহস্থালি 

গায়ায় ৩২৪--গাওয়ায় 

গাই ২৮ গ্রামনামযুক্ত পদবী 
( ব্রাহ্মণের ) 

গাথনি ৫১৬-_ গাঁথ।) গ্রস্থন 

গিএ ২১--যাইয়া 

গিন্দায় ২৮০-_তাঁকিয়ায় 

গির্যা ৩০৯-_গেরো, গ্রন্থি 

গী্বাণ প্রধান ৩-_দেবশ্রেষ্ট, গণেশ 

গুণাগাঁর ২৮২- ক্ষতি 

গুণান্ুবাদ ১২--গুণের ব্যাখ্যান 

গুণান্তিক। ৪০-_-অশেষ গুণযুক্তা 

গুল্তাই ৫৯-_গুল্তি 

গুয়া ৩৮৪-_গুবাক, সুপারি 

গুয়াল ৪৪৮__-গোয়াল। 

গুয়ালাম ৩১৫-_কাটাইলাম 

গেছিল ২৯৪-_গিয়াছিল 

গেড়ে ২৩৩-_গাঁড়া, ডোব। 

গেহিনী ১৭২-_গৃহিণী 

গোতর ২৪৮--গোত্র 


৬১৪ 


গোজ্ভিৎ ৪৫৫-_ ইন্দ্র 
গোমায়ু ৩৭০--শ্গাল 
গোল ৩১৭--গোঁলমাল 
গোষ্ঠকে ১৩১- _গোষ্টে 
গোহাড় ৫৫*--গোরুর অস্থি 
গৌণসে ১৭৩: শুদ্ধ পাঠ “গৌণ সে” 
গোৌরিকের ৫৬৬--? 
গৌর্যাদ্দি ৩৪৮-_গৌবরী আদি 
দেবতা 


ঘনর্িটে ৪৩৯ : শুদ্ধপাঠ “ঘনখি'টে” 
ঘন ঘন জল তোলপাড় করে 

ঘর গাঁড়ি ৫৮৬ : শুদ্ধ পাঠ “ঘরগারি” 
_ দ্র" গারিঘর 

ঘাঁটু ১৭-_ঘেঁটু, ঘণ্টাকর্ণ 

ঘুচয়ে ৫.__ঘুচিয়া যায়, দুর হয় 

ঘুটে পাশ ৩৩৭-__ঘুঁটের ছাই 

ঘুড়িনী ৪০৩-_ ঘোড়া (ত্বী) 


ডিমঅয়ে ১১৪--? 


চপলে ৮৪- শীস্ত 

চরণপুষ্ষরে ৭২-_পাদপন্সে 

চরায়্য ৪৫০-_-চরাঁইয়। 

চয় ৭৭-__চয়ন 

চয় ৪৩৫__মমূহ 

চাক ৫৩৩-_কুমারের হাড়ি ইত্যাদি 
গড়িবাঁর জন্যে চাঁকৃতি 

চাগুনি ৪২৮__চারণের লাঠি 

চামীকরে ৮*্বর্ণে 

চাঁমীকর মাটা ৪১৬__ববর্ণমণ্ডিত? 

চালু ৩৭১-_চাঁউল 

চায় ৪২০---চাও 

চিত্র পুতলির পারা ১৬৭--পটের 
পুতুলের মত 

চিন্তহ ১২- চিন্তা কর 


ধর্মমঙগল 


চিরি ১০১-_চিবিয়া 

চুআয় ১৫__চুয়াঁয় 

চুহান ৩৭৬-_চৌহাঁন, যোদ্ধা জাতি 

চুর ৪২৫-_চুর্ণ 

চেএ ২১- চাহিয়। 

চেটাস ৫২২-_অহঙ্কাঁর 

চেলের ১০১--চাউলের 

চোটায় ৫১*__আস্ফাঁলন করে 

চৌথাঁর ৫২৩-_-চোঁখে সর্ষে ফুল? 

চৌবেড়ে ৫১৮__চাঁরিদিক 

চৌরস ৪১২-_চতুরআ, চারিকোঁণা 
ভাজ 


ছদ্মতা ৪*__ছলের ভাঁব 

ছপরে ৭৪-_শ্রদ্ধ পাঠ “ছুপরে” (?) 

ছপার ২৬৩-_শুদ্ধ পাঠ “ছুপরে” (1) 

ছান্দে ৩৫৫-- প্রকারে 

ছাপা ৩২৮--লুকানে, গোপন 

ছাঁষ্থালে ৪০-_ছাওয়ালে, সন্তানে 

ছাঁয়াল ১?৬ ছাঁওয়াল, শিশু 

ছিড়্যা ৪৯৬-ছি'ড়িয়। 

ছিপর ১৯২-_লুক্কায়িত (?) 

ছিরাঁমবাটি ২১৪- -শ্রীবামবাটি 

ছিঠি ৪৩৪-_স্ৃষ্টি 

ছুয়ায় ৩৩৮-_ম্পর্শ করে 

ছেড়্যা ৩৩৩ ছাড়িয়া & তুৎ নেচ্যা, 
এন্া, সের্য! ) 

ছেগ্যা ৩৪-_জড়াইয়! ধরিয়া 

ছোঁচা ২৯৫-__-ছোঁটলোক 

ছোছ। ৪৮-_-অতি লোভী 


জউ ৪৩১-_জতু, গালা 

জন ৬২--যেন 

জনেক ৩৭-_জনৈক 

জন্মীয়্যাতি ৩৫২--আজীবন সধবা 
জপ্য। ২০৮--জপিয়! 


শবাস্থচী ৬১৫ 


জপ্যায়া ৫৯--জপিয়। 

জবুল ৩৩--? 

জলাশ ২৬৪-_জলজ উদ্ভিদ 
জসরে ২০৫-_-? 

জয়ধীটা ২৮৬-_জয়ঘণ্ট! 
জয়যাত্রী ৯১--জয়যাত্রার যাত্রী 
জয়াঙ্কে ৩৩১-_জয়চিহ্থাস্কিত 
জাখ্য ৩১৮? 

জাঙ্গাল ১২৩-_উচু চলা পথ 
জাটি ৫৫১-_যষ্টি, লাঠি 

জাঁঠা ৩৮৭-_যষ্টি, বড় লাঠি 
জাতি ৩৭৬-_বিভাগ 

জান্য ৩৬৬-_জানিও 

জাপ্য মাল। ৩৩৪--জপমাল! 
জাত্য ১৮৭-_যথার্থ (?) 

জাশ্ত পাল্য ১৩৫__শোভ (?) পাইল 
জাঁকনে ২০৬--চাঁপে 
জিজ্ঞাসিয়ে ৩০_ জিজ্ঞাস। করিয়। 
জিনেন ৪০০--জয় করেন 

জিন্তা ৩৬৫-_জয় করিয়। 

জিন্ম। ২৯৪-_ জম! 

জিয়ন্তয়ে ১৩৪-_জীয়ন্তে 
জিয়ন্তেয়ে ৩৫৮-- দ্র'জিয়ন্তয়ে 
জিয়াইয়৷ ২৯৯-_বীচাইয়। 
জির্জির ১১৭-_জিপ্ির, শিকল 
জীতে ৪৯--বাচিতে 

জীয়ত্তে ৪৬৪-_জীবিত কাঁলে 
জীষ্যা থাকুক ১০৩-_বাঁচিয়া থাকুক 
জুড়াও ৩৬৪-_জুড়াঁক 

জুভাঁয় ২৯৯-জিহ্বাঁয় 

জুস ৬৮-যৃষ, ঝোল . 
জুহার ৩১১-_জোঁহাঁর, জয়ধ্বনি 
জেতে ৩১০- জাতিতে 

জেন্য। ৩৩৬-_জানিয়। 

জোত্র ৭_-যোত্র, জোগাড় 
জৌঘর ৮১-_জতুগৃহ 


বট, ১ ৪৬-_শ্লীপ্র 

ঝরকায় ৯৬--জালক্ষ-” জালকৃখ১» 
» ঝরোকা৯ঝরকা, জানাল। 

ঝাই দিয়া ২৪৪--? 

ঝাকা ৫৮২--? 

ঝাট নাই যায় ১২১-_সংখ্যা করা 
যায় ন। 

ঝাপুটে ২১০--জাঁপটে 

ঝাপ! ২৯বীপিয়া 

ঝুরে ৩৩ ৫৯১--ঝরে 

ঝুর্যা ৩৭২-_ঝুরিয়া, দুঃখে 

বেট ১৫৬--ঝাটাইয়া 


টকর ৫১৬-_মাঁথ পর্যন্ত 

টটক ৫৬৪-_-চমক, টনক 

টাটক ৪১-_চমক, বিশ্ময় 

টাঁটু ৩০২-_টাঁটু ঘোড়া, ভালো ঘোড়। 

টশগন ৩০২--ঘোঁড়। 

টীকা ছাতা! ৫৩৪-_রাঁজছত্র, আধিপত্য 

ট্‌ট৷ ৩৩৬-_-কম, হীন 

টেব্যা ৫৪২-_ ইঙ্গিত করিয়। 

টোটক ১৪০_-তোটক (ছন্দ) 

টোডর ২৮৮-_ঘুজ্ব,বওয়াল! হাতের 
( ব। পায়ের ) আভরণ 


ঠাঁকুরাল ৪২৯--প্রতুত্ব 
ঠাঞ্চি ১-- স্থান 

ঠটা ১৫৭--এঁটো 

ঠেস দিয়া ৯৫-_হেলান দিয়। 
ঠেটা ৪৫০-_পৃষ্ট, উদ্ধত 
ঠোকা ৪১২- আশঙ্কা, সংশয় 


ডক ৬৮ শুদ্ধপাঠ “দক” -_ 
দিকৃ, জল 

ডস্কা ৫৮৭-_বাঁজাজ্ঞাজ্ঞাপক বাগ্যধ্বনি, 
টেটবা 


৬১৬ 


ডম্ষ ৫১৭-_বাছ্যযস্ত্রবিশেষ | 

ডাঁক্যা ৮৩--ডাঁকিয়! 

ডাগর ৫১৪._বৃহত, বড় 

ডাঁড়া ভাড়া ২৩০-দাড়া দাড়া 

ডি'য়ে ১৯*-_পায়ের আঙুলের উপর 
ভর দিয়া লাফানো 

ডুবিলা ২৪-ডুবিল 

ডেরি ৪৩২ শুদ্ধপাঠ “ডেড়ি”-__ দুঃখ 

ডোর ৬-_বৈষ্বদ্দিগের বহির্বাস, 
কৌপীন 


ঢালি পাকি ৪৯৮-_ঢাঁলধারী সৈনিক, 
পাইক সৈন্য, পদাতিক১পাইক 
পাকি 

ঢুলাঅ ৪৬-_ঢুলায়, ব্যজন করে 

ঢেমচ1 ১২৮-_বাছ্যযন্ত্রবিশেষ 

ঢের কর্যা ১০১--অধিক পরিমাণে 

ঢটেকিয়ে চাপিয়ে_-ঢে'কিতে চাপিয়। 


তড়িল্লত। ৮২--তড়িৎ+লতা 

তথাপিহ ৫৩-_-তথাপি 

তথি ১০৬-_-তথায় 

তাদস্তিকে ২৫-_তাহাঁর কাঁছে 

তপসী ২৯২-_-তপস্বী, তাপস 

তবক ৫২৫--মোড়া, আচ্ছাদন ' 

তবলে ৫৪৩--আস্তাবলে 

তমশ্িনী ৫৪৬__তমসা, অন্ধকার 

তন্থুরা ৫৭৩-_তানপুরা! 

তরসিয়ে ৪২--আকম্মিক ভাবে, 
ত্বরান্বিত হইয়! 

তরয়ার ১১৯--তরবারি 

তরালের ৩৪১--তরবারির 

তরুণীয়ে ৯৫৫__তরুণী 

তঝোয়ার উর্যা ৪১--তরবারি খুলিয়। 

তলপ ৫৮২- খোজ, সংবাদ 

তশ্কির ২৯৬? 


ধর্মমঙ্গল 


তসল! ৫২১-_খিল 

তস্কর ৫৮৮--প্রবঞ্চক, ঠক 

তস্কির ২৮৫-_দ্র" তশ্কির 

তাই ৯৩-_তাহা 

তাঁজি ৩০২--তাজিকদেশের ঘোড়া 

তাজ্যা ৩৪০---তাঁজা 

তাতের ৬৪-_-পিতার 

তামরসে ৩৪৪--পদ্ষে 

তায়াতাই ২০৯--পরম্পর আক্রমণ 
প্রতীক্ষা 

তিগ। ৪১৮-_বাছ্যযন্ত্রবিশেষ 

তিমিঙ্গিলা ৪২৬--তিমি অপেক্ষা বৃহৎ 


মাছ 
তিয়াগিয়। ৩০৬--ত্যাগ করিয়। 
তেজা ২--তেজস্বী, অধিক 
তীথথ ১৩৪-_তীর্থ 
তীরণ ৪৯২-_স্থান নাম €?) 
তুটি ৪২ ত্রুটি, হীনতা' 
তুটে ৫৩০-_টুটে, ভাঙ্গে 
তুড়৷ ৩৪১-_তুঁড়িয়া, নষ্ট করিয়া 
তুণ্ড ৫৬৪-_মুখ 
তুণ্ডে ৬৩-_মুখে 
তুবঙ্ক ৫৭৩-_বাগ্যযস্ত্রবিশেষ 
তুরগী ৩০২-_তুরস্কদেশীয় ( ঘোড়া ) 
তুরগীর ৫১৭-_দ্র” তুরগী 
তুরিতে ২০-_ত্বরিতে, শীন্র 
তুষে ১২৬-তুষ্ট করে 
তুয়া ৭২ তোমার 
তৃষ্তাএ ২৪-_তৃষ্ণাতে 
তেওড়া ৫৭৩-_বাছ্যন্ত্রবিশেষ 
তেকারণে ২৪--সেই কারণে 
তেকে ১১৯--তাক করিয়া, 
করিয়া 
তেখন ২২৫--তখন 
তেঘাই ৫৭৩--বাগ্যযন্ত্রবিশেষ 
তেঞ্ পাকে ৯৯-_সেই হেতু 


লক্ষ্য 


শবাসুচী 


তেছেরি ১১৯--তিনফের, তেহারা 
তেঁহ ৬১-_-তিনি, সে 

তৈছনে ২১০-_সেইপ্রকাঁরে 
তৈরপ ২১৩--ঘোষণ। (€?) 
তোয়ের ৮*-_-জলের, নদীর 


তৌলে ৫৬৯-_উপমা, ওজন, ঈ্াড়ি পানা 


ত্বচিসার ২১৩-_বাঁশ 

ত্রিঅগ্রলি ৮২-_তিন অঞ্জলি 

ত্রিঅধ্ব ৩৪১-_তিন রাস্ত। 

ত্রিকাঠ1। ৫৬৫-_তিন কাঠির ত্রিপদ 

ব্রিদশে ৭-দ্বর্গে 

ত্রিদেবেশী ৪০-_-দেবতাদের অধীশ্বরী 

ত্রিপাদ পঞ্জর ৫৫৬--তিন পাদ চিহ্ন 
যুক্ত পাঞ্জা ( ীলমোহর ) 

ব্রিভুবনসারা ৪০-_ব্রিভুবনে 

ত্রিয়হ ৫৫৮--তিন দিন, তৃতীয়া (1) 

ত্যজহ ৩১--ত্যাগ কর 

তাঁজিও ১-ত্যাগ করিও 


থর ৩২৪--স্তর 

থরকব ৪১৬-_-ঘোঁড়াঁর সাঁজবিশেষ 

থাকু ২৯৬--থাকুক 

থাক্যা ৩৭২-__থাকিয়! (তু” পাঁক্যাঁ_ 
পাকিয়া) 

থুইবে ৫৫-রাখিবে 

থুইল ৩৩--বরাখিল 

খুবেক ১৪২-_-রাঁখিবে 

খুল ৫৮-_থুইল, রাঁখিল 

থুলি লাফে ৫০৭-_দীর্ঘ লম্ষনের দ্বারা 
(5 1008 )010) ) 

থুয়ো ৯*--বাখিও 

থেথায় ২৬৮-_থিতায়, ঢালিয়। দেয় 

থোপ ৩২৪--থোপ! 

থ্যতায় ২৬৮-ড্র থেথায় 


দগদগি ৪৩৩-_দাগ।, ব্যথ৷ 


৬১৭ 


দড় *৩৪-দৃঢ 

দড়বড় ৩৮৩---তাঁড়াতাঁড়ি 

দড়মসা ৪৪৪---ঢাকের মত বাগ্যন্ত্ 

দণ্ডটাক ২৭২-_-একদৃণ্ড 

দস্তিদত্ত ২৬২-_হাতির দাত 

দবাঁকরগণ ৪৫৯-_সর্পগণ 

দর্যায় ৪৩৯-_দরিয়ায় 

দল্যা ৩৪০-_দলিয়া 

দস্কর ৫৮৮: শুদ্ধ পাঠ “তন্কর” 
- চোর, দন 

দাখিল ৫৭৭-_-উপস্থিত 

দাগাবাজ ৫৪৯-- আঘাত করে যে ব। 
যাহাঁরা, ঠক 

দাগডাইয়। ৫_ধীড়াইয়। 

দীতে খড় করে পাত্র ছুটি হাঁত বুকে 
৫৪৮-_পাত্রের দীনত! প্রকাশ 

দারিদ্র পত্যাশে ২৮০-দারিদ্র্য 
প্রত্যাশায় 

দারুণ বাড়ি ২১- নিষ্ঠুর যটি (আঘাত) 

দাঢ্য ১৪ 

দায় ১৬৭-_-দাঁও 

দায়াই ৩৮৩ 

দিএ ২৩- দিয়া 

দিএ যোগ জন্য মায়া ২৫--যোগ- 
জনিত মাঁয়৷ দেওয়া হয় (?) 

দিবস লঙ্ঘন ৫১-_সমস্ত দিনে 

দিশার ৭৯--পোতে দিগ্দর্শনকারী 
নাবিক 

দিশ্ত দিগান্তর ১৩৫-_দিকৃদিগন্তর 

ছুকুল ৭৫-_বস্ত্ 

দুর্ঘট ১৯-_ নিদারুণ 

দুফার ৫০৭-_দুফীক 

দুর দুর করিয়৷ ৮১-_দাঁউ দাউ 
করিয়। 

দুরস্তা ২৯-দুরস্ত 

ুবাসদ ৭-_ দুর্ধর্ষ 


৬১৮ 

ছুর্বোধ ২৩--অবোধ, নিতর্বাধ, 
দুর্বোধ্য (?) 

ছুসতি কপাট ৫২২-__ছুই জোড়া 
কপাট 


ছলর ১১৬_ছুই সারি 

ছুসর ৫৪২-_দোঁসর, সঙ্গী 

ছুশ্খিত ৫২-_ছুঃখিত 

ছুস্থে ৩১- ছুঃখে 

ছুয়। তুয়া ১০০-__-সংশয়, দ্বিধ। 

দুয়্যা ৩৫৫-_ছুতাগ্য 

দুহাই ৩৭২--দোহাই 

ছুহে ৫৮-_ছুজনে 

দুঃগেয়ের ১০০-_দুই গাইয়ের 

দৃষ্টে ৭৫-_দৃষ্টিতে 

দেক--দিক 

দেবেশী ৩৯৫-_-দেব+ইঈশ+4ঈ 
( প্রত্যয়) 

দেয় ১৩০-__দেও 

দেহজের ৫৫০-_-আত্মীয়স্বজনের 


দেহারা ১৯৯-_-দেবগৃহ১ দেহর১ 
দেহার। 

দৈত্যারি ৫৭৯__-টৈত্োর শত্রু, 
শ্রীকষণ 

দ্বিকর ৬৮-_ছুই হাত 

ঘিন্নুত ৫৮৮-_ছুই স্থৃতা * দড়ি) 
পাকানে 

দ্রড় ১৩৩-দৃঢ় 


ধনাধিক ১২০-_ধনে অধিক 

ধন্দ ৫৪৬--ধাধা, নংশয় 

ধর্মের বরাবর ৮১-_ধর্মের সম্মুখে 

ধবা ৩৭৭- _ধোঁবা, রজক 

ধরামর ৫৪- ত্রাঙ্মণ, ফকির 

ধাকা ধোকা ১০৫-_ধাক্কাধান্কি 
ধাতা ১৫০-_বিধাত। 

ধান্ুক্কানেক ১৯৩-_ধন্গুকধারী সৈনিক 


ধর্মমঙ্গল 


ধায়] জরি ৫০২--জরির কাঁজ 
করা 

ধারাধর ৮৩--মেঘ 

ধিয়রে ১৯৩--বেগে 

ধিয়ানে ২৪১-ধ্যানে 

ধীষণাবান্‌ ১১৪-_বুদ্ধিমান্‌ 

ধুনাচুর ৭৭_ ুনাচুর্ণ 

ধুমল ৫৮১-ধৃপধুনার ধোয়া 


নকুল ৫৪৭-_বেজি 

ননুড়ে ১৬৪-_-লেজ, লেজের মত 
দড়ি 

ননতৎ্কাঁরে ১৭৩-_অহক্কার করিয়! () 

নপন ২২২ £ শুদ্ধ পাঠ “তপন”? 

নবতি ১০৫-_-গুতবা্তার পুরস্কার (?) 

নমস্কিয়া ৩০৮ নমস্করিয়া, নমস্কার 
করিয়। 

নত্ব ১৫৫_-দরিড্ 

নয়ন কবন্ধে ৬৬_নয়নজলে 

নয় হয়্যা ৩৩০--নত হইয়া, বিনয় 
করিয়া 

নহলি ৪৩৩-_নৃতন 

নাছে ২৫৫-_রথ্য1১ লচ্ছ। ১ নচ্ছা» 
নাছ; দুয়ারে 

নাড়ে নাই কর ৯৬--হাঁত নাড়ে না 

নাদেই ৩২১-_দেয় না 

না দেন্ধু ১৩৭-_-না দিলেন ; না দিল 

না৷ দেখিএ ২২-_না। দেখিয়া 

না পাইএ ২৪-_ন। পাইয়া 

নাপান ২৫০-নারীর বিলাসসজ্জা 

ন৷ পালাম ৬৯--পাইলাম না 

ন৷ পাস্থরে ৩৬-ন। ভুলিয়া 

না পেলাম ৭*__পাইলাঁম ন! 

নাবড় ২৮৭-_ুষ্ট, দুষ্ট 

নাবুড়ি ১০৪-_ৃষ্টতা, দুষ্টতা 

নান্বিলেন ৩০৮, ১৩*-নামিলেন 


শবস্থচী 


নারাচলে ১৯১, ২০৭--জোরে (লাফ 
দেওয়ার সম্পর্কে ) 

নারিব ৯৯--পারিব ন 

নারে ২৩ পাবে না 

নাস ৯১ গন্ধ 

নাম দিল! নাকে ৯১_নাঁকে গন্ধ 
দিলেন 

না হয় ৬_হইও না 

নিকটিয়ে দস্ত ১৯২-াত খি"চাইয়া 

নিকলে ৩৬১ ৮৩-নির্গত হয়, 
বাহির হয় 

নিকাঁড়ি ৩২৩-_ঘোঁড়ার মুখের 
ভিতর লাঁগাঁমের সঙ্গে যাঁহ। 
থাকে (010) 

নিকুর ৩৯-_জড়, সংহত 

নিগ্রহ ৫১৩-_ ধ্বংস, পরাঁভব 

নিুড়ে ১১৯ নিওড়াইয়া; নিফাশিত 
করিয়া 

নিচোলাঁচলে ৬৭-__অঞ্চলের ছার! 

নিদাটী ৫১৮-_নিদ্রাধুক্ত, নিদ্রাবেশ 

নিপ্মরূপ ১০৯ (?) 

নিবর্ত ৫৬০-_নীচু (?) 

নিবেশিয়। ৫২_নিবেশ করিয়া 

শিশ্নাপের ৪১-_নীচুদিগে গড়ানো 
জল 

নিবমিয়া ৫৩-_নির্যীণ করিয়। 

নিরশনে ৫৫৩--নিরাঁহাঁরে 

নিনাগসে ১০৫-_নিরাপদে 

নিরাতক্কে ১০২- নির্ভয়ে 

নিরাহিত ২০৭-_-শক্র 

নির্জর ২৩৬--দেবতা 

নির্জরের রাজা ২৯__দেবরাজ 

নির্জল ৩৩২-_ শু 

নিজিত ৪১২-__নিযুক্ত 

নিবৃহশির ২৩*__নির্বংশের 

নিবুংশে ২২৭-_নির্বংশ 


৬৩১৯ 


নিশা, ৫৮৭-_নিশানা, সংবাদ 

নিশাস্ত বাট ৫৩৮-_নিশ্চিত শাস্ত 
ভাবে (?) 

নিষেধিলায ৪৩৩-_নিষেধ করিলাম 

নিসত্যা ৩৯৪-_সত্যহীন 

নিষ্কিস ৫২৩--? 

নিয়ড়ে ৫৮২-__নিকটে 

নিয়রে ৩০৯-_দ্রণ নিয়ড়ে 

নিয়োজে ৩৮৭--নিয়োগ করে 

নিহবে ৫৪৬-ুদ্ধে (?) 

নিহবে ৪৩৯-__দর হয় 

নিহালি ৬৭ দেখিয়া 

নিহালিয়া ৩৬১-_দেখিয়! 

হুকাই ১৬০__লুকাইয়া 

কাল ২২২__লুকাইল 

ম্কাঁয়ে ৬৩ লুকাইয়া 

নুঞা] ৩৭৬-_ শুইয়া, নত হইয়। 

মুটী কর্যা ২৭৬-_লুট করিয়া 

চুতি ৫৪-_নতি 

নুনিচোর1 ১৪৫-_-ননীচোর| 

নুনী ২৭৯__-ননী, নবনী 

নল্যা ৩৭২--লোল হইয়। (তু' ঝুল 
_-ঝুলিয়! ) 

নুপাস্তিকে ১৫৭-বরাঁজার নিকটে 

নেউটিয়া৷ ৩২০--ফিরিয়। 

নেড়্যা ৩২ ৭-_মুগ্ডিত, কত্তিত 

নেটে ৫৬-_নাটুয়া, নেটো, লেটো 

নেতের ৫৫২-_বস্ত্ের 

নেতের আঁচল ৩৭৯-_-পাটের আচল 

নেরাগসে ৪৪-_দ্র” নিরাগসে 

নেরেচ ২১-_-পাঁর নাই 

নেম্ত ৩৬- ন্যস্ত 

নেয় ১৭১-_নাঁও ( তু" দেয়-দাঁও ) 

নেহ ১৫০-__লও 

নৈ ১৪২--নয় 

নৈরাশ ৪৪-_নিরাঁশ 
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নোতন ১১৬, ৫৬--নবতন১- নোক্ন । 


নুতন 
নৌকতা ২৯৯__লৌকিকতা 
স্যক্কার ১০৫-ত্বগা 


পক্ষজ ৫৫৬-_পাঁখী হইতে জন্মে যে 
অর্থাৎ পক্ষীবিশেষ 

পক্ষা ৫৪৫__পক্ষে (মিল: “রক্ষা? ) 

পক্ষে ২৯০-_পক্ষী 

পগড়ি ৩১৬--পাগড়ি 

পগারে ১৪৬- প্রাকার»পগার 

পঞ্তর ১৯-_পিগ্ুর, আশ্রয় 

পঞ্জর ৫৫৬--পাগ্তার, মোহরের 

পটক! পামরি জাদ ১০৫-__উত্তম 
বস্ত্রের কোমরবন্ধ 

পটুকা ৫৭৭, ১৫৪-__কোমববন্ধ 

পন্নগ ৫৩৪-_মাপ 

পণ্ডিত বিটি ২৪--পর্ডিত বেটি 

পতাণ্ড ১২৮--পতাকা দণ্ড (?) 

পথুক ১৭৫--পথিক 

পদারছন্দে ১৭__পদযুগলে, পদার+ 
ছন্দ; ( পদারবিন্দের সাদৃত্তে ) 


পদ্ধতি ২২৫--পথ 
পনস্রে বীচি ১০১-_কাঠালের বীচি 
পরমেষী ২৩৬--ব্রহ্গ ? 


পরস্ত্রীয়ের ১৩৭- পরস্ত্রীর 

পরান ৩২১--পরোয়ান। 

পরায়নে ৫৪৪--প্রয়াণে €?) 

পরিক্রমি ৬--পরিক্রম করিয়া, প্রদক্ষিণ 
করিয়া 

পরিজ্ঞান ৫৫৪--সম্যক্‌ জ্ঞান 

পরিশাল ৩০১- পুরস্কার (?) 

পরেশী ১৪১--পরমদেবী 

পর্বতো। ১২৭-_হিমালয় 

পরান ৩৭২--বমিবাঁর আসন, পর্যন্ক 
আমন 


ধর্মমঙগল 


পস্থ ৪২৭-_প্রস্থ, চওড়। 

পয় দল ৫৪৬ -পদাতি 

পয়ফেন ২৩১-_দুধের ফেনা 

পয়মাল ৫৪৭- ধ্বংস, নষ্ট 

পয়মি ৫৭১-_-জল 

পয়ান ৪৩৫--প্রয়াণ 

পয়ান ৪৯- প্রস্থান 

পাঞ ৩৮ পায়ে 

পাখালিয়! ৩৩০-_ প্রক্ষালন 
ধুইয়। 

পাগে ৫১৬--শিবে 

পাছু ৩৮১--পাছে 

পাছুয়ান ৩২৬-_পশ্চাদ্‌বর্তা 

পাটিকাল ৫৫০__পাঁটকেল, 
ইটের টুকরা 

পাঁটিকেল ২৫১-_পাটকেল 

পাত ৩২-_অতিবাহিত 

পাতকাঁলে ২২৯-_পক্ষীবিশেষ 

পাঁতর ১৫৫--পাত্র 

পাতলি ৫৮৩--পাতাল 

পাতাল পদ্ধতি ৪০১-_পাতালের পথ 

পাত্যা ৩৭২--পাতিয়া 

পাথালি ৪৩৯-_আছাঁড় 

পাদাঙ্গদ ১৩২-_পদালঙ্কার বিশেষ, 
মল 

পা ১১৪--পাইনু, পাইলাম 

পাস্ত ১০-_উপাস্ত, প্রান্ত, শেষ 

পারখণ্ডে ৫১৪-_নদীতীরে (?) 

পারা ২২-_-মত 

পারা ৩৫৩-_-বোধ হয় 

পার্যা ৪২-_পারিয়। 

পালে৷ ৯৯-_পাইল 

পাষাণের বিনি ৫২২-_পাথরের আগল 

পাঁসরেচ ২৭২-_ভূলিয়। গিয়াছ 

পাঁন্থরেছ পারা ৬১--ভুলিয়। গিয়াছ 
বোধ হয় 


করিয়া, 


টিল, 


শবস্চী 


পাজ পেঁজে ৫৮৭--পাজ পাঁজিয়া, দু 
ভাবে জড়াইয়া 

পাশ ৩৬৫-_-পাঁশ, ছাই 

পিঠালি ১০১-_পিটুলি, 
গুঁড়ির গোলা 

পিতাঁবধি ১৫৮-_-পিত। অবধি 

পিন্ধিয়া ৩৪-_-পরিধান করিয়া 

পিপীলা ২৮১-_-পিগীলিকা 

পিলু ৯__-পীতবর্ণ 

পিশিত ৬৪-_মাংস 

পিঠিয়া ১৯৩-? 

পীযুষলহর ৫৩-_অমৃতের ধারা, 
দুগ্ধের ধার! 

পীরিতি ৫৬৫-__গ্রীতি, প্রেম, স্েহ 

পুছিল ৩৭২-_জিজ্ঞাসা করিল 

পুছে ৬৭-_জিজ্ঞাঁস1! করে 

পুটপাঁণি ৭২-যুক্ত করে 

পুড়া ১১৭-_পুটক, বীজধান রাখিবার 
গোলা 

পূতুনাকে ৯৪-_পুতনাঁকে 

পুরটের পেটি ৫২৬-_-সোনার বাঁকৃ 

পুরটের মোনা ১*২__সোনার মাঁকড়ি 

পুরাহ ৮৯-_পূর্ণ কর 

পুলক্যা ২৭৭- পুলকিত হইয়া, পুলকে 

পুহাঁল ৩৫৭-_-পোঁহাইল 

পৃজ্যা ৫৮-_পূজা করিয়া 

পৃরহ ৫-_পূর্ণ কর 

পূর্ণতমে ৩৫৪__পুণ্যতম 

পূর্বজন্ম্য/। ৩০৪-_পূর্বজন্মের 

পৃতনাপতি ১৯৩-_সেনাঁপতি 

পেএ ২২--পাইয়া 

পেখাঁজ ৪০১-_-পাখোয়াজ 

পেখাজ ৩৭৫-_-পাখোয়াঁজ 

পেচ্চা ২৪৬-_পেঁচো (ব্যক্তিনাম ) 

পেটি ৫১৬-- কোমরে জড়ানো কাপড় 

পেতি ৩৯৬--পেত়ী (মিল : প্র্ী” ) 


চাঁউলের 


৬২৯ 


পেখঢা ৩১০-ডাঁলা, ছোট চুপড়ি 

পেলেক ২৮৭-_-পাইল 

পেল্যা ৩৭৬--ফেলিয় 

পেয়া ৫৫৭__পাইয়! 

পেয়্যা ৩১৩ পাইয়া, পাইলে 

পোকে ১৮২-_পুত্রকে 

পোড়া ৮৩-_পড়া, পটহ, ঢাঁকবিশেষ 

পোড়ামুডা ৩৮৪- পোড়ামুখা, মুখ- 
পোড়া (তিরস্কার অর্থে) 

প্রজ্ঞ ১৪৯-_প্রাজ্ঞ (মিল : যজ্ঞ? ) 

প্রচিত্ত ৩৬৬-_ প্রচিত্র, বিচিত্র 

প্রচেতে ২৯৮-_জাগিয়। উঠে 

প্রতক্য ১৩৭-_প্রত্যক্ষ 

প্রতিকূলাচারে ৪৪-_ প্রতিকূল আচরণ 
করে 

প্রতীতি ৭৪-_বিশ্বাস 

প্রত্যাগার ৭২-_প্রতি+আগার, 
প্রতি গৃহে (?) 

প্রণষে ২৪১- প্রণাঁশে (?) 

প্রবন্ধ- নির্বন্ধ 

প্রবন্ধনে ২৭৬-_গ্রকুষ্ট বন্ধনে 

প্রবেষ্ট ৩৩--বাহ 

প্রবেষ্টির ২০২--বাহুর 

প্রমাণ্য ২৮--পরিমাণ 

প্রসক ৬৫-_ক্রীড়াসমাপ্তি €) 

প্রসীদ ৮১-_- প্রসন্ন 

প্রস্থখী ৫২৩-_অত্যন্ত সখী 

প্রয়বোধ ৪৬৬ প্রবোধ 

প্রাধ্ধ ১২১--অগ্রসর 

প্রাভগ্জনি ৮৪-_হুমান্‌ (প্রভঞ্গনের 
পুত্র) 

প্রিয়ঙ্ক ৫৭৪--নদীনাম 

প্রেতার্থ ৫৬০-_প্রেতলোকের জন্ত 

প্রেষিত ৩৬৬, ৯৮--পাঠীনো) প্রেরণ 
করা, প্রেরিত 

প্ক্ষডালে ৪৯৯-_-পাঁকুড়ের ডালে 


৬২২ 


ফট ১২৯-__ফৌট। $ 

ফতে ৪১৭-_বিজয় 

ফলঙ্গ ৫৩৩-_লাঁফ 

ফলাবান্তি ১৬৬__-ফললাভ 

ফার ৪৫২-_-ফাঁক 

ফাদুনি ৪২৯-_বন্দী 

কিকির-_উপায়, ফন্দি 

কিকে ১১৯-_ছু'ড়িয়! 

ফিরে নাই শুল ৯৭-ফিরিয়া শয়ন 
করিল ন। 

ফির্যা ৩০৯-_ফিরিয়া 

ফি'ক দিয়া ৮৩-_ফিন্কি দিয়া 

ফি'কে ৩৯৭-_ছু'ড়িয়। ফেলে 

ফুলাল ৭৭ ঃ শুদ্ধ পাঠ “কুলাল” 

ফু'সি ফুসি-ধিকি ধিকি (?) 

ফেন্দ্যা ৩২৫-ফাঁদ পাতিয়! (মিল: 
“বেন্ধ্যা? ) 


বচ্ছ ৩১৫-__বৎ্স 

বজ্জর ৩৯৪--বজ, বজবত্ অভেচ্ 

বজ্জাকাশ ২৪-_বজ এবং আকাশ 

বজমান ঠোনা ২৫৮-_বজের ন্তাঁয় চড় 

বঞ্চিলেক ৫৭-_কাটাইলেন 

বটি ২৯১--বটে 

বড় ১৫৩--শুদ্ধ পাঁঠ “ওড়”-স্জব। ফুল 

বড় ৯০--চীতৎ্কার 

বড়ি ৪৭-_বড় (মিল: দাঁড়ি) 

বদনারবিন্দে ১১৪--বদনকমলে 

বদরি ১১৮-_কুল 

বদাীবদ ১৭২-_তর্ক, কথাকাটাকাটি 

বধিএ ২১--বধিয়া, বধ করিয়। 

বনাঁন ১৪৭--তৈয়াবী করেন, নির্মাণ 
করেন 

বনায়ে ১৪৫-__বানাইয়! 

বনালেন ৩৩৭-_তৈয়ারী করিলেন 

বনি ৪১০--বোন 


ধর্মমঙ্গল 


বন্দানিয়! ৩২২--বন্দিয়! 

বন্ধ্যাবাদ ৪৯-_বন্ধ্যা ( অপুত্রক ) 
অপবাদ 

বরট ৩৪০-_-বর্ধ 

বরাঁটিকে ১৪৩-_বরাটিকা, কড়ি 

বরাসনে ৩৭৩- শ্রেষ্ঠ আপনে, 
সিংহাসনে 

বরিষয়ে ৩৭৩-_-বধিত হয় 

বর্জলম-_বজসম 

বলন ২০০--বিস্তার, বল 

বল পক্ষা ৩৯৩-_বলবান্‌ পক্ষ 

বলাহক ১৬১-_-মেঘ 

বলিপুর ১২১--পাতাল 

বল্যা ২৬-_-বলিয়। 

বল্লকী ১৩৯--কোঁকিল 

বন্থ পাল্যে ৫*২--ধন পাইলে 

বস্কিশ ২৮৫-_বকৃশিস 

বয়্যা ২৫৭-_বহিয়া 

বাইতি ৭৭-_বাছ্চকর 

বাউ বেগে ২৪১-_বামুবেগে 

বাঁওন ৩৭৯-_বামন 

বাক ৫০৩-বাক্য 

বাগডোর ৫৪২-_বল্গার দড়ি, বন্ধন 
বল্প ৮ বগ্গ১ বাগ 

বাগুনি ৩৭৭-_ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ 

বাঘছাল। ২৯-ব্যাঘ্রচর্ম, বাঁঘছালি 


(মিল: “মালা” ) 
বাঙ্গালপাস ৩৫৭-_রাঁটীয় ব্রাহ্মণের 
গাই নাম 


বাঁচায়ে ২৯৫-_বাচাইয়। 
বাছলার ৪৮৫-_বাছার (?) 
বাজি ৫৫৮ মায়া 
বাঝে ৪৫২-_-বাঁধ। পায় 
বাট ৪২৩, ১০৬-_( বত্ম৯ বট্‌ট 
» বাট) পথ 
বাঁড়বাড়া ২১৬-_ অত্যন্ত অধিক বাড়া 


শবাুচী 


বাড়া ৪৪-_অধিক 
বাড়্যায়াছি ৪৩৯__বাড়াইয়াঁছি 
বাদাবাদে ২০৩-বাদ প্রতিবাদে 
বাধাই ৪০৮, ৩০৭--বীধায় 
বান্দে ৩৬২--বীধে 
বাপা ৩২৮-বাপু 
বাপার ৩২৬--পিতার 
বার ৪৯৮--দরবাঁর, উপস্থিতি 
বারত ৪১৬-_বার্তা, সংবাদ 
বার দিয় ৪৬- দরবার করিয়! 
বারমতি ৪৬১-_ধর্মপূজার অন্্ঠান 
বিশেষ 
বারদ্বশার ৩৯০ £ শ্তদ্ধপাঠ 
“বা রভূঞ]” (?) 
বারব আক্ষ ২১০ £ শুদ্ধ পাঠ “বাড়ব 
আখ্য”-_নাম বাড়ব 
বারান ৪১৬--ঘোঁড়ার পরিচাঁরক 
বারামে ৪৫-_-সভাতে 
বারি করে ১০১-বাহির করে 
বালাই ৫২৫-__-আপদ-বিপদ 
বাহে ২৫৭- বাহুতে 
বিক্রোধ ৩৭৭--বিশেষ ক্রোধ 
বিখেড়ে ২২-_বিঘোঁরে, অপঘাতে 
বিগতি ২৩-_দুর্গতি, বিপত্তি 
বিঘাতনে ১৪৬--বিনাশে 
বিগ্রহ ৮৭__ছন্দ 
বিশ্গ ৫৬৫-_বিজ্ঞ 
বিচে ৩৯৫-_বিক্রয় করে 
বিচ্ছ ৩৯৭__বিছা, বুশ্চিক ৯ বিছা 
বি্বীয়্যা ১০০-_বিছাইয়। 
বিজট! ৩৬৭-_-করাভরণ বিশেষ (?) 
বিশ্বুরি ১৩৫-__বিছ্যুৎ 
বিজোগ ১৯__বিয়োগ 
বিটগ্ক ৫২৬-_উদ্জল, কমনীয় 
বিড়া ২৮৫--পানের খিলি 
বিতথ| ৫৫৩-_বিপধয় 


৬২৩ 


বিত্যা ৪৩১ মিথ্যা 

বিতল ২৪-_সপ্ত পাতালের একটির 
নাম 

বিদম ৪৩৯-_বে-দম, শ্বাসহীন 

বিদাই ১২৩--বিদায় 

বিধু ৫৪১- চন্ত্ 

বিনতি ৯৮-_বিজ্ঞপ্তি, মিনতি 

বিনিজিতে ৪২৯--বিজয়ে 

বিদ্ধেচে ৩*৫-_বিধিয়াছে 

বিপত্তযে ২৩৬-_বিপদে 

বিবুধে ৩৩৭-_দেবতাঁকে 

বিবুধের রাজা ১২৮-_-দেবতাঁদের 
বাজ। 

বিভচ্ছবিনিজে ১৪০_-? 

বিভা ৪৭--বিবাহ 

বিরভতসে ৭৪_-? 

বিমিশাল ৪১৭-_-বিমিশ্রিত 

বিমুক্তি ২৬৯-_মুক্তি 

বিশ্বজ্যে ১২৪-_বিবেচন| করিয়। (1) 

বিয়জ ৪১৮-_-বিকলাঙ্গ, বিকৃত শরীর 

বিরাঁনই ২৫০--বিরানব্বই 

বিলগ্না ৫৫০__কুলগ্ন 

বিশ ঘুট। ৩০২ : শুদ্ধ পাঠ “বিশঘুট|”? 
-উৎপাতকারী (?) 

বিশাশয় ৫১৭__অনেক, প্রচুর 

বিশাশয় হেটে ৩৭২-_একশত বিশের 
(কিছু) কম 

বিশেষিয়ে ১৭২-_বিশেষ 
বিশেষ ভাবে 

বিষধরে ৫৪৭-_-সাপ 

বিষুপদতলে ৪ ৬১--আকাশে 

বিসকবৈনসে ১৮২-? 

বিসরে ১১৪--দ্র" বিসার 

বিসার ৭-_বিস্তার, বিশাল, 
বিস্তীর্ণ 

বিশ্থরাগ ৩৪১--বিরাগ+স্ুরাগ ? 


করিয়া, 


৬২৪ ধর্মমঙ্গল 


বিয়োগভাবে ৫৬-_বিষারদদভাবে ॥ 

বিয়োজ ৭৭--? 

বিহর ৫১৫? 

বিহানে ৩১৫-_-মকালে 

বিধ্যাচি ৫০৭-বিধিয়াছি 

বীচকে ৩৬৬-_বীজের নিমিত্ত 

বীতহোত্র ৫৪৮__দ্র" বীতিহোত্র 

বীতিহোত্র ৪২৯-_অগ্নি 

বীরধটা ১১৯-যৌদ্ধার পরিধেয় 
কটিবস্ত 

বীরবৌলী ১৫৪-_কানবাল৷ 

বুড়াইব ২৭২-_ডুবাইব 

বুড়্যা ২৭৭-ডুবিয়! 


বুলি ১৯_ ভ্রমণ করি, ঘুরিয়৷ বেড়াই 


বুলিবে ২২৫-_ ভ্রমণ করিবে 
বুলে ১৪৪-_ঘুরিয়! ঘুরিয়। চলে 


বৃষস্যন্তী ২৩০-_পুরুষাভিলাধিণী নাঁবী 


বেওর। ৫৪-_ব্যক্ত করিয়। 
বেকাঁয়দ ৪১৬-_বেকায়দা 
বেগতি ৪২১-ছুর্গতি 

বেগত্যা ৫৬৬_বেগতি 

বেচ্যা ৬১০-_বেচিয়া, বিক্রয় করিয়। 
বেছ্যা ৭৭-_বাঁছিয়। 

বেটে ১২৫-বাঁটিয়। 

বেট্যা ৩৩৭ দ্র" বেটে + 
বেথা ২০৭-_বুথা 

বেথায় ১৬২-ব্যথায় 

বেনে ৬৫-_( অনর্থক শব ) 
বেদ্ধে ছিলা ৩৬২-_বীধিয়াছিল 
বেদ্ধযা ৩২৫-_বাদ্দিয়! 
বেপহারা ২৯৫--হতভম্ব 
বেপুহারা ১৯২২ বেপহার! 
বেভোগ ২৩৫-_বৈভব 
বেরাইল ৮১-_বাঁহির হইল 
বেরাল্য ৯১-_বাহির হইল 
বেরিজ ৩২১--শীভ্র? 


বেরিতে ৭২--বেরিজে? 

বের্যা ৩৬০-_বাহির হ 

বেলিক ৫৯২-_পাঁজি, বদমায়েস 

বেহার ৬৩ব্যবহার 

বৈদেশী ২৮২-_বিদেশী 

বৈচ্যাগধি ৭৪-_বৈদগ্ধ্য ? 

বৈমুখ ৩০__বিমুখ 

বৈলজ্জ ২০১--লজ্জাযুক্ত, অবমাঁনিত 

বৈলজ্জে ১৪১- লজ্জীযুক্ত হইয়া 

বৈস্তা ৩৪__বসিয়। 

বোঝনে ১২৪- বোঝ! 

ব্যাকুলি ১৫১-_ব্যাকুলতা 

ব্যাকোশ ৩৬২-_বিমুক্তকোঁষ, 
বিকশিত 

ব্যাক্রোশ ১২২-_ব্যাকুলতা৷ 

ব্যাজ ৫৬১-_বিলম্ব 

ব্যানন্দে ১১৭-_বিশেষ আনন্দে 

ব্যালিশ ৫৭৩-_বিয়াল্লিশ 

ব্যালোন ৫৫০? 

ব্যালোল ৯--ব্যাকুল ও চঞ্চল 

ব্যাহার ১৩৩-_বিহার 


ভকতা ৭৭__ভক্ত 

ভকতবচ্ছল ৮৯-_ভক্তবৎসল 

ভকিত্যা আমিনী ৫৬৪-_ধর্মের 
সেবাদাশী বা ব্রতী 

ভক্তিয়ে ১২৫-_ভক্তিতে 

ভঞ্জিত ৩১৩-_ভাঁডানো৷ (টাকা) 

ভনে ৬২- বলে 

ভবিক ৮৪-_উপযুক্ত . 

ভবভয়হর! ৫৪৪--সংসারের ভয় হরণ 
করেন যিনি 

ভব্যরতি ১২১-_ভদ্রভাব 

ভব্য। ১০০---তদ্রা 

ভম ৩৪১--ভ্রম 

ভরুম ৩৩৭--ভ্রম 


ভরিএ ২৩--ভরিয়। 

ভাঁড়িভুরি ৩৬৫-__ঠকামি, জুয়াচুরি 

ভাঁগাকি ৬৮-ট্যাড়শ 

ভাবুটী ৪৭-_-কপটতা! 

ভাব্য নাই ১৪৬-_ভাবিয়ে। না 

ভারতী ৬২-বাক্য 

ভারিভূরি ৪৮- দ্র" ভাড়িভূরি 

ভাষে ৪৯-- কহে 

ভাঁসিএ ২৫-__ভাঁপিয়া 

ভাঁয় ১৩২- বোঝায়, জান যায় 

ভিক ৫০৭-_ভিত্তি, সন্নিধান, 
নিকট 

ভিন ২৩-_ভিন্ন 

ভীষকর ৪৭৬-_-ভয়ঙ্কর 

ভূচি ভারঙ্গ ১২৫? 

তূজান্ত্রে ৩৭১-_হাত কাটারিতে 

ভূঞ্ে ৩৭৩-_ভূমিতে, মাটিতে 

ভূমি ৫১৫-_বস্ত্রবিশেষ 

ভূবীশ্বর ৬২-_পৃথিবীপতি 

ভুরি কথা ৫৫৪--অনেক কথ। 

তৃকুটি ১৩৬-_ভ্রকুটি 

তৃশবাঁর ৮৫-_প্রচুর বারিপূর্ণ 

ভেকের ৫০৭__বেঙের 

ভেড়্যা ৩৬৫__ভাড়াইয়া, ঠকাইয়া 

ভেম্ত। ভেম্ত। ২৫-__ভাপিয়া ভাসিয়া 

ভেয়ে ১২৩--ভাইয়ে 

ভেয়ের ৭৯--ভাইয়ের 

ভেগ্যা ৩০৬-_ভাঙ্গিয়। 


মকুট ১৩৫__মুকুট 
মঙ্গল বাজনা ৫৬--গুভন্ুচক 
বাজন। 
মচ্ছ ৪২৭-_মংস্য, মাছ 
মজ্জেদ। ১৫৭---মধাদ। 
মতিচ্ছন্না ২২৭--মতিচ্ছন্ন 
মনহিত ৫১-_চিন্ত €) 
৪9০ 


শব্সুচী নি 


মন্দুরায় ৩০১---অশ্বশালায় 

মফঃছলে ৪৬-_অস্তঃপুরে, গোপনে 

মমত্ব ৫৬০--'আমার' এই বৌধ 

মরয়ে ৪০৭--মরে 

মরাই ৫২৪-_বড়াই, এশবর্ষ, অহঙ্কার 

মল্য ৪৪-_মরিল 

মল্লির পাঠান ৫২৯_মল্পিক এবং 
পাঠান সৈন্য, মল্লির (মল্প ?) 

মশ্কিল ৩২১-? 

মহানসে ৭১-_বন্ধনশালায় 

মহিম ৫১৮ যুদ্ধ 

মহোচ্ছব ৪৭০--মহোৎসব 

মাইস ১২৭-_মহিষ 

মাগু ৫৫১-_মাঁউগ, স্ত্রী 

মাগু ছেল্যা ২৮৩ স্্ীপুত্র 

মাচরাজ।- মত্ম্তরহ্ক, মাছরাঙ্গ। 

মাটে ২০__মাঁঠে 

মাতৃনি ৫৪৬_-শব্দ (?) 

মাথে ৬১-মস্তকে, মাথায় 

মানকাঁট ১১৯ £ শুদ্ধপাঁঠ “মালকাট”(€?) 
_-মল্লযুদ্ধের প্রণালীবিশেষ 
মানা 

মাননা ৬০-_মানত, মানমিক 

মানমাত্তা ২৩৮-_জিনিসপত্র 

মানা ৯৫-_নিষেধ 

মানি ৫৪৭-_স্বীকার করি 

মানিয়ে ৭০-__মানত করিয়।, মানসিক 
করিয়া 

মান্তা ২৬২__মানী ( মিল : ধেন্াঃ ) 

মাফিক ৫৪৫-_যত, অনুরূপ 

মারুতির ৫৬৮-_হঙ্ছমানের 

মালকাঁট ১১৬-_ দ্র“ মানকাট 

মাল মার্তা ১৯৭-দ্র' মান মার্তা 

মালুম কাটে ৭৯-_মীত্ভল (যাহাতে 
উঠিয়৷ দ্িশারু দিক্‌ নির্ণয় করে ) 

মালে ৯৩--মালায় 


৬২৬ ধর্মমঙ্গল 


মায়ে পোয়ে ৯০-_মাত। পুত্রে 
মিশরে ১৯৫---? 
মিসে ১৬১--? 

মুখ-দূষী ১৮-_যাহার মুখ দুষ্ট 
মুখানি ৩০ ৫ মুখখানি 

মুচঙ্গ ৫৬-_বাছ্যন্ত্র বিশেষ 
মুচড়এ ৪৭_ মোঁচড়ায় 

মুঞ্জে ৩৭৩-_মুখে 

মুনাম ১৬৮-_খাগ্যবিশেষ 

মুনিস্তা ২৫৭ নুহ 

মূলান ২০২-_মৃণাঁল 

মুষল্যার ৩৪১-_মুষলের 

মুয়াড়ে ২০৮-_ মুখে 

মুতিটাক ২৮৮_এক মুহূর্ত পরিমাণ 
মেঘভব ৮৫-_-মেঘ হইতে জাত, জল 
মেটিয়্যা ৫৪৮-_লাগাইয়। 
মেলাপাড়া ১১৭-_ছন্দযুদ্ধ (?) 
মেলে ১৬৫-_মাঁরিলে 

মেয়্যা ৩৫৪-_মেয়ে 

মৈল ৩০৫-_মরিল 

মোখাদিম ৩২০__ভদ্র মুসলমান 
মোটুকু ১২৬ মুকুট 

মৌলি ৫৪৩-_মস্তক 

মৃগাস্কমুখী ৫৫৮-_চন্ত্রমুখী 
যজিয়া৷ ১৪৯_-উপামনা করিয়া 
যদ্দিপি ১৫০--যদ্যপি এ 
যাণ্ড ১২১--যাঁউক 

যাঁচকা ১৩৪-যে যাঁচিয়া আসে 
যাঁচিমুঞা। ৩৮? 

যাবকে ১৩৫--আলতায় 

যাবস্ত ৫২, ৩৭__যাবত, যে পরিমাণ 
যাঁম্য ২২৫--দক্ষিণ 

যাম্যবক্তে, ৩৬__দক্ষিণ মুখে 
যাঁয় ১৪১, ১৭১--যাঁও 

যুর্ধী ৪২- যুক্ত 

যুবত্ব ২*-_যুবকত্ব, যৌবন 


যুথে যৃথে যুবতীর মেলা ১৯০-_দলে 
দলে যুবতীর সমাবেশ 

যেতে বাসি ভয় ৯৯--যাইতে ভয় করি 

যেত্যে ৩২২--যাইতে 

যোঁএ ৪৭ ৯১-_ম্ুযোগ 

যোগাভ্যক ১৮৩--অধিক যোগযুক্ত 

যোষিতের ১০২- নারীর 

রই ঘর ৪৯__নৌকার উপরে 
থাঁকিবার ঘর 

রহ্ক ১৪৭-_মতস্তরঙ্ক, মাছরাঙ্গা 

রক্কিণী ৪-_ছুর্গার নামাস্তর 

রঙ্গের বেল। ২৫০--রসের কালে 

রচন ৫৮-_রচন। (মিল : জন”) 

রজত কড়্যালি ৪১৬-_বূপার কড়া 
দেওয়! 

রভস ৭৬-_আনন্দ 

রমতিয়ে ৩১*-_রমতী (স্থান নাম) তে 

রসঙ্গ ১৩২-_রসাঙ্গ, রসময়-অঙ্গ 

রসালে ৮১ করম 

রা ১৬২-রব, বাক্য 

রাঁকা ৪১৬-_রেকাব ( ঘোড়ার ) 

রাকা ৫২৫-_পুণিমা, লাল বর্ণ 

রাঁউটি ৪৯৩-_মূল্যবান্‌ প্রস্তর 

রাউতি ৪০১-_অশ্বারোহী সেনা 

রাখয়ে ৩৭-_ রাখে 

রাঁখালি সাধিত ৪৫১--রাখালের 
কাজ করিত 

রামকান্ন ৩০৬ _কৃষ্ণবলরাঁম 

রামরাত্রি ১৬৬--শুভরাত্তি 

রায় ৫৫-_রাজা ৮ রাআ১ বাঁঅ০ 
রায় 

রায় বার ৩২০-রাজছ্বার, রাজদ্বার 
বিষয়ক কাহিনী 

রীতে ৫৯-_রীতিমত 

রেকটাঁক ৩৭১--সের খানেক মাপ 

রেল। ১৭৬-_ শ্রেণী 


শবস্চী 


রোমাঞ্চমন ১৪০--রোমাঞ্চ 
বাগা ধুলা ১১৯- রাগ ধুলা 
বেঁধ্যা ১০২--রম্বন করিয়া 


লএ ৩৬-_লইয়া 

লগ্তড ২৮৩-_-লউক 

লঘৃঘি ১৫৩--প্রত্রীব 

লঙ্ঘি বাসে তার--পার হইতে 
বাধ৷ 

লজ্জায়ে ২২২- লজ্জায় 

লড়ে ১১৮-_নড়ে 

লপর ৫০৮-_চাঁপন 

লপিত ১১৭-_বাক্য 

লাউসেনি দাঁড়া ২২-_-লাউসেনের 
প্রচলিত কাহিনী 

লাঙ্গুড় ২০৫-__-লেজ 

লাঁজল ৪৬১-_লঙ্জিত (?) 

লাট ৫৪০ ঃ শুদ্ধ পাঠ “নাট”--নাট্য, 
লীলাঁবিলাঁস 

লাথালোথা ১০৫-_লাথালাঁথি 

লায়মেনে ১১৮ _লাউসেনে, 
ব্যক্তিনাম 

লেখনীয়ে ৪-_-লেখনীতে, কলমে 

লেচ্য। ২৫৪-_মাচিয়। 

লেট্া ৫৬-_লেটো, নেটো, নাটুয়া 

লোচ্ছা ২৪৬-_পাজি, বদমায়েস 

লোট] ৪২৮-_ঘটি 

লোটাএ ৩২--লোটাইয়! 

লোটন ৯৩-_কবরী 

লোমাঞ্চ ৭৬ রোমাঞ্চ 

লোহ ৩৩-_ অশ্রু 

লোহে ৩৫০--অশ্রুতে 

লোহের ১২*-_-লোহার 

লৌকতা ৪৭_দ্র" নৌকতা 


শক ৩২১-_বৎসরাঙ্ক, তারিখ 


৬২৭ 


শক্তমাদ ২৬৪--? 

শঙ্করীমানিতা ৫১৮-_শঙ্করীর 
আশ্রিতা 

শরভ ৩৩২-_অষ্টপদবিশিষ্ট কাল্পনিক 
প্রাণী 

শরত্রষ্টপদ ৩৩১ ঃ শুদ্ধ পাঠ “শরত 
অষ্টপদ” 

শর্ম ১৩৮-লজ্জা 

শর্মবান ১০৫-__-লজ্িত 

শর্মমান ২৯__লজ্জাযুক্ত 

শমী হয়ে ৭৫--লক্জিত হইয়া 

শল্পকীর ৫১৩-_শজারুর 

শাতনি ৪৩১ £ শুদ্ধ পাঠ "সাত তিন” 
_একুশ 

শান্তা ২৯-_শান্ত 

শিলিহাঁর ৩৭৩-মুক্তাহার 

শুচি কাবাই ৫০২- শুভ্র (অথবা 
সেলাই কর!) জামা 

শ্ুণ্ড ৫২৯--শুড় 

শুদ্ধা ৩৮১-_ শুদ্ধ, 
“যোদ্ধা? ) 

শুন্তাছি ৩২৬-_শুনিয়াছি 

শেজে ২২৭--শধ্যায় 

শোকাকুলি ৬৮--শোঁকে আকুল! 

শোকাস্তর ৩৬১- শোকযুক্ত 

শোতাঞ্তনি ফুল ১০১--সজ নে ফুল 

শ্বসনস্থত ১১৮ হনুমান্‌ 

শংসন ১১৮--কথন, বাক্য 


সমেত (মিল: 


ষোল সাঙ্গের ১১৮ ষোল জন লোকে 
যাহ! বহিতে পারে 


সঅলে ১৭--সকলে 
সই ২২৫-_সখী 

সক্রোধিয়ে ১৭৬-_-সক্তোধে 
স্ুলহৃদয় ২০৫-ব্যাকুলহৃদয় 


৬২৮ 


সন্কুলিয়৷ ২০৫-_ধুইয়া 

সচেল ৮০--পবস্ে 

সতৃণদশন ৭_দাতে কুটা করিয়া 

সদত ১৬--সতত, সর্বদা 

সদাগতি-ন্থতে ১১১-_বাধুপুত্ 
হহ্মান্কে 

মদাতন ৪০১-_সনাতন, চিরস্তন 

সন্পম ১৫-_আলয় 

সনাল পটুক। ৪১৭-_ ডোরযুক্ত 
কোমরবন্ধ 

সম্ভাড়নে ৫২২--তাড়নায়, 
জালায় 

সম্ভত ৪১-_-সতত 

সম্ভতাপন ৫৮৪-_অন্কুতাঁপ 

সন্নিধি ২৪-_সন্নিকট 

সপদি ১১৭, ১৯৪-_একেবারে, তখনি, 
সমকালে 

সপিষে ৫৫২-দ্বৃতে 

সর্প _-১৫৪-_-সর্প 

সবে ১৫৯ সবে 

সমগ্রা ৪৩৩- মগ্ন 

সমরল ২৯৮_যুদ্ধ করিল 

স্মাজ্ঞ। ৪৮১ সম্যক আজ! 

সমাধিয়া ১৩১--সমাঁধ। করিয়া, 
সমাপন করিয়! | 

সমিভ্যারে ১৫-_সমভিব্যাহাঁরে 

সমদ্রত ১২৯__সমাদূত, আদরণীয়, 
তুল্য 

সমূহ ৭--সমগ্র 

সম্পাতন ১৫১--আধান 

সম্পত্তয ৩৭৯--সম্প্রতি 

সাম্প্রতিক ৭৭-_সম্প্রতি 

সম্বরারি ৫৪৬--কামদেব 

সন্থমে ৯৫--অচেতন 

সন্ধায় ১৪৪-_সমবায়, যুক্ত 

সম্বেস ১৯৪-_-অচেতন 


যন্ত্রণায় 


ধর্মমঙ্গল 


সম্ভাষ ৯২--প্রবেশ করে 

সয়চান ২৮*--বাজ বাধী 

সয়মড়। ৫৪৫--শবমৃত 

সয়াল ৫৬০-সংসার 

সয়াল সুখ ২৬১--সংসারস্থখ 

সহরূপ ৭৩--সহর্য, আনন্দিত 

সহি ৪২-_সহা 

মতকৃতা ৩১--সম্মানিত। 

সংকুল ২০৪-_সঙ্কট 

সংকুল্য ৫৬৯ : শুদ্ধ পাঠ “সংফুল্প 
প্রফুল্ল 

সংফুল্য ৯৬: শুদ্ধ পাঠ “সংফুন্র”_ 
প্রফুল্ল 

সংস্ত্য ৪৩৬--সম্যক্‌ সত্য 

সাচ ৩৯২-_সত্য » সচ্চ১৯ পাচ 

সাজবাজ ৪০১-_সাঁজগোজ 

সাজাহ ৪০_-সাজাঁও, নজ্জিত কর 

সাজ্য। ৪১-_সাঁজিয়! 

সাথ ৫৮-_- সাথে, সঙ্গে 

সাধবের ৭৬-_পাঁধুর 

সানি কাশি ৮৩-_সানাই কাসি 

সান্ুর ৪৯৩--পর্বতক্রোড়ের 

সাপরাহ ৬৫--অপরাহ্ের পরক্ষণ 

সামিক ৩২৪-সাময়িক, সর্বাগীণ (?) 

সামুয়্য ৫০৪? 

সামার ৫১৩-- উপকরণ, রম্ধনের মশলা 

সাংাত ৫৫৭-_ধর্মপূজার উদ্দোশ্ঠে 
যাত্রীদলের সমাবেশ 

সাংযুগীন ৪১- যোদ্ধা 

সাংন্থুর ভক্তা ৮০--ধর্মের গাজন 
অনুষ্ঠানে বিশেষ একপ্রকার 
ব্রতধাবী 

সাগ। ১৪৭--কাধ, স্বন্ধবাহা 

সাঁচা ২৯৫--সত্য 

স্গীজুয়া ১৭৭--বর্ম 

সাজা ৩৭৬--সাঁজোয়। 


শব্দস্চী 


সিকাপ ৫১৬? 

সিদারি ৫৮৬ সি'ধেলের কাজ 

সিফাই ৫২৯-__সিপাই, সৈনিক 

সিরল ভাগ ৫৩৯-_মাথালে। অংশ, 
গ্রধান অংশ 

সি্দাল ৫৭৮--সিধেল চোর 

শক ২৪৮ সম 

স্থখজ ১২৩-_আনন্দ 

ন্থগতচিত্ত ৩১-_-ভদ্রভাবিনী 

স্জ্ঞানীর ১৮- কাব্যরসিকের 

স্ৃতযুজ্জে ১১৪-_ পুত্রদ্বয়কে 

স্তিথিএ ৫৮-_শুভ তিথিতে 

নুদতী ৩৬৫__যে নারীর দস্ত সুন্দর 

হদিমে ১১৩--শুভদ্দিনে 

ক্ুধর্মী ১৭২-_দেবসভা 

সুনাদিতে ১২৪-_স্নাদিত ভাঁবে 

সনাদে ১২৬-_ন্দর শবে 

স্থপর্ণ ৫৩০--গরুড় 

স্থপছ্য ৩৫৪-_ম্ন্দর ছাদে 

স্থযুগ ৩৯৬-_ শোঁভনভাবে সংলগ্ন 

স্বরঙগ ৫৩৮-_ম্থরঞ্ডিত 

স্থশস্ত ৫৭-__ প্রশস্ত, উত্তম 

স্থসম্পিত ১৫৪-_স্কুসম্প্রীত 

সুপার ৫১৩- মঙ্গল, সচ্ছল 

স্তি মাস ৫৭-_প্রসবের মাস 

স্থরূন ৬৮? 

সেজ্যা আল্য। ৩৭৪-_সাঁজিয়া আসিল 

সেরেক ৩৭-_-সের এক, এক মের 

সেঁগাতিন ২২৫-_-সখী 

সোচ্চিসে ৩৩৯-_সবেগে, সতেজে €?) 

সৌর ৩৩৪-_চীৎকার 

সোয়ার ৫১৭-_-আরোহণকাবী 

স্নানাশুদ্ধ ৫৭-_আানশ্দ্ধ, শুদ্ধন্সান 

স্নেহা ৭০-__ম্সেহ ( মিল : “ইহা? ) 

স্বতন্তরে ৩০৫--ম্বতন্ত্রভাবে 

স্বধবে ৪৩৫-_নিজের শ্বামীতে 


৬২৯ 


স্বপ+১০৪ : শুদ্ধ পাঠ “সব” (?) 

স্বপম্মত ১৫৭-_সুসম্মত 

স্বশ্রেয়স্‌ ৭৭- স্বশ্রেয়ঃ, নিজের ভাল 

স্বাস্তরে ৩০৮--নিজ অস্তরে 

স্বাস্তে ৬৫-_ন্বহদয়ে 

স্বাপ ২০১-_নিদ্রা 

স্মরশরে ৯৬-মদনের বাণে, 
কামাতিতে 

স্যান ১৩৪--সেন ( পদবী ) 


য়ে্গায় ১৮৯-_অগ্রসর হয় 


হুইএ ২১-_হইয় 

হইল! ১১৩-_হইল (মিল: “খেলা” ) 

হএ ২৪-_হইয়া 

হগ ২৯৯--হউক 

হম্তত ৫৮২-_-ঝামেল! 

হট ৩৭৯-_সবিয়। যাঁও 

হটে ৫৪৫-_বিবাঁদে 

হঠাৎকার ৫১১--জোঁর করিয়া 

হঠে ৩৯০--কোপে, জোরে 

হচ্য ১০৯-হার্দ্য, আন্তরিকতা 

হরিষ ৩৭৫ হর্ষ 

হলান ২৬৯__হইলেন 

হলান ২৬৬_হইলেন 

হল্য ২১--হইল 

হল্যা ২৩__হইলা, হইল 

হয়গতি ৩২৫-_অশ্বের গতি 

হয়গ্রীবে ৫৮৪-__অশ্বের গলাতে 

হুইবাসে ৪৬৭-_অভিলাষে, 
প্রত্যাশায় 

হাকুনি ৫১৬-_হঙ্কারের শব্ধ 

হাকু পাকু ৪৯৬-_ব্যাকুলতা 

হাঁজুত ৩৯২--হাঁজত 

হাটক ৩৬ন্ব্ণ 

হাতে তালে ৫--সক্কেত 

হাঁদ্য ২৩৬ হ্ৃগ্ভতা 


৬৩০ ধর্মমঙ্গল 


হাঁপুতির বাছা ১১৩-_অপুত্রক নারীর হুলে ৫০৮-_ধন্থৃকের ছুই প্রান্তে 


সন্তান 
হাস্যা ২৯-_হাসিয়া 
ইাঁকাঁর ২৮৫-_চীৎকার 
হিতের ১৭৭__হাতিয়ার 
হি'সরে ১৭৮- হ্রেষা রব করে 
হুক ৯৪-_অঙ্কুশবিদ্ধ হওয়ার মত 
জাল! 
হুগলের ৫*৬-হোগলের 
হুজ্ুত ৩২২-_-নিকট 
হড় ৪৫*--নির্বোধ, জেদী 
হুড়া ৫৭৭-_আঘাত 
হুতভৃক ৫২৬-_অগ্নি 
হুলি ২৮৯--সাঁড়া, গোলমাল 


হেক্যা ৪*১--হাকিয়া 

হেত ১৫০-_হেথা, এখানে 
হেতের ৩৯ হাতিয়ার 
হেনচ্ছার ১৮৮ দ্র" হেনছার 
হেনছার ১৮৮--এমন তুচ্ছ ব্যক্তি 
হেলন ৬১--অবহেল। 

হেমরে ৫৪৩-__হ্রেষা ধ্বনি করে 
হেয়ত্ব ১৮৮-তুচ্ছতা, অবস্ঞ। 
হেট! ৩০২--নিরেশ, কম, হীন 
হৈরৎ ২৮৫? 

হ্যাদে ২৯-_সঙ্কোধননূচক 
হৃদয়কন্দরে ৭-_অন্তরের অন্তুস্থলে 
ঠোহে ১৬১--হইয়া) হয় 


পৃ্ঠ। 
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পাঠান্তর 


ধর্মমঙ্গল 


তোমার আগমন 
বলুকাঁর তীরে 
হরিশ্ন্দ্ 

বলরাম কানাই 
ছুরাত্মার 

উর 

চরণ উপরি 
আভিঘাত 
কিনা মন্ত্র 

পড়ে 

ভক্তিভেদে লেখিলেন 
শিখা তায় 
গবস্তিত 

শশধর 
কপালোকনেতে 
অচলায় 

মহিতং 

আর্য সনাতন 
ওদধি 

ধবিলে 

হেত 

তথি 

অধ নিলে 
ফুলুয়ের 
আলগুচিন্যার 
আকুটি কুলেমালাঁর 


্ীধশ্বমঙল 


তান রূপ মান 
বণুপার তীরে 
হরিচন্জ 

বাল্লার সথাই 
ঘৈমাতুর 

উরহি 

জিনি চরণ দুখাঁনি 
অভিঘাঁত 
কিনামাত্র 

বহে 

যুক্তিভেদে দেখিলেন 
হল প্রায় 
হাবস্থিত 

লন্বোদর 

কপ] লেশ হতে 
অবলায় 

সহিতে 
ধৌতকুনেন্ু:"* 
অর্ধমা অনল 
উদ্দধি 

তরিলে 

হ'তে 

উথি 

অধমিলে 

ফুল্পবের 
আলগুড়চিন্নার 
আকুটিকুল্লামাল্লার 


৬৩২ 


ধর্মমঙ্গল 
ধর্মমঙগল  £ 


জাড়াগ্রামের 
দেহার! 
সীহড়ের 
ফুলুয়ের 
নেড়াদেউল 

ঘর্ম 

সাঅড়। কোণের 
ঠাকুরানী 
বোড়র 
স্বতাস্তরে 
বালসীর 
মনাইচকের 
ফুলুয়ের 
বৈতলের ঝকড়াঁই 
ক্ষেপুতে 
মৌলার 
হিংগুলাটে 
হামবপাঁয় 
বাণেশ্বরী , 
দণ্ডেশ্বরী 
মানপবূপে 
শানিঘাটে 
ভাড়ারগড়ে ভাড়ারচণ্ডী 
সমিহ্কীর 
চাঁলতাঁর তলে 
সঅলে ভুবনে 
মুখ-দষী 

ভুড়াড়ি 

হবেক বাখ 


শ্রীবন্মমঙগল 


দেহারে 
পেয়ড়ের 
ফুল্পরের 
নেড়াদৌল 
ধর্ম 

সাত কোণে 
টাদরাণী 
বেড়ের 
মতাস্তরে 
বালাসীর 
মোলাইচকের 
ফুলায়ের 
বৈতালের ঝকভাই 
খপুতে 
মৌলার 
হিংগুলাঁটে 
সাপরূপায় 
নানেশ্বরী 
দস্তেশ্বরী 
মানপুরের 
শালাঘাঁটে 
ভাগুারগড়ে ভাতারচণ্ডী 
সন্মিখীর 


চল দল তলে 
ূর্থ-দৃষী 
তুজাড়ি 


হবে করগে 


পৃষ্ঠা 


০ 
০ 
২১ 
২১ 
২১ 
২১ 
২২ 
৩ 
২৪ 
২৫ 
৬ 
২৬ 
২৭ 
২৭ 
২৮ 
২৮ 
৩১ 
৩১ 
৩১ 
৩২ 
৩২ 
৩২ 
৩২ 
৩৫ 
৩৫ 


৩৩৬ 


৩৩ 


পাঠাস্তর 
ধর্মমজল 


আমি 
বেতালনে 
হেতু 

তাঅ 

তুলি পল্ম হইএ আকুতি 
সঙ্ঞান 
তাঁরাজুলি 
বিখেড়ে 

ভক্তি রন 
বজ্জাকাশ 
কা 

হইএ স্বর 
কারণে 

তবে 

কমঠ 

শয়নে স্বপনে 
তাহে 

খত 
রসাভাসে 
স্থগতচিতত 

সং 

কন পন (?) 
কালিন্দীর বেশ 
বাড়িল 
আস্তিকে 
শাস্তমূততি 
নেস্ত 

আজ্যগ্য (?) 
অনুগত 


৬৩৩ 


প্রীধর্মমলল 


আসি 

বেতানলে 

আশে 

তোয়ে 

তামরস ভুলিলাম কতি 
সচেল 

তারামুনি 

বিঘোর 

ভক্তি রস্ত 


জপে 


বচনে 

সপ্ত 

কুর্ম 

অশনে শয়নে 
হেলে 

ধাত 

তখন রভসে 
সততচিতা 
সত্য 


কালের দিবেশ 
জন্মিল 
তবাস্তিকে 
শাস্তমতি 

মস্ত 


লগত 


৪৯ 
৪৯ 
৫০ 
৫৭ 
€৫ৎ 
৫৭ 


৫৩ 


১৯ 
১৭ 


খত 


১৫ 
৮ 


ধর্মমঙ্গল 
ধর্মমঙ্গল 


রানা 
কতঝ্চুরে 


শ্রীধর্শমঙ্গল 


বালা 
কেঁউঝুড়া 


তিগেতিনী ডিমি ডিমি ডম্ফ ডিগি ভিগি ডিগি 


( অস্ত্র) 

ছাঁন্থীলে 

আজ রণে 

ছাঁড়ে বক্ষে 

মোজা 

খর 

অবংসে 

জটে 

পালন করিবে শেষে 

গুণে বুঝে 

মনে কিছু 

কহ ন। ইবে আদেশ 

খলের 

ভাষি এক উক্তি 

এবে 

করবশে * 

নচ্ছার 

বিবাহ করিলে ভেড়। যুক্তি 
না জিজ্ঞাসে 

শোক শেল 

বাক্য 

ঢাকয়ে 

দয়াধর্ম 

দাঁন 

সত্তার 

দান 


ছাঁওলে 
আয়োধনে 
শোভে বাধে 
মজা 

ঘর 

অরুষে 

লগে 


কব না লইবে আগস 


ভাবিয়া! কটুক্তি 

বেল ্‌ 

কর বসে 

তুছার 

বিবাহ করিলে বেটা ভেড়। 
যুক্তি করি ন1-.. 

মে কেবল 

বাগ 

আচ্ছাদে 

মাকণড 

ধ্যান 

সবার 

দেন 


পৃষ্টা 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৭ 
৫৭ 


৬০ 


৬১ 
৬৩ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৬ 
৬৭ 


৬৭ 


ছত্র 


১৩ 


১ 


২৪ 


২৩ 
২১ 
২৫ 


৪ 
এ 
টে 
১৪ 


১৬ 
১৫ 
১৬ 
৬ 
৭ 
১২ 
১৪ 
১৩১০ 
১২ 
১৯৭ 


১৪ 


পাঠাস্তর 
ধর্মমল ৪ 


কাদে 

বেওর। 

বর 

স্নানাশুদ্ধ হয়ে রাণী চতুর্থ 
সথশস্ত 

ব্যগ্র 

মাননা 
প্রাসাদে পুরে 
প্রবাল 

ফুরাল 

প্রসক 

যাইব গৃহেতে 
বেনে 

রাজা 

অপরাহ্ন 
এতক্ষণ সাপরাহ 
লোটাঁয় ভূতল 
আছাড় 
ভোজন 
কটিলুক 

ডক 

বিনে 

ধার্য 

থাকুক 

যারে 

মুখবিধু 
গুণিতে 

মন নেহা 


পুন 


৬৩৫ 


শ্রীধশ্মবমঙ্গল 


বৈরা 
কর 
ন্ানাদুর্ধ বৈদ্াধি নিষেক 


রুগ্ন 

মনে ন' 
প্রসাদে পুর 
মুক্তা 


পুরাঁণ 
প্রসপ 


যাই দৈবথিতে 


পিতা 

পরাহ্‌ 

এত ক্ষমাস্ব৷ পরা 
হইয়া বিকল 
কাছাড় 

কারণ 

কটিল্লক 

টক 


ধাও 
স্থথ বিধি 


মনস্থ হা 


৬৩৩৬ 


পৃষ্ঠা 


৮৮ 


৭১ 


৯২ 
৭৫ 
৭৫ 


ক 


ছত্ 
১৪ 


১৮৮ 


১১ 
৫-৬ 


৯২ 


১৩ 


১২ 
১৫ 
৭ 


১৪ 
২০ 
২ 
৯ 


১২ 


৬৩ 


ম্২৩ 


৯৮ 


২৩ 
২ 


ধর্মমঙ্গল 


ধর্মমঙল € 
ভক্ষণ 

আলুম 

অহাস 
অন্থক্ষন 
বিতভ্ভৎসে 
আমনুষ্য 
লোমাঞ্চ 

শমী হয়ে সমুভূতি 
পদ্মদলে 

জাত 

প্রবীণ] সধব 
রাঁক্‌শা 
কুশদ্বীপে 
তোয়ের 
বোলে 
জয়যাত্রী 
ফিক 

সামূলা , 
নাথ 


মঙ্গল 
সভার 
অরবিন্দ 


রস্করা! 
বিভোঁল 


সম্ধসে সম্বিত মাত্র নাই 


নিলয় 


শ্রীধর্মমঙগল 
পারণ 
আনু 
অহপ 
অথুক্ষণ 
বিভৎসে 


অমানুষ 
রোমাঞ্চিত 
সবি হয়ে সোঁম ভূঁতি 
পক্ষদলে 
জাতজ 
পৃবিলাসধব 
রাখলো 
কসদ্বীপে 
তোড়ের 
বনে 

জয় 

জিক 


সামু 


অতঃপর এই লাইনটি পুথিতে নাই--অতেব তাহাকে 
যুক্ত হয় ভগবান? 


মর্দন 

অভাগার 

আরিন্দ 

বন্কর! 

বিভোর 

সন্বেসে সম্বিত ম! যে মায়ই 
আলয় 


পৃষ্ঠ। 
৯৭ 
৯৮ 
৯৯ 


৪৯ 


১০৮ 


৯৮ 


৫ 


১৩ 


১৫ 


৯৯ 


১৪ 
২৭ 
৮ 


২৯ 


২৩ 
১৪ 
১৩ 


১৪৯ 


৪ 


৩০ 


১৫ 


১৮ 


পাঁঠাস্তর 
ধর্মমনল 


নিমর্ম 
লেয়ে 
পাষও 
ল্যাস্থাই 


আনি 

ফুটে 

চাদ কুড়। 
চড়বড়ি 
সামুল। 
তড়িৎ 
অবিলম্ব 
টাপুর গঁ! 
উচাঁলন 
করিয়া নাবুড়ি 
পটকা পারি 
ড্দি 
পন্মাবতী 
জালন্দা 
আল্যায়৷ 
তুল 

নিমর্ম 

ঙিদে 

দীপ বিনে শিশুরূপে 
বাঁকি 

নিমর্ম 
অমানস্ 


৬৩৭ 
প্রীধশ্বমঙ্গল 
নির্মম 
নেম্বাই 
পও 
নেষ্বাই 
[ অধিকাংশস্থলে ল্যায়াই স্থলে 
নেষ্ধাই 


ছাঁনি 

ফাটি 

কুচানি 

চড়চড়ি 

মাত 

অরুণ 

অভিনব 

চাদ গ 

উপনল 

করি আন! বুড়ি 

পটু কাপাপ ইজার 
ডিদা (প্রীয়শ “ডিদী? ) 
বমাবতী 

ডহানন্দ। 

আশ্্য 

গুল। 

নির্মম 

ই্ছ্যা 

দিক বিন্যাসী হথরূপে 


নিশর্ম 
আম্মনন্ক 


৬৩৮ 


পৃষ্ঠ] 
১০৯ 
১০৯ 
১১৩ 
১১১ 
১১৩ 
১১৩ 
১১৪ 
১১৪ 
১১৫ 
১১৬ 
১১৭ 
টাচ 
তি 
১১৮ 
১১৮ 
১১৯ 
১১৯ 
১১৯ 
১১৯ 


ছত্র 


২৭ 
মত ৫ 
১৮ 
১৭ 
২৫ 


২০ 
১০ 
১০ 
২০ 
২ 
১৬ 


৫ 


১৭ 
শা 
০ 


৯৪ 


১৬ 


৯৮ 


২ 


চি 


১৬ 


ধর্মমঙ্গল 


নিপ্পরপ 
ত্বরিত 
আলাছুল। 
লাগি পাঁড়াইব 
হাপুতির 
একাব্ 
তপন্যার 
ডিআয়ে 

তুমি 

দুপাশে 
নিষ্ঠাস্ত লপিত 
পুড়া 
বিশাঁপের 

আয! 

মুটকীয়ে 
বীরধটা 

সত্য সত্য সত 
মাঁনকণট 
ঘুরায় 

বলিপুর £ 
কাঞ্চী কান্তি 
নাই 

ভব্যরতি 
রামস্মরণ 

যুগ 
অজ্ঞলোঁকে 
আশাপুতি 
চায় 

নেয়রের 


শরীধশ্মমঙল 
নিম্পুপ 

চোর তো। 
আলাছুলা ন! 
নাকি পাঁতাইব 
ভূপতির 
একাস্ত 

জন্মের 


অমিয় 
ছুপাকে 
নিষ্টাস্তন পিত 
বুড়া 
বিনাশের 

এ 

মুস্কটীয়! 

বীর ঘাটা 
শত শত শত 
মারকাট 
উড়াঁয় 

চলি পুর 
কান্তি কাঞ্ধী 
লয়ে 
ভব্যঅতি 
স্মরণ 

ই 
অই্টলোকে 
আ'সাপুক্রী 
জায় 
নেবরের 


পৃষ্ঠা 


১২৮ 


৯১৯ 


৪ 


১৬ 


৯১ 


২৬ 


ধর্মমঙগল 


আলাম 
পতাও্ 
জর্‌ জর্‌ 
সে ঈষৎ 
সাগরি 
সজ্জ 
রাত্রি 
বন্ধন 
বিলাপ 
জান্ পাল্য 
বিপুলে 
প্রতক্য 
শিবের 
বিভচ্ছবিনিজে 
বৈ 

সাগর স্থকৃ 
কৈশোদরী 
ভ্রিলৌক 
নৈ মোন 
কমন্তরে 
মাধবলতা 
কলার 
ন্ুনিচোরা 
ফুলে 
উচ্ছন্ন 
অপনীত 
ও! 

রঙ্ক 

কুব। 


পাঁঠাস্তর 


শব 

রতি 

চন্দন 
বিলাস 
আস্য পানে 
বিশালে 
প্রত্যক্ষ 
সবের 
বিভচ্ছবিমিজে 
রে 

স্বর্গের সুখ 
কশোঁদরী 
নিলোক 
নয় মণ 
কক্ষান্তরে 
মাধবী 
ফলার 
ননীচোরা 
ফলে 
উতৎসন্ন 
অপনিয় 
তথ 

বৃক্ষ 


খুব 


৬৪৩ 


পৃষ্ঠ। 
১৪৯ 
১৪৯ 
১৫৭ 
১৫৭ 
১৫৯ 
১৬০ 
১৬১ 
১৬২ 
১৬৪ 
১৬৪ 
১৬৫ 
১৬৬ 
৬১৬৬ 
১৬৮ 
১৬৮ 


১৬৭৯ 


১৭১ 


১৮৪ 


১৮৯ 


ধর্মমঙ্গল 
কৈল সত্য * 


চেপে 
আধলার নড়ি 
মল্প সারেঙধরে 
দামুর নাএ 
ধায় 
উভাবিল 
আন্দাজ 
করিসি 

বসি 

কতি 

বলে 
ফলাবাপ্তি 
জয়খড্গ 
মুনাম 
গনমার্গে 
উচালন 
মোটমাঁট নেয় 
গৌরের 
স্বন্দর ? 
গোৌণসে 
নস্কর কয়গুল। 
বিকল 

নির্লয়ে 
প্রবোধিল 
হুঃগেয়ের 
কাচ সোন। 
তাবৰিল্যে 
বকাস্থর 


ধর্মমহুল 


শ্রীধর্মতল 
কৌশল্যা 
চড়ে 

আধুনির নড়ি 
মল্পদারে ধরে 
দামোদর নায়ে 
ঠাঁয় 
উততাবিল 
আন্দাজ 
করিলি 

বলি 

অতি 

বেনে 

ফল ব্যান্তি 
জয়খণ্ড 
মুলামে 

গগন মার্গে 
উচানল 

মঠ মাঠ নেই 
সৌরের 
্থযন্ত্ 
গোণসে 
লস্করক অগুল। 
পীড়িত 

নীর লয়ে 
প্রবীণ 

ছই গাইয়ের 
কাড সোনা 
তার অন্ত 


বৃকাস্থর 


পষ্ঠা 
১৮৯ 
১৯০ 
১৯১ 
১৯৪ 


২০৮ 


৪১ 


ধর্মমজল 


য়েগায় 

ষে চাহিবে অভিমত 
ব্যবধান 

গর্জে 

বেলা! পেয়ে 

শক্ত 

তথ! 

ধাতু 

বহুত 

সংকুলে 

শুনিতে 

জমবে 

লাঙ্গুড 

বোস 

মল্লনকোন 

জীকানে 
জগতজননী 

এলা ইয়ে 

বাগান 

সরালি 

বিরস বেশরে 

বির কেশর 
বিশ্ববাটি 
গয়াসোল 
পার 
ঝাঁপিয়ে 
সায় 
করিকর 
ভ্রমণ 


৬৪১ 
শীধনম্্রল 
এগুয়ে 
যে চাঁহিবে বর অভিমত 
বাবধা 
গেজে 
বানা! পেয়ে 
সক 

তথ্য 

ব্তু 

তবু 

সঙ্ঞানে 
গণিতে 
সরেঙে 
লাঙ্গুল 

রসি 
মল্লকসি 
জাঁকনে 
জগতাঁচন্তামণি 
ওলাইয়া 
বাধান 
সরাঁরি 
বিসরে কিশরে 
বিসর কিশর 
বিশ্ববাঁটি 
গয়াধোন 
বার 
কাপিয়ে 

যায় 
কারিকুরি 


ভম 


৬৪২ 


পৃষ্ঠ 


২২৯ 
২৯ 
২৯ 
২৩০ 
৩হ 
২৩৩ 
২৩৯ 
২৪১ 
২৪৩) 
২৪৪ 
২৪৫ 
২৪৬ 
২৪৬ 
৫৯ 

২৫১ 

২৫১ 


৫২ 


২৫৩ 
৫৩ 
২৫৩ 
২৫৩ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৯ 
২৬১ 
২৬১ 


ধর্মমঙগল 


ধর্মমঙ্গল 
ফুলটুসি 
তেয়ড়া 
দালুহ দলুহ 
পাতকালে 
ভাঁকিন নারে 
ধর্মের তপন্থী 
আসমুসি 
ধর্মপুত্র 

মলে 
দামোদর 
বাই 

মিছ্যা 

পেছ। 

লোচ্ছ। 
লোটন 
অলঙ্কার 
পিচাশি যেমন ঘর হতে 
চলে বার 
গমন 
অভিষেক : 
শমনে 

মুনি 
মনোজসঙ্গিনী 
চণ্ডিকা 
কোণে 
মাগুকে 


শ্বেত 
শুন আন 


ভীধর্মমগল 
ফুলটুকি 
তৌড়া 

দালু হদ লুই 
পাতকুয়। 
ডাঁকিলি রে 
ধর্মে রত পশি 
অসেক্ষসি 
ধন পুত্র 
মনা 
জমাদার 
ধাই 

নিদা 

পেচ৷ 

লোছা৷ 
নোটন 
আভরণ 

ঘর হতে বাহির হল পিশাচী 
যেমন 

মগন 
অতিসক 
সঘনে 

শুনি 

মনজ মর্দিনী 
চণ্ীম! 
কোলে 
মাস্তকে 
সেত 
স্ুনয়ান 


পৃষ্টা 
২৬১ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৩ 
২৬০ 
২৬৫ 
২৬৬ 
২৬৭ 
২৬৭ 
২৬৭ 
২৬৭ 
২৭০ 
২৭৪ 
২৭৫ 
২৭৬ 
২৭৬ 
২৭৭ 
২৭৭ 
২৭৮ 
২৮০ 
২৮১ 
৮১ 
২৮২ 
২৮৩ 
৮৩ 
২৮৩ 
২৮৪ 
২৮৫ 
*৮৭ 


ছত্র 


৩০ 


১২ 


৬ 
১ 
১৬ 


১৪ 
৩০ 
৮ 
১১ 
১৮ 


৫ 
3 
২৪৯ 


১৩ 


১৬ 


১০ 
১৪ 
২৮ 
১৩ 


চু 


2 


পাঠাস্তর 


ধর্মমঙগল 
সয়ালম্থখ 
রয় 
বাস্থলী 
ছপার 
পদান্থযুগল 
শীন্ 
বিয়ত 
চেটা 
রণ 
বকুল 
অনলে 
মোক্ষধাম 
কতেক 
কবে 
বয় 
যায় 
কূলে 
পুলক্যা 
কল্পনা 
রাজপাত্র 
ওড়ের মাল 
পিপীল। পালক মরিবাঁর 
সরকারে 
তরুলত। 
বাজ্যে ঘর 
পেল 


মূল 
নিব গারিঘর 


৬৪৩ 

শ্ীধম্বমঙ্গল 
সয়ানস্থখ 
বয় 

বাস্ৃকি 
ছপরে 
পদ্দাজজুগল 
সিদ্ধি 

বিষম 

ঢেকি 

হল 

বন্ধল 
জলনে 
মোক্ষকাম 
কাতর 

রবে 

রয় 

জয় 

তীরে 
পুলকে 
কম্পন। 
রাজপুন্র 
বড়ের মাল। 
পিপীল! পালক বাধে... 
সবকারে 
তরুতল। 
রাঁজ্যেশ্বর 
গেল 

কুল 

নব সারিঘর 


৬৪৪ 


প্ঠা 
২৮৮ 
২৮৮” 
২৮৮ 
২৮৯ 


২৮০ 


৬-২৩ 


৪ 


৯৬ 


€ে 


ধর্মমঙগল 


টোডর 
বাজার 
তুপ্জি 


নাঞ্ি 


সঙ্ঞান 
ওড়ের 
বাহুড়্যাষ় 
মহাশূর 
ফলাখান 
অনি 
পার 
ভূবন 
মগ 
খরতর 
জঙ্গ 


প্রচেতে 
আরতি 
পারে 


স্থান 
ভাব 


আর্দাসি 
অশ্বপানে 
তপ্ত 
প্রযত্তে 


ধর্মমঙগল 


শ্রীধর্মমল 


টেঙর 
বাজার 
তুষ্ি 
ঘাঁড়ে 
পাই 
অজ্ঞান 
বড়ের 
বাকুড়ায় 
মহীশ্বর 
কতখোন 
আসি 
আর 
সলিল 
সদ 
ঘোরতর 
সাজ 


প্রেবধে 
মত্ত হাঁতী 
ধরে 
ধর্মবিৎ 
ধ্যান 

তার 
যোগা 
আছ্যা গিয়] 
অন্বপানে 
অগ্ড 


পূজে 


পৃন্ঠা 


১৩ 
৪ 
৬ 


পাঠাস্তর 
ধমমঙল 
প্রবেশ করে 
ভুবনে 
গন্ধবারের 
বিলম্ব 
এলেন 
স্থধীর সঙ্ঞান 
শালবাণে 
মাসির 
হরষ বিষাদ দুই 
বিদায় 
রথভার 
রাখেন 
সাওনি সামলি ধনি 
বিপর্যয় 
বিষ্ট 
বাবণে 
গণ 
বন্ধিস 
কিস্কর 
অবনী 
হাণ্ডা 
মমত্তে 
এত 
বেড়িয়া! যেন আছয়ে 
কেমন কর্যা 
ছাড়নে 
লালু 
আখগুল 
ধায় 


৬৪৫ 
শীধন্্মমঙ্লল 


প্রবেশে ঘোড়া 
ভবনে 

গদ্ধবাহের 

কিস্কর 

আসেন 

হ্ববির সমান 
শালবনে 

রাণীর 
হরিষে বিষাদ তাই 
অবিদায় 

বথোপরে 

রেখে 

সামুলি সামুলি বলে 
বিপক্ষ অপক্ষ 
বিঝুতরাঁয় 

বারণে 

শুন 

বস্কির 

কি ছার 

বলি 

হাতা 

মমাভে 

বড় 

বেড়িল যেন যতেক 
কেমনে মোর! 
ছাগল 

নালু 

অখওন 

যায় 


৬৪৬ 


পৃষ্ঠা 
৩১৩ 
৩১৩ 
৩১৩ 
৩১৩ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৪ 
৩১৫ 
৩১৫ 
৩১৩ 
৩১৬ 
৩১৭ 


৩১৮ 


৩২ ৫ 


৩২৬ 


ছত্র 


১৫ 
১৬ 
১৩ 
১৯ 
৪ 
ত্চ 
১৭ 
১ 


৫ 
২৬ 
১৩ 
১৭ 
৪ 
১৮ 
২৬ 


স্ ০ 


১৩ 


৯২ 


ধর্মমঙ্গল 


ধর্মমঙল 


নতুব! 

না হল্য আমার তরে যাবা 
বল 
বনশৃকরের 
অস্ত অস্তিক 
পৃণিত 
হতে 
অঝোর 
প্রত্যুষ 

বড় 

জালন্দা 

লয় হল্য 
সত্ব 
আঁমিয়। 
জাখ্য 
আনন্দময় 
ধরামর 
নাগনর 
দিয় হিতু 
কত টাঁক। 
সায় দিয়! 
স্থানে 
যুঝিব 
থোপ 

থর কাচমুনি 
সে সবে 
সামিক 
অরুণ 
পাছুয়ান 


প্রীধর্মমঙ্গল 


অথবা 
আমার তরে নাহি হল যাঁওয়। 
কন 

বনে... 

অণওড অগ্ডিক 
পণ্ডিত 
হাতে 
অপোঁর 
গ্রত্যহ 

ঝড় 

আনন্দ 
নয়ন... 
সত্য 
আসিয়। 
জার্থ্য 
রতনময় 
ধরমের 
নাগপর 
দিয়াছিত 
কতট। 

সাঁত দিনে 
টানে 

বুঝিব 
খোঁপ 
থরবাচ মুনি 
মেসোর 
স্বামীক 
যুগল 

পাছ়ু আল 


পৃষ্ঠা 
৩২৬ 
৩২৭ 
৩২৭ 
৩২৮. 
৩৩১ 
৩৩১ 
৩৩২ 
৩৩২ 
৩৩২ 
৩৩৩ 
৩৩৩ 
৩৩৪ 
৩৩৪ 
৩৩৫ 
৩৩৫ 
৩৩৫ 
৩৩৬ 
৩৪৩ 
৩৪০ 
৩৪০ 
৩৪০৩ 
৩৪০ 
৩৪১ 
৩৪১ 
৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৪ 
৩৪৪ 
৩৪৫ 


ছত্র 
১১ 
২৩ 
২৬ 
১৩ 
৫-৮ 


পাঠাস্তর 


ধর্মমঙল 


মোম 
অর্থ 
অভেদ 
ঝাপ. 


অল্পদিন 
গীতবাঁস 
আপে 
রাধামুখী 
বাউনের 
বাসে 


স্থরগণ পদ্য 
আর্তজন 
রণে 

দ্বার 
আগু 
খনক 
অভিভূক 
মন 
বিমত 
তরালের 
শুন 
বন্ধন 
পুন 

মনে 

বাম 


শীধশ্মমল 
যম 

অথর্ব 
প্রভেদ 
বাঁধ 
অনুদিন 
বীতবাস 
পেয়ে 
রাঁকামুখী 
বাউলের 
বামে 

পঞ্চ 
অসিদ্ধ 
হরি 
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তাল 
সমাজ 
চাল 
কর্পুরধল নাই দেই 
রামদাস রথী 
শরত্রষ্টপদ 
চাল 
ভার! 
আসি 
খগ্ডরিতে যাই 
আশা 
ধরে 
শিথিল 
চাল 
চাল 
জগর 
অমনি 
সার 
মরে 
কন্য। 
শর নিয়ে 


ত্দ্ব 


কুলপা ছু বাহে 
ঢালে 

যথা 

কালু 

ওড়ের 

আমি 
আমাকে 
কুণ্ডল 

ডাল 

সমাজ 

ঢাল 
কর্পুবধল কর নাই দেই 
রাম দাশরথি 
শরত অষ্টপদ 
ঢাল 

তার৷। 

আমি 

খঞ্জরি তেঘাই 
আলা 

দূরে 

শিমুল 

ঢাল 

ঢাল 

নগর 

অশনি 

পার 

ন্‌রে 

কয়ে 
সর্ণিয়ে 


ৃ্ঠ। 
৪৯৮ 
৪৪৯৯ 
৫৪০ 


৫০০ 


হর 


৩ 


১০ 


শুদ্ধিপত্র 
অশুদ্ধ 
মন্ত্ররাজ। 
ভি্যা 
লাট 
পলায় 


শুদ্ধ 


মন্লরাজা 
ডা 


গলায় 


